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উৎসর্গ 


আয়ুর্বেদের একক ভৈবজ্য-পাঁরচয়ে 
বান প্রাচ্য-প্রতচ্য দৃষ্টিতে 


সেতুবন্ধের মত 
সেই প্রখ্যাত 1ভবগাচার্ 
বিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ মহাশয়ের 


উদ্দেশে অগ্জাল তর্পণ 
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Loeb K+ 
চু ৮ ক Fath rd ১ 
ৃ এস (সি. 


ft 


৯6856 Institute টা £CUuCat 
7.0. “a Dar: 24 Pargan: 
7153৫702281, 


এই গ্রন্থের মহনীয় বৈদিক তথ্যের সংযোজনায় ও সংাহতা সত্রের 
সৌকর্য্যে আমার অন্তরঙ্গ সূহ্দ্‌ বেদজ্ঞপন্ডিত অধ্যাপক 
কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ, সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, 
প্রীতির আঁভজ্ঞান 
অর্পণ কাঁর। 
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আয়ূর্বেদাচার্য 1শবকালী ভট্টাচার্য মহাশয়ের “চিরঞ্জীব বনৌবাধ” গ্রন্থখাঁন 
ইতিমধ্যেই বাঙ্গাল পাঠকের নিকট সাদরে গৃহীত হইয়াছে, এবং গ্রন্থকার এই গ্রন্থ 
রচনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদানের দ্বারা সম্মানিত 
হইয়াছেন। এ পর্যন্ত ইহার' তিনাঁট খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, এক্ষণে চতুর্থ খণ্ডাট 
প্রকাশিত হইতেছে। 

বর্তমান সময়ে বাংলা সাহত্যে আপাতরম্য গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতার বিপুল 
প্রচার ও সমাদর, ইহার মধ্যে আমাদের প্রাচীন ভারতের বনৌধাঁধ বিজ্ঞানের সাবশাল 
ও 'বাচত্র ক্লমাবকাশের ধারাবাহিক গববরণমূলক এই জাতীয় গ্রন্থ যে সধীজনের কাছে 
সমাদৃত হইবে এবং এ ধরনের গ্রন্থ রচনায় বে কেহ ব্রতী হইবেন-_উভয়ই বদ্ময়কর। 

চতুর্বযহ চিকিৎসাশাদ্ত্রের যে চাঁরাট বিভাগ প্রাচীন ভারতীয় আচারগণ ব্যবস্থাপন 
কারয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ভৈষজ্য অন্যতম। শারীরিক ও মানাসক ব্যাধর আরোগ্য 
সম্পাদনের জন্য ভৈষজ্য প্রয়োগের আবশ্যকতা এবং এই বিশাল বিশ্বের অগাঁণত তরু- 
লতা-ওষাধ-বনস্পাঁত-গুজ্ম প্রভাত উদ্ভিদ্‌ হইতে এই ভৈষজ্যের উপাদান সংগৃহীত 
হইয়া থাকে। 

প্রাচীন ভারতের বৈদ্যকশাস্র প্রণেতৃগণ তাঁহাদের আম্চর্যকর মনীষা, সবতিঃ প্রসারিণী 
দৃষ্টি ও অধ্যবসায়ের বলে উদ্ভিদ্‌জগতের পৃঙ্খানপহজ্খ বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের 
আকাঁতগত ও গুণগত উভয়বিধ বোশিষ্ট্যই এত নিপুণ ও নিখপুতভাবে 1লাপবদ্ধ কাঁরয়া 
গয়াছেন যে, বর্তমানকালের চাকৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও তাহা পরম বিস্ময়কর কীর্তি 
বাঁলরা অবশ্যই প্রাতভাত হইবে। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের নিকট বিশ্বের বাঁচত্র সৃষ্টির 
মধ্যে একই অখণ্ড অদ্বৈত সত্তার বিরামহীন লীলা ও বিবতন প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধ 


হইরাঁছিল, তাই মনুব্জীবনকে যেমন তাঁহারা একান্তিক শ্রদ্ধা ও আগ্রহ সহকারে 
চ্চা ও বিশ্লেষণ কাঁরয়াছিলেন, অনুরুপভাবেই উীদ্ভদ্‌ ও স্থাবর-জঙ্গমাত্ক বিচিত্র 
প্রপণও তাঁহাদের অশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। আমাদের মনে পাঁড়বে উপানিষদের 
সেই প্রসিদ্ধ মন্ত্রট, যেখানে আঁগ্ন, জল, বনস্পাঁত ওষাঁধ সমন্বিত বিশ্বভুবনের মধ্যে 
তুল্যভাবে বিরাজমান এক পরম দেবতার উদ্দেশে খাঁ তাঁহার বন্দনা উচ্চারণ করিয়াছেন 


যো দেবোহগ্নৌ যো২পৃসু 
যো বিশবং ভূবনমাবিবেশ। 
য ওষাঁধষ; যো বনস্পাঁতু 
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥ 


মানুষের মত উদ্ভদেরও চেতনা আছে, সুখ-দুঞ্খের অনুভূতি আছে; কিন্তু 
তমোগুগের আবরণের দ্বারা তাহার স্ফুরণ রুদ্ধ হইয়া থাকে। মন:সং তায় সেইজন 
বলা হইয়াছে_ 


= 


“তমসা বহুরুপেণ বেণ্টিতাঃ কর্মহেতুনা। 
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমান্বিতাঃ॥৮ 


মান্‌নষ প্রভাত সচেতন প্রাণি-জগতের সাঁহত উদ্ভিদ্‌ জগতের এই অন্তগন্ড় সাদৃশ্য 
বশতঃ ইহারা পরস্পরের উপকারক হইয়া থাকে। ব্রণবরোপণের জন্য ইঞ্গ্দীর তৈল 
ব্যবহার করা হয়, শরীরের উত্তাপ-প্রশমনের জন্য 


আফবেদিচা্য শিবকালণী ভ্াচার্য' মহাশয় উদ্ভিদের নামক, ন্ধ 
যে শ্লোকগনীল তাঁহার গ্রন্থে পরা ণের পদ্ধাত সম্বনে 


স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা অনুধাবন-যোগ্য 
আর নামগ্দীলই বা কত শ্রদীতমধুর, 
কিরাতাঁতিস্তা 


, কির ॥ মদয়ান্তকা, শোভাঞ্জন, উপোদকী, পনর্নবা, কার্ণকার_নাম- 
হার মধ্য দিয়াই প্রাচীন ভারতের সর, শালীনতা, ভা, 


চা 


নির্দেশ করিয়াছেন। ফলে তাঁহার এই গ্রন্থাট শুধুই আরোগ্যলাভার্থাঁ গৃহস্থবর্গের 
দনকটেই যে কেবল উপাদেয় হইবে তাহা নহে, যাঁহারা সংস্কৃত ভাবা ও সাঁহত্যে বিশেষজ্ঞ, 
তাঁহাদেরও বহন জিজ্ঞাসা ও সংশয়ের সমাধান যেমন তাঁহার আহৃত তথ্য সন্ভারের 
সাহায্যে সম্ভব হইবে, সেইরূপ বর্তমানের নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভীদ্ভদ্‌ ও রসায়ন 
বিজ্ঞানের অনুশীলনে যাহারা নিরত, তাঁহারাও এই বিশাল গ্রন্থ হইতে অনেক অজ্ঞাত 
তথ্য বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করিতে পারিবেন বাঁলয়া মনে হয়। 

রামায়ণের লঙ্কাকান্ডে [িশল্যকরণী, জন্ধানকরণন, সবর্ণকরণী ও সঞ্জীবনকরণ 
নামক যে চারটি মহোঁষাঁধর উল্লেখ আছে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য নিরূপণ প্রসঙ্গে 
গ্রন্থকার শালাক্যতন্রের যে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা সত্যই কৌতুহলোদ্দীপক। 
ইহার দ্বারা আঁ্থ-সংযোজন ও আধ্ানক প্লাষ্টিক সার্জারি বিদ্যায় প্রাচীন ভারতীয় 
[ভষক্সম্প্রদায়ের পারদার্শতার কথা আমরা জানিতে পাঁর। 

এইরূপ বহু অজ্ঞাত তথ্য, কিংবদন্তী, লোকপ্রবাদ প্রীত 'বাচত্র উপাদানের' 
সমাবেশের ফলে “চিরঞ্জীব বনোঁষাঁধ” গ্রন্থখানি শুধু প্রাচীন ভারতীয় বনৌষাধ বজ্ঞানের 
আলোচনার ক্ষেত্রে যে একটি অভিনব সংযোজন তাহাই নহে; পরন্তু সুপ্রাচীন বৈদিক 
সংস্কৃতির যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতীয় লোকসংস্কৃতির আলো- 
চনায় নূতন আলোকপাত কাঁরতে পারে এমন বহু তথ্যও এই গ্রন্থের গর্ব বৃদ্ধ 
কাঁরয়াছে; যাহার ফলে ইহা শুধুই দৈনন্দিন ব্যাধির সহজসাধ্য চাকৎসার সহায়ক, 
গৃহস্থগণের পক্ষে অপরিহার্য একখানি সংকলন গ্রন্থ না হইয়া ভারতীয় সংস্কৃতির 
[বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অনুশশলনরত শিক্ষার্থী ও গবেষকগণের নিকট একাট মুল্যবান 
সংগ্রহ ও আকরগ্রন্থের মর্যাদাও লাভ কাঁরবে। 


২৯-৩-৮০ ৪ অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ 
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স্তাঁস্তবাচন ক'রতে বসে দুটি চোখে অশ্রু এসেছে। একটিতে আনন্দাশ্রদ 
আর একটিতে বধাদাশ্র। চিরঞ্জীব বনৌষাঁধর পরুর্বেকার তন খণ্ড রবান্দ্র 
পুরচ্কারের (বৈজ্ঞানিক বিভাগে) উপযোগনী বালে বদ্বৎ সমাজে স্বীকাঁত পেলো। 
আর জনসাধারণের মাধ্যমে এট যে একটি প্রাচীন এঁতহোযের প্রতীক এটাও প্রাত- 
ধ্ৰানত হ'লো। ৃ 

আর 'বিষাদাশ্র এইজন্য বইছে যে, আমার দ্বশ্রেণীর যাঁরা, তাঁদের কাছে আমার 
এ গ্রন্থ এখনও ব্রাত্য । 

তবুও নিবেদন, আজ অন্যান্য চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বনৌধাঁধ গ্রন্থাট 
বে খুবই উৎসুক্য সৃষ্টি ক'রেছে, তা এই পারণত বয়সেও বানিদ্র রজনী যাপন 
ক'রে ভারতীয় সংস্কীতর জনকদের যে অসাধারণ কৃতকর্ম সেটাই সকলের কাছে 
তুলে ধরতে চেষ্টা ক'রে থাঁক। 

প্রীত খন্ডের পাঁরাশম্টাংশে আয়ুর্বেদের বৈশিষ্ট্য যে কি, তারও এক একটি 
অধ্যায় পাঁরবৌশত হ'য়ে থাকে । সেই ওপাঁনবোশক'আদশেই এই চতুর্থ খণ্ডের 
বৈশিষ্ট্য থাকছে “রোগ লক্ষণ ও তার অশুভ সংকেত”। সেটার প্রাতিপাদ্য বিষয় 
হ’লো, রোগ হ’লেই তা দুরারোগ্য নয়, আবার যথাযথ চিকিৎসা না হ'লে, বা 
ভুল চাকৎসা হ'লে সেই রোগটাই যে অশুভ সংকেত এনে দেয়, তারই পাঁরপ্রোক্ষতে 
এটির সংযোজন। 

তাছাড়া এবার অন্যান্য সম্প্রদায়ের চিকিৎসকবৃন্দের স্মাবধার জন্য ওই 


রোগগীলর পাশ্চাত্য নামও যথাসম্ভব সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হা'লো। এই অধ্যায়টিতে 
বাঁদও পাঁরসর স্বল্প, তা'হলেও বিষ়বস্তুর নিবিড়তায় সেগ্ীলও এ খণ্ডের 
অন্যতম আকব্ণি। 
সর্বশেষে নিবেদন এই যে, ভারতের বনৌষাঁধসম্ভার অনন্ত, সবের সঙ্গে 
আপনাদের পরিচয় করিয়ে এবং তাদের গুণপনা জানিয়ে যেতে পারবো ব'লে মনে 
হয় না, তবে আজীবন এ ব্রত পালন করার সংকল্প মনে মনে পোষণ কাঁর, কিন্তু 
সমর তো সীমিত, অন্ধকার আসবেই। সুতরাং এখনই পরবর্তী অধ্যায়ের আসন্ন 
প্রাতশ্রীত নিরর্থক হতেও তো পারে! 
তাঁদের সহযোগিতা স্মরণ ক'রাছ, যাঁরা এই খণ্ডের ভেষজগীলর 
সর্বাজ্গীণ সুষ্ঠ: রূপ দেওয়ার জন্য বিশেষ সাহায্য ক'রেছেন- তাঁদের মধ্যে ডঃ 
এস আর দাস, এম, এসসি, পি-এইচ, ডি, দেখেছেন বোটানির অংশাঁট। ডঃ 
শিবরত মুখোপাধ্যায় এম, এস-ীস, [ি-এইচ, ডি, সংকলন কারেছেন Chemical 
Composition অংশাঁট এবং তাঁকে সাহায্য করেছেন .ধ্ুবজ্যোতি রায়, এম, এস- 
সি ডাঃ চিন্ময় ভট্টাচার্য, এম, এ, বেদান্ততীর্থ, এম, বি, বি, এস, কোলি), এল, 
টি, এম, আয়দ্বেদিশাস্তী এবং অধ্যাপক নিমাই রায়, এম, এ, এস, এফ, আয়ুর্বেদ- 


র একাঁটি কথা, প্র বোটানিক্যাল গার্ডেনের অধিকর্তার আন্মকূল্যে 
কয়েকটি দুর্লভ ভেষজের ছবি এই গ্রন্থে সন্নবেশ ক'রতে তা ৷ 


বিনীত 
গ্রন্থকার 
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হলহলালী [যোয়ান] 


খুড়ো ব’লেছিলো_কিন্তু সেটা মহাভারতের কথা কনা জানি না, তবে “যা নেই ভারতে 
তা নেই ভারতে" অর্থাৎ যা ভারতে নেই অর্থাৎ মহাভারতে নেই তা ভারতে অর্থাৎ 


ভারতবর্ষে নেই। 


আছে। 
তাই বোধ হয় প্রাচীন প্রবচন হ'য়ে আছে_. 


ধ্ধ্মস্য তত্বং নাহতং গুহায়াং” 


অতএব “মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ” 

এখন দেখাছ কি স্বর্গ আর [ক যমের বাড়ী-সবই হাঁটা পথ; সেইজন্যেই বোধ 
হয় আস্তিক্য মতের ডান্ডা নিয়ে নাস্তিক্য মতবাদকে ভেঞ্গে-মষড়ে দিয়ে এীতহাসকরা 
ব'লে থাকেন-_কাজাকীস্তানের অঞ্চল বিশেষ যেখানে, সেইখানেও আর্য বসবাসকারী ভূমি 
ছল, সেইটাই সে যুগের স্বর্গভীম। সেইসব অঞ্চলের রাস্তা চানয়ে নিয়ে যাওয়ার 
জন্যেই ট্রেন্ভ্‌ কুকুরকে সঙ্গে নেওয়া নয়তো? প্রত্ব এতিহাসকরা৷ নাকি বলেন, এক্রা 


হ্‌ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


নাঁক নাগা না হয় িব্বতী ছিলেন, তাহ'লে ট্রেন্ড কুকুর তাঁদের' সঙ্গে থাকা তো 
স্বাভাবক। আর স্বর্গ শব্দের অর্থই তো সুখভূমি। (তিব্বতী ভাষায় লাসা মানে স্বর্ণ) 
থাক ও কথা-এখন মহাভারতকে বগল দাবায় রেখে এগিয়ে যাই। 


EAS 


I রর 


Trachyspermum ammi যেমান৭) 


এখন আমাদের সাংসারিক মহাভারতের 
জনা; তিন না হয় আপনা।” আচ ধরলাম যম লা হয় সবনেশে ততে জামাই 


কথা বাঁল-লোকে যে বলে, “যম জামাই 


৮১০65 Institute O01 LOUGALIO! 
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দক যমের দলে? এই প্রশ্ন পণ্ডিতের খপ্পরে পড়ে যেই যাওয়া, অমাঁন বৌরিয়ে এলো- 


“জামাতা জঠরো জায়া জাতবেদা জলাশয়াঃ। 
পূর্যৎস্বাপ ন পূর্য্যন্তে 'জ' কারাও পণ্ট দন্ভগাঃ]৮ 


অর্থাৎ জামাই, জঠর, জায়া (পত্রী), জলাশয় ও জাতবেদ (আগ্ন ও ব্রাহ্মণের নাম) 
- এই পাঁচটি 'জ'কারাঁদ স্বরূপের দ্বভাবই এমীন যে, যতই দাও পূর্ণ হর না। কিন্তু 
এ সব সম্পর্ক তো আমীতেও বর্তেছে। তবুও বাল আপন পর বোধ করবার সমাজ 
ব্যবস্থাকে অস্বীকার ক'রবে কে? 

এখন লোকমহাভারত সারিয়ে যাঁদ বৈদিক যুগে চ'লে যাই তাহলে বোধ হয় এতটা 
তুলো ধূনতে হয় না, সেখানে বলা আছে_“নিয়মো যমঃ” নিয়ম বা শৃঙ্খলা যাঁদ দিক্‌, 
দেশ, কাল ও মনে থাকে তবেই যম। তাই বোধ হয় তেমান একটা সংজ্ঞা মানকে পরব 
কালে এত ভয়ঙ্কর রূপ দিয়ে বমের আসল তত্ত্বকে গৃহায় প্রবেশ করানো হ'য়োছলো 
সেই পুরোহিততন্তের যুগে 

যাক__এতন্দণ প্যরোহিততন্ত্রের ভূতজটা যমের ভয় কেটে গেল। এখন দেখাছ, 
মের আসল রূপটার. বোধ হ'লে এবং তাকে মেনে চললে বোধ হয় দেশটা এতটা 
উৎসন্নে যেতো না। 

এইবার আর একটি প্রসঙ্গ এসে মনে দানা বাঁধছে। আচ্ছা, বৌদকদের দেওয়া নাম 
তো যমুনা, তাহ'লে এই যম শব্দকে কি সামনে রেখে তার এই নামকরণ? 

সাঁত্যই তো, দিক, দেশ, কাল এবং ভূপ্রকাতির আকার প্রকারের জন্যেই কোথাও 
বা যুক্ত কোথাও বা মুক্ত কোথাও ক্বনামে কোথাও বা বেনামে নদীট প্রবাহত। এ 
[ংবাদটি কিন্তু খক্বেদের ৭।১৮।১৯ সন্তের। 

এইবার যমকে [নিয়েই যমানী কথাটার উৎপত্তি কিনা দেখা যাক। 

বেদে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাইতে দেখা যাচ্ছে, কোন সময় ভাঁতকা, কখনও বা 
অজগন্ধা, কখনও বা অজমোদা বন যমানপ, আবার পরবর্তীকালে এও দেখা যায় পারসীক 
যমানী বলে একটি প্রকারভেদও আছে। 

সেই ইঙ্গিতে উপজীব্য ক'রেও পরবর্তী সংহতাকারগণ শুধু স্পষ্ট কারেই নয়, 
সরস করেও বলেছেন। তবে যমানীত্রয় এই কথাটা বৈদিক, এখন এই পারসীক যমানী, 
একে আপন কার কি ক'রে? তাকে তো বলা হয়েছে খোরাসান (পারস্য দেশ) থেকে 
আসে, তাই তার নাম পারসীক যমানী। 

আবার জট পাকালো এইখানে; আচ্ছা, আপানই বলুন না, ১০০ বৎসর পরে 
বনগাঁয়ের ধারেই হয়তো ভারতের পর্ব সীমানা শেষ হ'য়ে বাবে; ফরিদপুর, ঢাকা তখন 
ীকরকম ঠেকবে? যেমন দূুবেধনের মায়ের বাপের বাড়ী ছল গান্ধার (বর্তমান কান্দাহার, 
আফগানিস্তানে) আর বদরের পত্নী ছিলেন পারসীকা (পারস্যের মেয়ে), তাহ'লে 
পারসীক যমান যে বৃহত্তর জম্বুদেশের নয়_ওটা বাহর্ভারতীয়, এটা বলা কি উাঁচত 
হবেঃ যাহোক, এইবার বৈদিক তথ্যে কি পাওয়া যায় দেখা যাক্‌। 


যন্তাসি যমনা ভূতী মোদা ধ্ুবাঁস ধরুণা। 
কৃষ্যে ত্বাক্ষেমায় ত্বা রয্যৈ পোষায় ত্বা৷ 
(অথৰ্ববেদ, বৈদ্যককল্প--১১। ১২৭ । ২২) 


এই সুন্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন_ 


৪ চিরঞ্জীব বনৌবাঁধি 


যমনা ত্রয়ং উপলভ্য ভিষক্‌ বদাঁতি_ত্বং যন্তাঁস, বীর্যযত্বৎ 
ত্বংভূতী কৃষ্যৈ মোদাচ ধরুণা-ধারকাসি, যদাত্বং ভূতিঃ তদা মোদা 
তৃপ্তিধারকা, ধ্বাসি-সততং, ক্ষেমায়-পারপালনায়, রয্যৈ=বায্য 
 বর্ধনায় পোবায় চ ত্ব বয়ামাত। 


১6561117010 বেন যমানণী) 

এই ভাষ্যটির অর্থ হ’লো_যমনে! তোমাকে পেয়ে ভিষ্ক বলেন, তুম তোমার 

বাঁষে'র দ্বারা সংযমন কর, কৃষির জন্য ভূত, আঁগ্নসমা ধারকা হও, তখন তুমি মোদা, 

অথাৎ আনন্দদা়িনী। সৰ্বদা তুম পালার, বার্ধ বর্ধন কর এবং পোষণ কর, তোমাকে, 
আমরা সেবা কারি। 

বেদের এই তথ্যের দ্বারা আমরা বুঝতে পার-যমই যমনা, যমী এবং যমুনা; 


অর্থাৎ ক্ষেত্ৰ ভেদে কখনও দেহ, কখনও জল ও কখনও ভেষজ রুপে যমই নিয়ম রক্ষা 
রে চালেছেন। দিক, দেশ, কাল ও মনে যাই আমাদিকে শৃঙ্খলা করার নির্দেশ দেন। 
বিশৃঙ্খল হ’লেই নিঃশেষ। আবার যমী ও যমুনা এবং বমনা এরাও ক্ষেত্রভেদে, দেহ ভেদে 
জল ও ভেষজ ভেদে ভিন্নরূপ ধারণ করে। 


বৈদ্যকের নাথ 


প্রবীণ চরক' সাহতার বমনা বা যমানকা অথবা যমানী এই তিনটি ক্ষেত্রে তিনটি 
প্রস্ঞা তুলে দেখানো হায়েছে। চরক সন্রস্থানের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় গচ্ছে__ 


'তগরাগুরু ধন্যাক শৃঙ্গবের ভূতীক বচা’ 


প্রভাত স্থলে ভূতীক শব্দটি যমনা বা বমানীকে ব্যাঝরে বলা হয়েছে, এই ভূতীকটি 
শত প্রশমন ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে (এটি পণ্চাশত মহাকবারের অন্যতম)। 

সশ্রতের চিকিৎসাস্থানের ৩৭ অধ্যায়ে এই ভূতীক বা যমানীকে দেহবলের হাসের 
ক্ষেত্রে ব্যবহার করার উপদেশ । এই শব্দটি যম ধাতুর সম্গে অন্‌ এবং স্ত্রীলঙ্গে জীপ্‌ 
এবং ইক প্রত্যয়ের যোগে সাধন ক'রে বলা হরেছে_সংবমন করে যে, সেই বমানী 
ভূতীকা; এই ভূতী বা ভূতিকাও নিয়ন্বণ অর্থ প্রকাশ করে। আবার এ চরকেরই 
সনব্রস্যানের ২৭ অধ্যায়ের ১৪৭ শ্লোকে অজগন্ধা বলে যোঁটকে বলা হরেছে, সেটি 
{দোষের উৎক্লেশক অর্থাৎ বায়ন-পিত্ত-কফের বিক্তাত দুর করে। এখানেই ১৪৩ 
শ্লোকে যমনা বা যমানগ নামে যেটিকে উদ্ধৃত করা হ'য়েহে, সোঁটর টীকাকার তার 
পাঁরভাষায় ভূত বা ভূঁতক বালেছেন। এইটিই বর্তমানে বনযোয়ান বা বনযমানী নামে 
পাঁরচিত এবং সোট শুধু পিত্তেরই' উৎকর্লেশক। ফারসী ভাষায় একে ফোকান্দী বলা 
হয়। 

তাছাড়া বাগৃভটের চাকৎসাস্থানের ১& অধ্যায়ে এবং উত্তরতন্তের ২২ অধ্যায়ে 
এই অজগন্ধা বা বনযোয়ান 'পত্তরোগ দুরীকরণে ব্যবহার করার উপদেশ দেওয়া আছে। 

এছাড়া চরকের বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে ১৭৩ গুচ্ছে শিরোবিরেচনের ক্ষেত্রে 
অজমোদা নামে এ যোয়ানেরই আর একটি ভেদকে ব্যবহারের উপদেশ 'দিয়েছেন। 
টকাকার চক্রপাঁণ (ইনি বাঙ্গালী ছিলেন; একাদশ খঙ্টান্দে) বালেছেন_বঙ্ছে 
“রাঁধুনীত্যাখ্যা” অর্থাৎ এটি রাঁধুনী বলে আখ্যাত। 

এভন্ন সাশ্রতের সন্রস্থানের ৩৮ অধ্যায়েও অজমোদার প্রচালত নাম রাঁধ্‌নী। 

অতএব বৈদিক সান্ডের ইঙ্গিতে তিনাঁট প্রকারকেই কাঁষকর্ষণে উন্নত ধরনের যমনা 
বা বমানশ, সহজ যমানী, অজমোদা; আর অজমোদা নামে যেটি সেটিও প:স্টদায়িকা 
ব'লে ধারণা করা যায়। 

প্রত যমানীকেই যেমন প্রাচীন সংহিতাকারগণ ব্যবহার করে তাদের ক্ষেত্র নির্বাচন 
করেছেন, তেমাঁন সংগ্রহকারগণের মধ্যেও দেখা যায়। চরকের সন্রপ্ধানের ৪র্থ অধ্যায়ে 
অজমোদা নামে ভেষজটিকে দীপনীয় বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। এই দীপনীয় শব্দাট 
সংশ্রুত সংহতায় বিধৃত, অর্থাৎ এট একটি সংজ্ঞা। যার অথ আঁগ্নগুণ-ভূয়িষ্ট দ্রব্যই 
আগ্নেয়, আর সেই আগ্নেয় দ্ব্যই দীপনীয়। আরও *পল্ট হ'লো_আয়ুবেদের মধ্যে 
সংশ্রত সংহতায়_বিরেচন, বমন, সংশসন, সাংগ্রহিক, দীপন, লেখন ও বূংহণ-এই 
সাত প্রকারে উষধগলর কর্ম নিরূপণ করা হর, যেকোন দ্রব্ই এই সাত প্রকার কাব 
কারিতার মধ্যে থাকে, তাদের মধ্যে দাঁপন কর্ম যে করে তারই নাম দীপনীয় ভেষজ। 
এই ভেষজে অগ্নিগ্ণ বাহ্‌ল্য থাকে। এমন দ্রব্যের মধ্যে িপূল, চিতামুল, শঠ, মরিচ, 
ভৈলা প্রভাতি। তাদের মধ্যে যমানও একটি_এই আগ্নেয় বা দীপনীয় ভেষজাটির 
মধ্যে অজমোদা। এতে বায়; ও অগ্নিশস্তি প্রধানভাবে থাকে, তার ফলে পিত্তবর্ধক। 
বেশ দিন ধ'রে এদের ব্যবহার ভাল নয়। তবে আমরসের বিকারে তৎপর কাজ করে। 
এ তথ্য সাশ্রুতের সত্রস্থানের ৪১ অধ্যায়ে। 

আর চরকে এ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য না থাকলেও অজমোদা বা যোয়ান যে দীপনীয়_ 


৯. ৬, ৪. 
এই সংক্ষেপোন্তি করা আছে, তাছাড়া চরকের 'বিমানস্থানের অজ্টম অধ্যায়ে যমানীকে 
শিরোবিরেচন দ্রব্যেরও অন্তর্ভূক্ত করা হ'য়েছে। এছাড়া চক্রদত্ত সংগ্রহে ও হারীতেও 


ষমানীর প্রয়োগ ক্ষেত্রের উল্লেখ দেখা যায়। 
একটি জায়গায় যমানঈ সম্পর্কে চরক ও সমশ্রুতের মতভেদ দেখা যায়_সন্রন্থানের 


ড চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


২৭ অধ্যায়ে যোয়ান সম্পর্কে বলা হয়েছে, এই ভেবজাঁট হদ্য রুচিকারক' এবং 'পত্তের 
উৎরেশক। সশ্রদুতে যোয়ানের কথা স্পঙ্টতঃ না বললেও আন্নের দ্রব্যের গণে একে 
এন পত্তের বর্ধক ব'’লেই গণ্য করা হ'য়েছে। তবে উভয়, মতের সামঞ্জস্যাবধানে এই 
বস্তি দেওয়া বায় যে, যোয়ান অপক্ক অবস্থায় পিত্তবর্ধক, কিন্তু সকলেই নয়; যার নাম 
ভূপ্টক বা বন যোয়ান, সেটির সম্পর্কে উৎর্লেশক--এটি নিশ্চয় 


যমানী বৰ 


ফাঁপা), আধ্মান জানত শৃল, আঁগ্নমান্দয ও আতিসারে ব্যবহৃত হর। যোয়ানের ক্কাথ 
সেবনে আমদোষ দূর হয়। আমবাতের ফোলা ও যন্দ্রণায় যোয়ানের প্রলেপ [হতকর। 


বোয়ানের পুটলী গরম ক'রে শ্বাস ও কাস রোগে বক্ষদেশে এবং কলেরা রোগীর 
শনতলাবস্থায় হাত-পায়ে ও মূচ্ছায় স্বেদ দলে উপকার দেখা যায়। অন্যান্য কষায়দ্রবয় 


সহযোগে গলক্ষতেও যোয়ানের ব্যবহার আছে। 

২। যমানীর তৈল মালিশ আমবাতের বেদনার পক্ষে হিতকর। যোয়ানের উদ্বায় 
তেল উদরশুলে ও আধানজাঁনত শুলে সেব্য। 

৩। ইহা পশহ চিকিংসকগণ গরু ও ঘোড়ার বিবিধ ব্যাধিতে ব্যবহার করেন 


পরিচিত 


ভারতবর্ষের সর্বত্র অল্প-বিস্তর এই ক্ষুপজাতীয় গাছটির চাষ হয়ে থাকে। গাছ 
সাধারণতঃ ২/৩ ফুট পর্যন্ত উচুতে ওঠে। গাছগুনলে দেখতে প্রায় ধনে গাছের মত, 
সাদা রঙের ফূলগণাল ছত্রাকারে হয়। কার্তক-অগ্রহায়ণ মাসে যোয়ানের দানা মাঠে ছড়ানো 
হয়, পৌষ-মাঘ নাগাদ ফুল ও তৎপরে ফল হয়, বাংলাদেশের জনসাধারণের কাছে এর 
বোৌশ বিশেষ পাঁরাচীতর কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। 

পাশ্চাত্যমতে এটি সম্ভবতঃ ১৫৪৯ খষ্টাব্দ নাগাত মিশর থেকে ইউরোপে এসোঁছল 
এবং ১৬৯৩ খক্টাব্দে (সম্ভবতঃ) লণ্ডনে প্রথম ওষধার্থে ব্যবহূত হয়োছিল। এ তথ্যাট 
পাঁরবৌশত হয়েছে Economic Products of India (watts) গ্রল্থখানিতে। 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ভুল তথ্যাট পাশ্চাত্য সংগ্রহকর্তারা কিভাবে পরিবেশন, 
করলেন? এই যোয়ান আয়ুর্বেদে বহুকাল ধ'রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, সেই বেদের 
যুগ থেকে। 

এটিকে বাংলায় যোয়ান, জোয়ান; হন্দীতে অজোয়ান এবং সংস্কৃতে যমানী বলে॥ 
এর বোটানিক্যাল নাম Irachyspermum ammi Linn., ফ্যামিলশী Umbelli- 
ferae, পূর্বে এটির নাম ছিল Carum Copticum Benth. 

ব্যবহার্য অংশ-ফল। 


লোকায়তিক যোগ 


যোয়ান রসবহ স্রোতে প্রধানতঃ উপকার সাধন করে, তথাপি রসবহ স্রোত বা 
অন্যান্য স্রোতে যে বায়ুীপত্ত-কফ ধাতুগত হ'য়ে আছে অর্থাৎ ক্রিয়ার সণ্টালন, আগ্নেয় 
শান্তি এবং পদম্টিকরত্ব, এরই নাম বায়; পিত্ত কফ তো। 'পত্ত হচ্ছে আল্নেয় শান্তি। 
যোয়ান কাঁচা অবস্থায় কিন্তু পিত্তবর্ধক, এটা চরক এবং জংশ্রুত উভয়ের মত। এইজন্য 
যোয়ান ব্যবহার করার পূর্বে একটু ভেজে নিতে হয়। এ ভাজা যেন বেশী ভাজা না হয়, 
অল্প একট; নেড়ে, যাকে বলে চান্‌কে নিতে হয়, নইলে [পত্তবর্ধক হওয়ার জন্য আমাশয়ে 
গিয়ে উৎক্লেশ, যাকে বলে বমন ভাব সৃষ্টি করে। আমাশয় হ'লে রেদক শ্লেত্মার 
স্থান। কিন্তু ভাজা যোয়ানে তা করে না; তাই লোকায়াতক যোগগালতে সর্বদা ভাজা 
যোয়ান ব্যবহারের বাধ! সাধারণ মাত্রা ১ গ্রাম থেকে ২ গ্রাম পর্যন্ত হ'লেও ৫০০ 
মিলিগ্রাম প্রথমে ব্যবহার করাই ভাল। 

১। অর্শরোগে-* যে অর্শে দীর্ধাদন থেকে রন্ত পণ্ড়ছে, সে রন্তু অন্তর্বাল 
থেকেই আসক আর বাঁহর্বাল থেকেই আসক, এক্ষেত্রে ভাজা যোয়ান আধ গ্রাম ও 


টি চিরঞীব বনৌবাঁধ 


ভাজা কালজীরে আধ গ্রাম মাত্রায় একসঙ্গে মিশিয়ে এবেলা ওবেলা দ:বার জলসহ 
খেতে হবে (এই দাটকে পৃথক পৃথক গুড়ো করে নিয়ে 'মাশর়ে রেখে দিতে পারা 
যায়, তা থেকে এক মাত্রার মত' নিলেও চ'লবে)। এর দ্বারা রন্তুপড়া বন্ধ হ'য়ে যাবে 
অধিকন্তু এ অশের বালটা চুপসে যাবে। 

২ শীতাঁপত্ত রোগে বায় ও কফের বিকারে পত্তের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে সর্ব 
শরীরে ফনস্‌কঁড় দেখা দেবে এবং সেখানে বোল্‌তা ভামরুলে হল ফুটালে অথবা 
কাঠীপ'পড়ে কামড়ালে যেমন ফুলে ওঠে, সেই রকম ফুলে যায়। সেটা চুলকোয়, অনেক 
সময় তার সপ্গে অল্প জবরও হয়, অবশ্য সব ক্ষেত্রে যে জবর হবেই এমন কথা নেই। 
এই চুলকানোটার প্রকাতি দেখা যায় যে, পায়ের তলা না হয় হাত-পায়ের আঙ্গুলের 


৪। দম্‌কা দাস্তে__ দেখা যায় দ:ই/এক বার দাস্ত হওয়ার পর বাঁমও আরম্ভ 
হয়েছে, এমন অবস্থা যেন কলেরার উপরুম 


| ধানতা অবলম্বন করা উচিত যে, বিবাহিত যবতী 
মেয়েদের, যাঁদের সন্তানাদ হয়ান অথবা একটি হয়েছে, তাঁদের কিন্তু যোয়ান খাওয়ানোটা 
(লোক পরম্পরায় জানা) নিষেধ করা হ'য়েছে। 


য়া, খন আগ্নবল কম থাকায় সে আর হজম হয় 


র আমগত বায়; আবদ্ধ হ'য়ে গেছে, আবৃত 
মর সরাশালিতা ন্ট হয়ে জেঠথাকে বলা য় তীর ক তোরে 


যমানী ৯. 


৷ হয়েছে, এক্ষেত্রে যোয়ানবাটা জলে গুলে তাকে ছে'কে (অথবা না ছে'কেও) খেলে 
বায়ুটা ক'মে যাবে, আর এটা কমে গেলে ব্যথাটাও ক'মে যাবে। 

৮॥ মুত্র রোধে মূত্র রোধ এক কারণে হয় না তো, মুত্রের গ্রান্থ (Prostate 

81400) স্ফীত হ'লেও মুত্ররোধ, আবার অর্শের বলি শক্ত হলেও মূত্র রোধ, অর্থাৎ 
গৃহ্যস্থানের শোথে অপানবায় যখন আবদ্ধ হয় প্রায় ক্ষেত্রেই এই মদ্ররোধের হেতু 
থাকে। অনেকক্ষণ চেপে বাসে থাকলেও মুত্ররোধ, কিন্তু দাঁড়য়ে থাকলে মূত্ররোধ হয় 
না, তার মানে হ'চ্ছে_আমাদের গৃহ্যস্থানে যে অপানবারু চলে সেটা রুদ্ধ হ'য়ে গেছে। 
সেই' ক্ষেত্রে যোয়ান বাটা খেলে মূত্রের বেগ আসবে। 
...৯। মনচ্ছা রোগে এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বশদ আলোচনা করা 
হুয়েছে। সেই ক্ষেত্রে নিত্য যোয়ান বাটা পোরমাণ মত) খাওয়ালে ও রোগটা আর 
আক্রমণ করে না। এমন ক ওই রোগের আক্রমণের সময়ে যাঁদ কোন রকমে ওই যোয়ান 
বাটা জলে গুলে, সেটাকে ছেদকে এ জলটা খাওয়ানো যায়, তা'হলে ওটা দুর হর। 

১০) প্যরাতন কানিতে_ এর সঙ্গে চটচটে শ্লেম্মা মাঝে মাঝে অল্প অল্প 
ওঠে, সেক্ষেত্রে ভাজা যোয়ান গরম জলে বেটে অল্প অল্প ক'রে যাঁদ বার বার খাওয়ানো 
যায়, (অন্ততঃ এক/দেড় ঘণ্টা অন্তর) তাহ'লে ওই চট্চটে শ্লেম্মাটা কামে যাবে, এবং 
কাঁসটাও ক'মে বাবে। তবে এটা দেখা গেছে এই চটচটে শ্বেজ্মাটা এলাজজনিত 
কাস হ'লে তবেই এটা হারে থাকে। 

১১। বাঁমতে_ যে বাম বিষজন্য হাঁয় অর্থাৎ আরশোলা খাওয়া, মাছি খাওয়া, 
ই'দ্‌রের নাদ (বিষ্ঠা) মুখে গিয়ে বমি হওয়া অথবা কোন অতৃপ্তি কারণে বাম 
হ'তে থাকলে অল্প, ভাজা যোয়ান বেটে জলে গুলে খাওয়ালে বাঁম বন্ধ হয়ে যাবে। 

১২। ঘুম পাড়াতেঁ হাতের কাছে কোন কিছ; নেই অথচ ঘুম হয় না বা 
হ'তে চায় না, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রসবহ স্রোত, এর মনল তো হৃদয়ে, 
যাঁদ কোন প্রকারে তাতে আগ্নবল কম থাকে, বায়; অত্যন্ত কুপিত হায়ে ব্যাকুল হয় 
‘অথবা বায়, যাঁদ অন্য কারণে ব্যাকুল হয় তার জন্যও অগ্নিবল কামে বায়, তখনও 
ঘুম আসে না। সে সময় আহারের পর যোয়ান বাটার জল কয়েকদিন খাওয়ার অভ্যাস 
ক'রতে হয়, শরীরে বায়ুর ব্যাকুলতা কমে যাবে এবং ঘুমও আসবে। 

১৩। রজঃ কৃচ্ছতায়__ মাঁসক হ'লেও অল্প হয় এবং বিরুবির্‌ করে হয়, 
থেমে গিয়ে আবার হয়তো কয়েকদিন বাদে দেখা গেল, এইরকম অবস্থায় যোয়ান 
বাটা খেলে, ভাল হয়ে যাবে। যাঁদের অল্প মাসিক হয়, তার সম্পে কাটতে (কোমরে) 
এক ধরনের কুনকুনযনি ব্যথা এবং জননোন্দিয়ের মূলেও একটি যন্ত্রণা থাকে, (অবশ্য 
যাঁদের খতুপরা প্রচুর পাঁরমাণে হয় তাঁদের যন্ত্রণা পৃথক ধরনের। এক্ষেত্রে যোয়ান বাটা 

গুলে খেলে ব্যথা বেদনা কামে যাবে, মাসিকটাও বিকাশ হবে তবে এটা গরম- 
জলের সঙ্গে খেতে হবে। 


বাহ্য ব্যবহার 


১৪। যে কোন পচা ঘায়ে_ যোয়ান বাটার প্রলেপ িংবা যোয়ান চূর্ণ এ ঘায়ে 
ছড়িয়ে দলেই চ'লবে। এটাতে ঘায়ের পচনটা প্রথমেই বন্ধ হবে। দ্বিতীয়তঃ এ ঘায়ে 
কোন কীটের জন্ম হবে না। 

১৫। আর একটি কথা, এই যোয়ান সম্পর্কে হারীত সংাহতায় বলা হ'রেছে_ 
দাঁতের গোড়া ?দয়ে রক্ত পণ্ড়তে থাকলে যোয়ান বেটে দাঁতের গোড়ায় খানিকক্ষণ লাঁগয়ে 


বি চিরঞ্জীব বনৌষধি 


রাখতে হবে, তারপর ১০/১৫ মিনিট বাদ যোয়ানের ক্কাথ ক'রে ও ক্কাথ দিয়ে রা 
(82281) ক'রতে হবে। আর তাতেও যদি রজ্তপড়া বন্ধ না হয় তাহলে যোয়ান বাট 
ক্ষাণিকক্ষণের জন্য লাগিয়ে রাখতে হবে। 


১৬। গলশাপ্ডকা রোগে_ একে পাশ্চাত্য চিকংসকগণ লেরিনজাইটিস্‌ বাসে 
ও রভাবকার ভনে বালে থাকেন আল্‌জিভ বেড়েছে। আয়ে মতে এটি চলো 
সতকাৰ জন্যে জন্ম নেয়, ওটা ভালমলেই হয়। এটা কন্তু উপেক্ষা করা উচিত 
বাধতে যোয়ান বেটে গুলি পাকয়ে মুখে রাখতে বালেছেন, তাতে আলিত 


্‌ 
অগ্নিসমা হও" তাহ'লে তুম ক বায়ুকে! ছেড়ে দাও? না টেনে ধরো? 


দা এখন তোমায় বুঝতে না পেরে যমের দোসর হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই না লোকে 
ঠাট্টা করে বলে | 


বৈদ্যরাজ! নমস্ত্ভ্যং যমজ্যেষ্ঠ সহোদরঃ। 
বমঃ সংহরাত প্রাণান্‌ ত্বং তু প্রাণান্‌ ধনানিচ॥ 


এটির অর্থ হাচছে_-ওহে ইৈদারাজ! তোমার নমস্কার, কারণ মর্তালোকে তু্গি 
কটি বারই বন, আর তুমি তলে 
নও নাও। যা যমেও পারে না। খ্দড়ো কিন্তু 


CHEMICAL COMPOSITION 


Trachyspermum troxburghianum 


1. Essential oil :__ (a) d-limonene, (b) 
(d) d-linalool, (e) terpeneol, () dl! 
(h) thymol, (i) ketonic acid. 


৩০053109170, (০) dipentene, 
7010১০16000 (g) thymoquinol, 


Seseli indicum W & A 
Neutral unsaturated lactone 1.3%; furocoum 

oil 2.5% (B-cyclolavendulic, d-limonene 
valeric acid and selinene); fatty acids 20% (palmitic, [09005611010 


oleic, linoleic, and resin acids); unsaponin matter 18.5%; and. ses 
quiterpenes and its alcohol. 


arin 0.6%; Essential 
» Seselin, bergaptene, iso” 


Hyoscyamus niger Linn. 


Analysis of roots, leaves, flowering tops and seeds :— Alkaloids 
(henbane; hyoscyamine, hyoscine, tropine, scopolin, atropiné 


রূদ্রজটা ১১১ 
scopolamine and hyoscypikrin). © Analysis of seeds :—- Fatty acids 


2.6% (myristic, palmitic, stearic, oleic and linoleic); unsaponifiable 
matter (Phytosterol); gum 6.29% and resins. In leaves and flower- 
ing tops :— A bitter glycoside (hyoscypicrin, choline, mucilage 
and albumin). 


১০1৩2 ১) 


জভডকিত্জ্ড। [ঈশের মুল] 


ক্ষেত্র বিশেষে লোক-শাসানী কথা, “তোমার বাবার বিয়ে দেখিয়ে দেবো", আজ আম 


“বাবার বিয়ে দেখাতে বসোঁছ"_ 
আচ্ছা, আপনিও তো জানেন আমাদের ৩৩ কোটি দেবতা, তাঁদের মধ্যে আবার সব 


থেকে যান প্রাচীন তাঁর পৌরাণিক নাম দেবাদিদেব মহাদেব, তাঁর একটি পাঁরাচত নাম 


৷ এদের জীবন আচরণকে বলা হয় লীলা, তাকেই অবলম্বন করে সংস্কত ভাষায় 
কত কাব্য-কাহিন রচনা করা হয়েছে, আবার তাকে অনুসরণ কারে প্রাত প্রদেশের 
প্রধান প্রধান প্রাদোশক ভাষার লিখিত কাব্যই দেশীয় কাব্য। তার উৎস আমাদের 
দ্যাট প্রধান মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত, এবং সেই সংকলনকালের হয়তো বা সম- 
সামাঁয়ক কিংবা পরেই বা হবে অষ্টাদশ প্‌রাণ। আর এক স্তরে ভাগবত। এটাও তো 
আমরা দেখতে পাই যে, এক এক জন কাব এক এক রসে ডুবে মূলগ্রন্থের বন্তব্যকে 
রঙের উপর রসান চাঁড়য়ে আখ্যান সৃষ্টি কারেছেন। সেইসব বিষয়কে রূপক জষ্টি 
করে সব দেবদেবীর লীলা প্রচার করা হ'য়েছে। উপারিউন্ত গাছাটির গুণ বর্ণনা করতে 


-য়। 


1গয়ে শিবপু্রাণের একটি কাহিনীকে টানতে হাচ্ছে। সেটা হ'লো উমার সঙ্গে শিবের 


| 
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তখনকার যুগের একটা টেক্‌নিক্‌ই ছল, বিশেষ বিশেষ গুণান্বিত ভেষজের 
গুণবর্ণনাটা রুপকচ্ছলে লেখা । শিবপরাণোক্ মূল সংস্কৃত থেকে বাংলা সাহিত্যের 
চালিত আমলের কাঁব ভারতচন্দ্রের কলমে (ইন মহারাজ কৃষচন্দের সভাকাি ছিলেন) 
গারকন্যা উমার সাথে র বিয়ের ঘটনাটা যেটা লেখা হয়েছে, তাঁর “অন্নদামঙ্ঞল 
কাব্যে” সেটা হালো_ 


এরূপে গারশে গার গোর দান দিলা। 
স্ৰী আচার কারবারে মেনকা আইলা 
কেশব কৌতুকী বড় কৌতুক দেখতে 
নারদেরে কহিলা কোন্দল লাগাইতে॥ 


| ডে | { 


ঈশের মনল দিয়া কহেন সাপ খেদাইতে 
বরের সম্মুখে মাত্র মেনকা আইলা। 
পলাবার পথে গয়া হরি দাঁড়াইলা॥ 
ঈশের মূল হাতে বৈদ্য উত্তারল গিয়া। 


| 
এদিকে গারুড়ী বৈদ্য ইঙ্গিত দেখাইতে। 
মাথা গণ্জে যত সাপ যায় পলাইয়া॥ 


রুদ্রুজটা ১৩ 


বাঘছাল খাসয়া উলঙ্গ হইল হর। 
এয়োগণ বলে ওমা এ কেমন বর॥ 
মেনকা দেখয়া চেয়ে জামাই লেঙ্গটা 
প্রদীপ নিবারে দেয় টানিয়া ঘোমটা 
দেখিয়া সকল লোক মশাল 1নবায় 
শিব ভালে চাঁদ অশ্নি আলো করে তায়॥ 
(এর পর আরও অনেক আছে)। 


যাক, উপারিউন্ত কাব্য গাথাটিতে, আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলার ভাষা কাব্যের গোড়ার 
দিকের অবস্থাটা কি ছিল। আর দেখতে পাচ্ছি “রূদ্রজটা” মুল যাকে ঈশ্বরীমূল বলা 
হয়, যার দেশপ্রচলিত নাম “ঈশের মুল”, তার দ্বারা সাপকে বশীভূত করা যে যায়, 
সেটাই একটা উপাখ্যানের মাধ্যমে প্রচার করা; উদ্দেশ্য এটা জনমনে গেথেও থারুবে। 
তাহ'লে ঘটনাটা দাঁড়ালো এই যে__গিরিকন্যা উমার সঙ্গে শিবের বিবাহের. সময় 
মা মেনকা এয়োদের সঙ্গে নিয়ে স্ত্রী আচার ক'রতে গয়ে দেখতে পান-_কোমরে 
বাঘছাল জড়ানো, আর তার কোমরবন্দ্‌ (বেল্ট) হ'লো সাপ, তাই দেখে আঁতকে উঠে 
ডয়ে সেখান থেকে সব এয়ো পালাতে গেলে গারুড়ী বৈদ্য (এখনকার কালের সাপের 
. রোঝা বা ওঝা) এসে ঈশের মুল, যার সংস্কৃত নাম রূুদ্রজটা, বরণডালায় রাখাতে 
সাপগদ্ীল জড়ুসড়ু করে কোমর থেকে নেমে যেতেই বাঘছালটা খসে প'ড়ে গেল। 
বর উলঙ্গ দেখেই এয়োরা ঘোমটা টেনে দিলেন। প্রবাদ_সেই থেকেই নাকি নারীর 
ঘোমটার প্রচলন হ'লো। তাই ক বাংলায় সনাতনী পদ্ধৃততে বিয়েতে সিপথতে 'িন্দুর 
পরানোর পর ঘোমটা দেওয়ার প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান করার বিধানটা পুরোহিততন্বের 
ধান? 
__ বন্তব্যে রূপক যাই থাক, তার বাস্তবটা কিঃ এটা অনুশীলন করার জন্য আলিপুর 
[চাড়য়াখানার আঁধকর্তার অনুমতি নিয়ে সাপের কেয়ার টেকারকে (Care taker) 
সঙ্গে করে নিজে পরাক্ষা কারে দেখোঁছ, এর মূলের গন্ধে সাপ মাথা উচু করতে 
টায় না, এমনাক এই লতাগাছের পাতা রগড়ালে তার গন্ধ বাতাসে ব্যাপ্ত হ'য়ে যাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই সাপের অনুভূতি হয়, তাই তাদের ফনা আর তুলতে চায় না, সেখান 
থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে; তাই দেশগাঁয়ে সাপ বাড়িতে না ঢোকে তারই 
শ্রাতরোধক [হসেবে ঈশের মূলের গাছ বাঁড়র বেড়ার ধারে লাগয়ে রাখে আর যারা 
সাপ ধরে আমরা তাদের বাঁল “বেদে”, সংস্কৃতে বলা হয় আহিতুশ্ডিক। এরা ঈশের 
সদন সঙ্গে রাখে এইরূপ প্রচার, তবে তারা কোন কথা বলতে চায় না। 


বৈদ্যকের নাথ 
আমদের প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থ চরক বা সমশ্রুতে এই নামে কোন ভেষজের উল্লেখ 
দেখা যায় না, অন্য নামে সেটা উল্লেখিত হয়েছে কিনা সেটা বলা মুশীকল। তবে 
১৫দশ শতকে সংকলিত রাজানিঘণ্টূতে (এটি কাম্মীরবাসী নরহার রচিত) ঈশ্বরণ 
দামের উল্লেখ__এবং এর পর্যায় নাম আরও ১৯ দেওয়া হয়েছে সেই স্লোকাটি হ'লো__ 


রোদ্রীজটা রাদ্রজটা চ রুদ্র 
সৌম্যা সুগন্ধা সুহতা ঘনাচ। 
জ্যাদী*বরী রুদ্রলতা সহপত্রা 
সুগন্ধপন্রা সুরাভঃ শিবাহবা || 
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পত্রবল্পী জটাবল্লী রুদ্রাণী নেত্রপদুজ্করা 
মহাজটা জটারুদ্রা নাম্না বিংশাতরীরতা॥ 
জটা কটুরসা শ্বাস কাস হৃদরোগ নাশিনন। 
ভূতাবদ্রাবনী চৈব রক্ষসাণ্চ নিবাহ্ঁনী॥ 
গেুড়্চ্যাদবর্গ) 


এটির অন;বাদ হ'লো- রৌদ্র, রা্রজটা, রা, জটা, সৌম্যা, সুগন্ধা, সূহতা, ঘনা। 
র্রলতা, সপন, সংগন্ধপত্রা, সরাভিঃ, শিবা, প্রবল্লী, জটাবল্লশ, রদ্রাণী, নেব্রপুচ্করা। 
মহাজটা ও জটারদ্রা। 


নব্যের সমীক্ষায় 


গণ ইহা তি স্বাদবিশিষ্ট, শকতিদায়ক, বলকারক, গর্ভনাশক ও বিষহারক। নর্লা 
কঝঝিালো ও তিন্তরসযুন্ত, বলকারক, রজোনিঃসারক, দোষের প্রশমক ও বমনকারক!' 
উবধার্থ প্রয়োগ এর পাতার রস সাপের কামড়ে বিষ নাশার্থ ব্যবহৃত হয়। 


বীঁজ- শুকনো কাসে, প্রদাহে, পিত্তাবকবততে, গাঁটের ব্যথায় ও বিরেচনের ক্ষে্গ 
প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। 


“লা আয়ববেদ মতে শিশ:দের পেটের রোগে হিতকর। এভিন্ন উত্ত মূল কোর্ন 
“কোন প্রদেশে বাতব্যাধতে ও গর্ভনাশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাঁমলদেশের চিকিৎসকের 


।গোলাকার কিন্তু খাঁজ কাটা। 
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পাওয়া যায়। এর সংস্কৃত নাম রূদ্রজটা, বাংলা ও িন্দীতে ঈশের মূল নামে পরিচিত। 
বোটানিক্যাল নাম Aristolochia indica Linn. ফ্যামিলি Aristolochiaceae. 
ব্যবহার্য অংশ-পাতা ও মুল। 


লোকায়তিক যোগ 


এটি প্রধানভাবে কাজ করে রসবহ এবং রন্তবহ স্রোতে। 

১। কম্পজবরে_ এটা অনেক কারণে হতে পারে-যেমন ম্যালেরিয়া জরে, 
লোরয়ায়, প্রচণ্ড রোদ (রৌদ্র) থেকে এসে ঠান্ডা জলে স্নান, হঠাৎ কোন কারণে 
| আতসার হয়েছে, অথচ তার নিবৃত্তি হয়নি, সেই অবস্থায় ঠান্ডা জলে স্নান, ঠান্ডা 
পনের জোর ক'মে গেলে যাঁদ হঠাৎ ঠাণ্ডা জল গায়ে পারে লাগে তাতেও কাঁপাঁন আসে, 
এঁভিম অত্যাধক ক্রোধে মাথায় রন্তের চাপ হওয়া, এইসব কারণেও কাঁপন দিয়ে জবর 
এসে থাকে। এক্ষেত্রে $০০ মিলিগ্রাম ঈশের মূল চূর্ণ আধ কাপ গরম জলে ভিজিয়ে 
২ ঘণ্টা বাদ সেটাকে ছে'কে ওই জলটা সকালের দিকে একবার এবং বৈকালের দিকেও 
| আর একবার খেলে ওই কম্পজ্বরের শান্তি হয়। প্রথম দুই/একাদন ওই জলটাকে 
দ্বারে খেতে হবে, তারপর ওই মাত্রায় দু'বার খাওয়া চলে। 


২। অজীৰ্ণ দোষে সে যে কোন প্রকারেরই হোক না, পেটের ব্যথায় ৫০০ 
মিলিগ্রাম মুল চূর্ণ অল্প গরম জল সহ খেলে ব্যথাটার উপশম হবে। আর কয়েকদিন 
ওটা ব্যবহার করে অজণর্ণদোষের শান্তি হবে। 


৩। প্রবল সাঁদতে (শশুদের)_- যেক্ষেত্রে জবর নেই অথচ নাক বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে, 
ষ্ঠ হচ্ছে পায়খানা ক'রছে না, যা খাওয়ানো হচ্ছে সবই বমি ক'রে ফেলছে, 
সেক্ষেত্রে এর পাতার রস ২/৩ ফোঁটা একট: দুধের সঙ্গে খাওয়ালে বমি ক'রে ওটাকে 
তুলে দেয়। এই মাত্রায় ৪/৫ ঘণ্টা বাদ আরও একবার দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে আমার 
ই'লো- পূর্ব পূর্ব আচার্যগণ এটা ব্যবহার ক'রতেন, তবে তাঁদের বহ: অভিজ্ঞতায় 
টুন হিসেবে মাতা ঠিক করে দিতেন’ শে; তাই নয়, শিশবর বলাবলও বিবেচনা ক'রে 
২ শ্রয্নোগ করার ব্যবস্থা দিতেন, সুতরাং কোন চিকিৎসকের নির্দেশ না পেলে শিশুর 
ক্ষেত্রে এটা প্রয়োগ করা সমণচাঁন হবে না। 
হয় ১ উদরাময়ে (শশ্দদের)- অনেক ক্ষেত্রে দাঁত ওঠার পূর্বে এদের পেটের দোষ 
মূখ ' ও কারও জবরও হয়, পিচকারি দিয়ে পায়খানা ক'রতে থাকে, এর ফলে চোখ 
ইফানেসে যায়, সেই সময় মুল চূর্ণ ৫০ থেকে ৯০০ মিলিগ্রাম জলসহ সকালে ও 
দুবার খাওয়াতে হবে। এইভাবে ২/৩ দিন খাওয়ালে ওই অসবিধেটা আর 
থাকবে না। 
হানে হাঁপানিতে_ এ রোগের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন, কারণ এই গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে 
াগ সম্পকে বহুবার বলা হায়েছে। এই রোগে কিছুদিন ভুগতে ভুগতে এর সঙ্গে 
মুল [এ রোগ। এ আর যেতে চায় না তখন দুটোকেই সামলাতে হয়, এক্ষেত্রে ইশের 
থাকলে ২৫০ মিলিগ্রাম মানায় জলসহ খেলে হাঁপের টানটা কমে যায়। মূল না 
কে বি চর্শ দিলেও উপকার হয়। তবে এটা বলে রাখি, যে রোগ জন্মসূত্রো এসেছে 
সারে কি আর হটানো যাবে? উপশম হবে, ভালও থাকবেন কিন্তু নির্মূল হ'য়ে 
£ অবশ্য এখনও পর্যন্ত একে শাসন করা যায়ান। 


১৬ চিরঞ্জীব বনোষাধ 


৬। সর্পাঘাতে__ রূদ্রুজটার পাতা ও মূল বেটে দষ্টস্থানে প্রলেপ দেওয়ার রেওয়াঃ 
আছে, এই পর্যন্ত ব'লতে পাঁর। 

রূদ্রজটা লেখা শেষ হ'লো__ 

সবই লিখলাম শিবপদুরাণের কাহনীকে সামনে রেখে। | 

আচ্ছা, আপানি পৌরাণক যুগের এই সিদ্ধি আর গাঁজার ক'ল্‌কে ফেলে রে 
আর একট এগিয়ে যান, দেখবেন শিব তখন জড়বস্তুতে পাঁরব্যাপ্ত হয়েছেন, আঁ 
সতীও সমস্ত গাতশীলা প্রকাততে এগয়ে চলেছেন, সবেরই অন্তরে ‘শব আর জাগাঁত 
বিবর্তনে শান্তির উদ্ভব। 


তাহ'লে এই রুদ্রজটা শিবের বিয়েতে এনে আমাদের মত গাঁজাখোরকে দি বোঝানে 
হয়নি? 


সকলেই যখন নেশায় বন্দ হ'য়ে আছি ওখন কে কাকে দ্যাখে তাই তো আগর 
বস্তুর উপাসক । 


CHEMICAL COMPOSITION 
Aristolochia indica 


1. Aristolochin (Alkaloid). এ. Isoaristolochic acid (a yellow bitte 
Principle). 3. Allantoin. 4. Essential oil 0.5% composed of (ঃ 
Sesquiterpenoid compounds. (b) Camphor-. 


জাতিফলকে নিয়ে কিছ আলোচনা ক'রতে বসেই মনে পাড়ে গেল ফেলে-আসা সমাজের 
এক শ্রাদ্ধবাসরে পণ্ডিত সভার লড়াই__ 
বহাদন থেকেই তো পঃরোহিততন্ত আমাদের সমাজকে শাসন ক'রে আসছে, আর 
তারই বিধানে প্রেতের অয় সবলাভের জন্য শ্রা্থবাসরে দত ্রালকে বিদায় 
ওয়া (মান্য দক্ষিণা) একটা বিশেষ অনুষ্ঠান; সেই: হিসেবেই নিমন্্রণের ব্যবস্থা 
হা জজ বে ই তারিন 
ব'লছি কি, সেই সভায় [বিদ্বান পণ্ডিত মহাশয়রা' যেমন আসতেন, আবার গাঁয়ের 
ঃ তাও) নিমন্দণ পেতেন সা তানের (জা কন তেই 
জু জবর বে 
রঃ করা, অতএব গৌণ হয়ে থাকতে কে কাকে ঠেকাতে পারে। সেই রকম একটা 
ধানুষ্ঠানের পণ্ডিত বিদায়ের সভায় ঝড় উঠেছিলো এই “জাতিফলকে” কেন্দ্র করে। 
চট “কার মহাবিষুর অংকান্তির বুড়োর মত চেহারার গোয়া পাঁডত রামধন তর্ক 
* একটা শ্লোক আওড়ে ব'ললেন_ 


{তলং চ সর্ষপং চৈব উভোঁহি তৈল কারণম্‌। 
শ্রাদ্ধে তিলস্য দরকারং সর্ষপো নো কি কারণে? 


তারই সমগোত্রীয় (বিদ্যায়) আর একজন উত্তর দিয়ে তাকে খণ্ডন ক'রলেন_ 


ঠি চিরঞ্জীব বনৌষধি | 
“ঢোলকশ্চৈব ঢাকশ্চ উভোঁহ বাদ্য কারণম্‌। | 


= 


বিবাহে ঢোল দরকারং ঢাকো নাস্তি যে কারণে॥» | 


আসল কথা, এই শ্লোকের বন্তব্য বিষয় হ'লো, তিল থেকেও তেল হয়, আর সরষে 


থেকেও হয়, উভয়েরই তো তেল আছে, কিন্তু শ্রাদ্ধে তিলের প্রয়োজন কিন্তু সারবে 
কেন নয়? | 


আর দ্বিতীয় শ্লোকে তান বে খণ্ডন করেছেন, তার অর্থ হ’লো, ঢোল এবং 


দরকার হয় না এটা যে কারণে; এখানেও তাই। খ 


কঃ a না | 
| | 


এটা পবেছি ব'লে যে, পাঁচফলের সাঁজর মত পশ্ডিত বিদায়ের আসর; এখানে 


যেমন গোলাপ য'নইও আছে, আবার পলাশ শিমূলও আছে ৰ গোলাপ 
L টু এবার গোলা' 
য'ডুই-এর মত একজনের মুখ থেকে বেরুলো_ 


দ্বিজো বিপ্রঃ দ্বিজঃপক্ষী দ্বজোদন্তশ্চ | 
তথা জাতভবেৎ ভিন্না ফলে সৰ্পে চি র 
| 

| 


তখন তিনি বললেন, কোথাও রুচি অর্থ, কোথাও বা প্রকাত প্রত্যয়ের যোগে অর্থ 
বের ক'রে নিতে হয়, তাইতো একই দ্বিজ শব্দ, তার অর্থ বিপ্রও হয়; যেহেতু উপনয়্ন 
সংস্কারের পরই ব্রাহ্মণকে দ্বিজ আখ্যায় য়ত করা হ'য়ে থাকে। সেই রকর্স 
পন্ষীও; যেহেতু একবার ভিম, তারপর তার বাচ্চা। কেন? দাঁত, একবার পড়ে তারপর 


জাতফল ১৯ 


তো উঠে থাকে, তাইতো দাঁতও দ্বিজ; আর আপাতঃ দান্টিতে অমাবস্যা পূর্ণিমায় 
চাঁদের ক্ষয়বাদ্ধি হয় ব’লেই না চাঁদকেও দ্বিজ আখ্যা দেওয়া হ'য়েছে। ) 
+ এমাঁন ভাবেই জাত শব্দটিকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে যোগ ক'রলে তার অর্থ হবে, যান 
তপস্যা করেন না, বিদ্যালাভও হয়ান, অথচ উপনয়নাদি সংস্কার মাত্র হ'য়েছে, তান 
হবেন জা'তৱাহন্মণ। আর এঁ জাতি শব্দটি ফলের সঙ্গে যোগ ক'রলে বুঝতে হবে 
অন্য ফলের আকার প্রকারের সঙ্গে এর মিল নেই। 
পাঁণ্ডত সভায় জাতিফলের এন্তয়ার এই পর্যন্ত 


দেখা যাচ্ছে চরক সংাহতার সত্রস্থানের পণ্চম অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকের টীকায় 
চক্পাঁণ দত্ত মন্তব্য ক'রেছেন_ 


“আবরণ ভেদাৎ অবস্থান্রয়ং দধং জাতিফলং কোষশ্চাঁপ জৈত্রীতি 
আবরণভেদঃ ততো গর্ভকোষস্থ ফলং ইতি জাত ফলং।” 


অর্থাৎ এই জাতিফলাট নাট স্তর ভেদেই অবস্থান করে; তার একটি আবরণের 
| নাম কোষ। যার প্রচালত নাম জৈত্রী, এর পরবর্তী অবদ্থাটিই গর্ভগত হয়ে থাকে 


বলেই এর নাম জাতফল। আরও স্পষ্ট এই যে 
“একাকার বঢদ্ধিজনন সমর্থে জাতিঃ” 


অর্থাৎ আবরণ ও ফলবস্তা যাঁদ একাকার হ'য়ে থাকে তবেই তখন নাম হর জাতি 
এই ফলাটির আবরণ এমন যে, এর কোথায় ফল আছে তা বোঝা যায় না। যেমন 
সর্প, এর গায়ে এমন খোলস থাকে যে ঠিক বোঝাই যায় না, সাপের আসল দেহ কোথায়, 
তাই সৰ্পেও জাত শব্দের প্রয়োগ, অর্থাৎ জাতসাগ। ভয়ঙ্কর বিষধর সাপেরই খোলস 
ছাড়ে, তাই তাকে বলা হয়েছে জাত সাপ। 
ড় প্রাচীনকাল থেকে চরকে এটি সন্নিবোশত; এভিন্ন সদশ্রতের সদত্রদ্থানের ৪৬ 
ধ্যায়ের ২০৯ ্লোকে বলা হ'য়েছে_ 


‘তন্তং কটু কফঘনং লঘু তৃষ্মঘণং মন্বক্লেদ দৌর্গন্ধংঘণ্ট 


এই অথাৎ জাতিফল তিন্ত ও কটরস সম্পন্ন, তবে কফাবকার দূর করে, কিন্তু লব: 
[ণ, আর তৃষ্ণা রোগ দূর করে, আর বাহ্য ব্যবহারে মনখের ক্লেদ এবং পিত-্লেজ্মা 
র যে মুখগহবরে র্লেদ ও দর্ঘন্ধ হয় সেটা অপহরণ করে। 
সুশুতের টীকাতেও ডত্বন ব্যখ্যা কারে বালেছেন, এই ফলাঁটি আবরণসহ বত 


ইয়ে থাকার জন্য এর নাম জাঁতফল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে _ 


“্যৎ সশব্দং স্নিগ্ধং তদেব শস্যতে। 
যৃৎ শব্দহীনং রুক্ষার্গং তৎ লঘ্কং অপি ন শস্যতে, তৎ 
; নিন্দিতমেব ৷” 


২০ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 
অর্থাৎ আবরণের মধ্যে থেকেও যোট নাড়লে শব্দ হয়, যার (যে ফলের) গা 


চিকণ সেইটি প্রশস্ত। আর বেটি নাড়লে শব্দ হয় না, গানটা রুক্ষ, সেটা লঘুগুণ হা 
রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য নয়। 


৪5 VT ISG 
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সুশ্ররতের টীকাকার ও চরকের টাঁকাকারের ব্যাখ্যায় আমরা বুঝতে পাঁর এর নাম 
জাতিফল কেন, এবং দ্রব্যের রস ও গঢ়ণবত্তায় ভৈষজ্য হিসেবেই বা ব্যবহার ক'রলে তার 
বৈশিষ্ট্য কোথায় কোথায় উপলব্ধ হয়। 

পরবর্তী নিঘণ্টকারগণ এবং বিদগ্ধ বৈদ্যবৃন্দের আঁভমত, এই জাতিফল বা জায়- 
ফলের দ্বারা রোগ দুরীকরণের যে কয়টি ক্ষেত্র তা রসবহ: স্রোতেই প্রধান। 
রসবহ স্রোতে বায়; বিকার প্রাপ্ত হ’লে অন্নে আঁভলাষ যেমন হয় না, তেমনি অনাহারে 
থাকলেও অরুচি দুর হয় না, মুখের বিরসতাও ঘটে, আবার অবসাদ, আঁগ্নমান্দ্য 
তন্দ্রা প্রভাত আপনা-আপান আসে। উপারউন্ত উপসর্গগন্ল রসবহস্রোতে বায়ননাবকার- 
জানত। এইসব ক্ষেত্রে জাতিফলের মান্রামত ব্যবহারের দ্বারা এই পাঁড়াদায়ক অবস্থাটি 
দূর করার যোগ্যতা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। সেইজন্য উদরাধনানের (পেটফাঁপার) ক্ষেত্রে এট 
1বশেষ উপযোগী । তাই শাস্তে উত্ত আছে__ 


“সাটোপং অত্যুগ্রং চ রুজং আধ্মাতং উদরং বাতনিরোধজম্‌” 

অথনৎ সেই রসবহ স্রোতের বায়ীবকার যখন উদরে হয়, তখন পেটে যন্ত্রণাও হয়, 
তখন ফনট্‌ফাট্‌ (ভূট্‌ভাট্‌) শব্দও করে (একেই সংস্কৃত ভাষায় আটোপ্‌ বলা হয়) 
এই ক্ষেত্ৰ ঘটলে জা'রফল সেখানে দ্রুত নিজ শক্তি প্রকাশ করে সে উপদ্টা দূর করে। 
Ee এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে যে, রসবহ স্রোতে বায়নবকারটার কারণ কি? 
তার উত্তরে এটাকে সহজ সরল ভাবে বোঝাতে গেলে এইটাই ব'লতে হয়, আহারের 
পারপাকের সঙ্গে সঙ্গেই সেই আহার্য রসটিতে মাধূ্য মেধ্র রস) সবাষ্ট হয়, সেইটি 
র কফধাতুর পোষক -হয়। আর আহার্য রসে যাঁদ অম্লের প্রাধান্য হ'য়ে থাকে, 
তে হয় পত্তধাতু 
তারপর এ রস পরাশয়ে দ্রুত উপনীত হয়, তখন তাতে যাঁদ কটনরসের প্রাধান্য 
থাকে, তখনই বায়ুর প্রাধান্য আসে। অতএব যাঁরা রসাবচার না কারে লবণ ও ঝালের 
মাতা বাড়িয়ে আহার্য গ্রহণ করেন, তাঁদেরই বেশ হয় উদরাধনানের পাড়া বা পেট ফাঁপা 
রোগ। এটা প্রথম প্রথম সামান্য আকারেই সাত হাতে হাতে বমেই তা স্যার ব্যাধিতে 
পাঁরণত হয়; তারই পরিণামে আঁ্নমানদ্য তো আসেই সেটা দার্ঘাদন চলতে থাকলে 
কোন কঠিন রোগ আসাটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। 

যাঁরা এসব বাছ-বিচার ক'রে চলেন না তাঁদের এসব অসবধে আসাটাই স্বাভাবিক, 
শান: তাকে সামলাতে একটু ক্ষার বা লবণ ঘটিত (alkaline or salted) ওষধ 
খাওয়া আরম্ভ করেন, এটাতে অবশ্য কিছুদিন উপশমও হবে, কিন্তু কিছুদিন বাদে 
সরব হবে গলা-বুক 'জালা। এটা হ'তে হ'তে এসে যাবে অন্লীপত্ত রোগ, তারপর 

হুল, আবার কারো বা গ্রহণীরোগ (chronic Diarrhoea & Dyspepsia)! 


নব্যের মীক্ষায় 


তা 


১। ইউরোপণীয়গণ বলেন__জায়ফল উত্তেজক, পাচক এবং আতমান্রায় সেবনে মাদকতা 
বসে! ১০-২০ গ্রেণ মানায় (১৫ গ্রেণ=১ গ্রাম) ইহা একপ্রকার আঁতসারে (Atonic 
৭11০০৭), উদরশূলে ও বদহজমে এবং কলেরা রোগাঁর তৃষ্ণা-নিবারণের জন্য 
ত হয়। নানাবিধ ওঁষধের সহযোগন ও মসলা হিসাবে এর প্রভূত ব্যবহার দেখা যায়। 


২ ৪ বনু কোনু, চিকসূক, বলেন ভাল ঘষে লাগালো না হে ্‌ 
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ডু 4 H 
এবং চোখের চারদিকে লাগালে দষ্টিশান্তি বাড়ে। জায়ফল ঘষা লাগালে 'বাভন্ন গ্রন্থি 
বাঁদ্ধ ও কর্ণমূলপ্রদাহ কমে যায়। জায়ফলের চূর্ণ দাঁতের যন্ত্রণা কমায়। 

৩। জারফলের তৈল আমবাত, পক্ষাঘাত ও বাতের যন্ত্রণায় ব্যবহৃত হয়। 

৪1 আরবায়গণ বলেন-ইহা যকদ্দোষনাশক, বলকারক ও কামোদ্দীপক। ই 
যকৃত ও প্লীহার ক্রিয়াবরোধে ব্যবহৃত হয়। 

৫! হাকিম বৈদ্যগণ বলেন-ইহা মুত্রকারক, স্তন্যজনক, উত্তেজক, নিদ্রাজনরক 
হজমকারক, বলকারক ও কামোন্দীপক। কলেরার ন্যায় আঁতসারে, যকৃৎ ও লাহ 
রোগে, মাথার যন্ত্রণায়, পক্ষাঘাতে ও চক্ষুরোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। 


পাঁরাচাত 


জায়ফল (জাতফল) পূর্বএশিয়া, মালয় ও আমোরকার উদ্ষপ্রধান অঞ্চল স 
জন্মে। সমগ্র পাঁথবীতে এই Myri50€a গণের প্রায় ৮০টি প্রজাতি পাওয়া 
কারও কারও মতে ৮৫টি প্রজাতি বর্তমান। তার মধ্যে ৩০) প্রজাতির সন্ধান 
ভারত, মালয়, আমোরকা প্রভাতি অণ্টলে। ং 

এখানকার আলোচ্য প্রজ্ঞাতাঁটর সংস্কৃত নাম জাতিফল বা জায়ফল। এটির বাটানক 
নাম Myristica fragrans Houtt. ফ্যামিলি Myristicaceae. ব্যবসায়িক ভৰ্ত্ 
এই গাছটির চাষ হয় মালয়, পেনাং, শ্রীলঙ্কা, জাভা, সমমান, মালাক্কা প্রভৃতে পর 
ভারতীয় দ্বাপপ্দঞজে। বর্তমানে ভারতের তাঁমলনাড় ও কেরালায় এর কিছ রব 
চাষ করার চেষ্টা হ'চ্ছে। এই গাছগুলি খদব বড় হ'লেও ৩০/৪০ ফুটের বেশী উঃ 
হয় না। [চরসবদ বধ, পাতা পুরন বেশ শন্ত, কাঠাল পাতার মত, 'লম্বা ৪/৫ হা 
ও চওড়া দেড়/দই হীন্টির মত, পাতার উপরটা সবুজ, উল্টোদকের বর্ণ ফিকে হরির 
ধার, কল আকারে ছোট আঁর হারদ্রাভ, অল্প সনগন্ধযন্ত। শিবপুর বোটানিক্যাল 


২২ _ চিরঞ্জীব বনোষাধ 


বাজে শাঁম্টাই ওুষধে ব্যবহৃত হয়। এই শাঁস থেকে যে তৈল ক্কাথ এই 


একটি প্রজাতি কঙ্কন, মালাবার, কর্ণার 
ভীত পরদশালে পাওয়া যায়। যার ফলের মধ্যাস্থত নরম দবগ বার, শর 
মত, কিন্তু সেনা অপেক্ষাকৃত মোটা, গন্ধ অনেকটা জৈার মত সেগুলি বাজার্চ 


রামপন্রী নামেও পারিচিত। এটির বোটানিক্যাল নাম Myristica malabaric! 
এটা জৈ্রীর সঙ্গে ভেজালও দেওয়া হয়। 


ওবধার্থে ব্যবহার হয় জায়ফল এবং ভৈন্ী। 
লোকায়াতক যোগ 
ই বালে রাখবে; জাযফলের বাঁযদিতায় কাজ হয় রসবহ তে বার, 


জাতিফল ২৩ 


বিকার হ'লে। 


১। রক্তাতিসারে__ এই রোগাঁটর উৎপত্তি এবং কার্য সম্বন্ধে “চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ'র 
প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। তথাপি সংক্ষেপে বন্তব্য, যেসব 
দ্রব্য স্বভাবতই পিততবৃদ্ধিকর, যেমন কোন রুক্ষ দ্রব্য, অন্লদ্রব্য, গর পাকদ্রব্য_এগনল 
প্রধানভাবে খেলে প্রথমে হয় আঁতসার, তারপরে এঁ অভ্যাস না ছাড়লে হয় রন্তাতিসার। 
এক্ষেত্রে এই জায়ফল চূর্ণ মাত্রামত নিয়ে একট ছাগল দুধ মিশিয়ে, দুবেলা খেলে 
২/৩ দিনের মধ্যেই রসবহ স্রোতে বায়ুবিকারজানত যে আতসার সেটা সেরে বাবে। 
তবে প্রধানভাবে এর মারা ১০০ মালগ্রাম। 

২। অপাক রোগে যাকে বলে হজম ব'লতে আর কিছু নেই, বা খাচ্ছেন সেটা 
কচা-কচা অবস্থায় পরের দিন বোরয়ে যাচ্ছে, সে মলটাও দুগন্ধিযুন্ত, দাস্ত হয়ে 
যাওয়ার পর যেন আধমরা, সুতরাং শরীরের পোষণ তো হয় না। এর কারণটা হ’লো, 
আমাশয়ের ও পকাশয়ের মধ্যবতর্ণ যে অন্নবহা নালী, এখানেই থাকে আমাদের প্যান 
কিয়াস্‌ (Pan০৮৫৭5), সেই স্থানাঁটিতে থাকে আমাদের জঠরা্ন; এই আঁ্নদ্বারাই 
আমাদের আহার্য অংশ পাঁরপাকের ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে দেয়। রসবহ স্রোত দোষযণ্ড 
হ’লে এই অগ্নির মান্দ্য হয়, তখন জায়ফল' জল দিয়ে ঘষে (চন্দনের মত) ১০/১৫ 
ফোঁটা আর একটু জল 'মাঁশিয়ে খেতে হবে, এর দ্বারা পরিপাক শান্তি বাঁদ্ধ হবে এবং 
অপাকটা ক'মে যাবে। 

৩। মন্দাশ্নিতে_: যাঁরা মাঝে মাঝে পেটের দোষে ভোগেন, কথাটা এই যে, আগ্নর 
বল যাতে বাড়ে সেসব খাদ্য না খেরে প্রায়ই শীতবীর্য দ্রব্য খেয়ে থাকেন, তাঁদের 
পাচকাণ্নিটা দুর্বল হয়ে যায়, এই যেমন কাঁচা পোস্তবাটা, পাঁইশাক, বিঙে, লাউ, 
কড়াইডাল (বউালিডাল) প্রভাত খেয়ে খেয়ে এমন হয় যে, কোন জানস আর তাড়াতাড় 

পাক হ'তে চায় না। এই ধরনের পেটের দোষে জায়ফল চূর্ণ সামান্য গরমজল 
(ষদুক্ণ) সহ ১০০ মিলিগ্রাম মানায় কয়েকদিন খেলে ও অস্মাবধেটা চালে যায়। 

৪ মুত্রকচ্ছেত_ এই রোগের উপসর্গ কি হয় সে সম্বন্ধে বহার আলোচনা করা 
হয়েছে এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে। উপারিউন্ত ক্ষেত্রে জায়ফল চরণ ১০০ 

গ্রাম মানায় গোক্ষুর ভিজান জলসহ খেলে কয়েকাদনের মধ্যে ওটার উপশম হবে। 
গোক্ষরের জল প্রস্তুত ক'রতে গেলে ৫ গ্রাম গোক্ষুর (বীজ) একট? থে'তো ক'রে 
নিয়ে রানে ১ গ্লাস গরমজলে 'ভীয়ে' রাখতে হবে, পরের দিন সকালের দিকে তাকে 
ছেকে নিয়ে ওই জলটা' নিতে হবে। 

&। ববামিষায় গো বাঁম দেওয়া) এটা কিন্তু রসবহ স্রোতের ‘কারে হয়, এবং 
এটা আমাশয়জাত ব্যাধি, আঁতসার হ'লেই যে বাম হবে তা নয়, আমদোষ হালে এই 

এসে থাকে। এক্ষেত্রে জায়ফল জলে ঘষে ১০/১৫ ফোঁটা নিয়ে ৭/৮ চা-চামচ 


জল মশিয়ে খেলে, ওই বমনেচ্ছাটা চলে বাবে। 


বাহ্য ব্যবহার 


ba হাতে পায়ে খিল ধরা রোগে যাঁদের হাতে-পায়ে মাঝে মাঝে খল ধরে 
তাঁরা যাঁদ জারফল দিয়ে তৈরী তেল মালিশ করেন তাহ'লে ওটা আর হবে না। এই 
তৈল তৈরণ করতে জায়ফলকে গণুড়ো করে নিতে হবে অথবা বেটে নিতে হবে, তারপর 
কড়ায় €০ গ্রাম তেল চড়িয়ে গরম হ'লে ওই তেল নামিয়ে ৫/৬ গ্রাম জায়ফলের 


রি - চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ 


গুড়ো ট ত দিয়ে ঢেকে দিতে হবে॥ 
অথবা বাটা ওই গরম তেলে দিয়ে নেড়ে কোন পান্র ৃ 

তারপর ৪/৫ ঘণ্টা বাদে ওটাকে ছে'কেও নেওয়া যায় অথবা ও গণুড়ো সমেত থাকলেও 

ক্ষীত নেই, তবে মালিশের সময় এ গুড়ো ছে'কে নিতেই হবে। 


টা ক 
৭। ৮৮5. 
দিকটায় যন্ত্রণা হয়, যাকে আমরা “আধকপালে” বাল, এক্ষেত্রে জায়ফল চন্দনের 
ঘষে সেখানে লাগিয়ে দিলে ওটা ক'মে যাবে। 


বাসদের মত রামগদলাম হ'তে চ'লেছি। কি? 
“ড়, কালম্োত যেখানে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সেইটাই তো য্যগধর্ম তাই নয় | 


CHEMICAL COMPOSITION 


Myristica fragrans 


Fatty acids are :__ lauric 4%; myristic 71.8%; Palmitic; stearic 12% 
and linoleic 1.5%. Other constituents are :— 18402176709; p-cymenti 
d-linalol; diterpene; geraniol; 


mMyristicin; carotene as Vitamin j 
starch; furfural; aminodextrine; reducing Sugar; resinous colour 
ing material and Slycerides. The leaves, bark and flowers cond 
tain :— light brown volatile oil and stem contains a tannin 
mucilage complex. 


কাঁচ [যবতিক্তা] 


নিবন্ধাট ছিখতে বসে নাম আর শব্দের ভাবার্থ গ্রহণ ক'রতে দ্বধাগ্রস্ত হা'লাম, কারণ 
কাল-মেঘ কোন অর্থে’? ইংরেজীতে আছে নো মানে 'জানা'ও হয়, আবার নাও হয়, 
কিন্তু তার বানান পৃথক; তাই শ্রন্তসাম্য থাকলেও পার্থক্য থেকে যাচ্ছে, কিন্তু “কাল” 


কিছু শব্দ ্বার্থ অর্থ প্রকাশ করে, তাই কাঁবরাজ হ'য়ে রাজকাবর শরণাপন হা, 
তাঁকে জিজ্ঞেস ক'রলাম, ‘কালমেঘ’ এটি কোন্‌ অর্থে তার নাম দেওয়া হয়েছে? তান 
ফাঁদলেন মহাভারতের একটি গল্প ৷ দুদ রাজার আহবানে পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশে উপস্থিত 
হয়ে অসাধ্য সাধন কাজটি সেরে দ্রোপদাকে লাভ ক'রলেন_কেউ চিনতে পারেন ন 
কে এরা? তবে কৃষ্ণ বলরাম চিনতে পেরেও তাঁদের কাছে আত্রপারচয় দেনান) তাই 
যেখানে পাণ্ডবগণ ফিরে এলেন, সেটা ভার্গবের কর্মশালা, সেই পথ ধ'রে কৃষণ বলরামও 
অনুসরণ ক'রলেন। প্রয়োজন শব্ধ পরস্পরের পারিচয়, কিন্তু সবার অলক্ষ্যে এলেন 
ধ্টদম্ন, আর তাঁর কয়েকজন ছন্মবেশী সহচর। পিতা দুপদই তাঁদকে পাঠিয়োছলেন। 


২৬ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


নিয়ে গিয়েছেন পাণ্ডবগণ। সেই ভার্গবের কর্মশালায় শুয়ে ওঁদের যেসব কথা শুনলাম 
তা ব্রাহ্মণের কথা নয়, বৈশ্যেরও নয়, আর শহুদ্রেরও নয়। সেসব ক্ষান্রিয়ের আলাপ। 
এ'রা যে পারিবারিক সমস্যার প্রবল তাড়নায় পলায়ন করে গুপ্তস্থানে ছল্মবেশে 
আছেন এবং ভিক্ষা দ্বারা জীবন কাটিয়েও, ভবিষ্যতে যে একটা প্রচণ্ড সংগ্রাম করে 
অতীত বেদনাকে মুছে ফেলবেন তার জন্য কেবল সংগ্রাম আর ভীষণ ভীষণ অস্ত্রের 
কথাই আলোচনা ক'রছেন। ওঁদের কথালাপে বুঝলাম ও'রা দেখতে পাচ্ছেন সামনে 
গাঢ় “কালমেঘ”, তারপর শর হবে প্রচণ্ড তার প্রাতক্রিয়া। 

এটা আছে মহাভারতের আঁদপবে (১৯৩। ১৩ শ্লোক) 


ন বৈশ্য-শ:দ্রোপায়কাঃ কথাস্তা। 
ন চ দ্বিজানাং কথয়ন্তি করাঃ ঢা 
তেনদর্মিনা ইব কালমেঘাঃ। 
কথাবিচিন্রাঃ কথয়াম্বভূবুই 1 


(এই শ্লোকাঁটর অন্;বাদ উপরেই দেওয়া হয়েছে)? 


কালমেঘ ২৭ 


এখন 'বিচার্য বিষয় হালো-_এই নামকরণাটতে দ্রব্যের অন্তীর্নাহত কোন পদার্থের 
সঙ্গে সৌসাদৃশ্য দেখেই কি বাংলার বৈদ্যগণের দেওয়া এই কালমেঘ নাম? এটা কি 
লক্ষ্যে লক্ষণের সমন্বয় করা হয়েছেঃ সে বিচার ক'রলে এটাই! মনে আসে নাক যে, 
যার চেয়ে ভয়ঙ্কর তী৭ক্ষমতিন্ত গাঢ় ঘন রস অতি বিরল। তাই বা কেন_নেই ব'ললেই ' 
হয়, তাই কি তার নাম দেওয়া হ'য়েছে কালমেঘ? এর রুপ, গন্গ ক্রিয়া, ধর্ম, প্রকীতর 
মধ্যে যে পাণ্টভোঁতক স্বান্টর সামান্য (সম+অন্য) রুপ রয়েছে, তা ছাড়াও যে একটা 
বিশেষ পদার্থ রয়েছে, সেটাই নিজস্ব সত্ববা। 

দব্য বিজ্ঞানের এটা তো জানা যে, প্রাতাট পদার্থের মধ্যেই এক বিশেষ ধর্মের 
পরমাণু আছে। একই বর্ষার জল, একই মাটিতে বীজ পুতলেও প্রাতাট বীজে এমন 
{বশেষ ধর্ম আছে যে, বীজ থেকে অক্কুর উৎপত্তির পূর্বে তার রস অব্যন্ত থাকলেও 
অঙ্কুর উৎপাত্তর পর সে যখন ক্রমে বৃক্ষলতায় পূর্ণ রুপ' নেয়, তখন তার মধ্যে গথক 
রসের বিকাশ হয়। অথচ আকাশের জল, মাটির সন্তায় কিন্তু ওই বিশেষ শান্ত বিকাশের 
জন্য বিশব কোন কিছুর উপাদান তাতে কেউ যোজনা করোনি। অর্থাৎ আম এবং 
উচ্ছের বীজ যখন মাটিতে পোতা হয়, তখন তাদের বাঁজ শল্ততে ছিল অব্যন্ত রস, 
কিন্তু ব্যক্ত অবস্থায় একটি হ'লো টক আর একাঁট হ’লো তেতো (তন্ত)। এই যে 
পৃথকভাবে প্রতশীতি সেটা কিন্তু উভয় পদার্থের মধ্যে মূল পরমাণ্ছানষ্ঠ পদার্থ বিশেষ । 
সেই পরমাণু অনন্ত এবং বিশেষ ধর্মও অনন্ত। তাকে বোঝাতেই বাংলায় নাম 
“কালমেঘ”, কারণ ওই ভেষজাঁটতে যে বিশেষ পদার্থ আছে তা অন্যতে নেই। 


পাণ্টভৌতিক দৃষ্টভঙ্গ 


শাঁশর-বা শীত খতৃতে বায়; ও আকাশধর্মাঁ বতিন্তরসের মধ্যে অন্যান্য তিন্তরসে 
যে সামান্য পদার্থ অর্থাৎ একধার্মত্ব আছে, এই কালমেঘ ভেষজে তা তো আছেই, তাছাড়া 
আছে এক শেষ পদার্থ, যা অন্য তিন্তরসে নেই। অর্থাৎ কালগত, পাত্রগত, সংযোগ- 
বশতঃ পাকবশতঃ, আতপজন্য, ভাবনাজন্য, দেশগত কারণে, কালগত কারণে, পাঁরণামের 
জন্য, উপসৰ্গ জন্য এবং বিক্রিয়া জন্য বহন রসেরই রুপান্তর, ধর্মান্তর প্রভাত ১১ 
প্রকার বিকার ঘট, কিন্তু সবই সংবোগবশতঃ হ'লেও প্রতিটি রসের মধ্যে যে বিশেষ 
ধর্ম আছে তার পরিবর্তন হয় না; সেইজন্য এই কালমেঘ ভেষজাটর বগগিত রুপ সৌম্য, 
গুণগত রূপ শীত এবং বর্গগত রুপ পিত্তশমন, মুছা শমন এবং আবদাহী, হ'লেও 


রসপ্রধান ভেষজ রন্ত আমাশয়ে, র 
উল্লখ্যযোগ্য উপশমন ক্রিয়া করে না, কিন্তু কালমেঘ উন্ত প্রাতাঁট রোগে তা করে। 


কালমেঘ যেক্ষেত্রে কাজ করে, চিরেতা, কুইনাইন তিতো হ'লেও সেখানে কাজ করে না! 


পেট মোচড়ানো ব্যথায় প্রয়োগ করে থাকেন। 
উপদেশ দিয়ে থাকেন। এভন্ন চর্মারোগে বিশেষতঃ এক্‌জিমায় এর অভ্যন্তরীণ ও 


বাহ্য প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। 


২৮ চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ 


ইউনানী চিকিৎসক সম্প্রদায় উপদংশজানত রোগে এই গাছের পাতার ক্কাথ ঘন করে 
চেটে (লেহন করা) খাওয়ার উবধ হিসেবে রোগকে প্রদান ক'রে থাকেন। 


পরিচিত 


অপ শাখাবাশক্ট বর্ষজীবা উদ্ভিদ্‌। মলকাণ্ড ও শাখাগল চতুচ্কোণাকৃতি ও 
বিন সাধারণতঃ ৯ থেকে ৩ ফনুট পর্যন্ত উণ্চু হতে দেখা যায়। পাতা ২/৩ ইনি লন্বা, 
ডগ ও বেটার কটাই, রমশ সরু এবং গাঢ় সবুজ বর্ণের, এর বোটাও ছোট! 
আকাতি ও গঠন অনেকটা লত্কাপাতার (Capsicum annuum) মত। পরস্পর 


উবাতজা। এর মধ কর কর বহর বাজ থাকে। বর পর তে এআর এক না 
কল ও ফল হয়, এর সমগ্র গাছটাই স্বাদে তি্। 

এটি ভারতের সবহিই পাওয়া যায় তবে অঞ্চল বিশেষে বেশীও হয়, এছাড়া পাঁতত 
জামিতেও এটি দেখা যায়। 

। এর হোত পকষত, বাংলার প্রচালত নাম কালমেঘ ও হন্দাতে মহাতয়া 
বলে। এর লোকায়তিক নাম কল্পনাথ। বোটানিক্যাল নাম Andrographis pani- 
culata Nees, ও ফ্যামাল Acanthaceae | 

্ ব্যবহার্য অংশ- সমগ্র উাদ্ভদ্‌। 


১। ক্রিমিতে_ ধা 57855 55: 
না কিছু পণ্ড়বেই। এই দ্ধ এই গ্রন্থের পূর্বেকার তিন খন্ডে বিস্তৃত 
ক'রে বলা হ'য়েছে। তা হ'লেও একটা বিচার্য থাকে যে, রোগীর আঁ্নিবল ক রকম 


কালমেঘ ২৯ 


আছে সেটা নিরূপণ করা। মোটামুটি সে দিকটায় যাঁদ বিশেষ ঘাটাত না থাকে তাহ'লে 
কালমেঘের পাতার রস ৩০/৩৫ ফোঁটা ও কাঁচা হলুদের রস ৩০/৩ ফোঁটা একসঙ্গে 
ক'রে সামান্য চিন মিশিয়ে সকালের দিকে একবার এবং বিকেলের দিকে একবার 
খেতে হবে। তবে এটা পূর্ণ মান্রা। তবে গভবিতী, শিশ বা বৃদ্ধের জন্য মাত্রা কত 
দেওয়া হবে সেটা চাকংসকের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। 

২। পেটের দোষে একে আয়ূর্বেদীয় ভাষায় বলা হয় উদরাময় বা আতসার, 
এই রোগাঁট জন্ম নেয় আঁপ্নমান্দ্য থেকে । তার ওপর যারা খাওয়ার বাছবিচার না ক'রে 
তার উপর যথেচ্ছভাবে খেয়ে যান, তাঁরাই এই রোগে আক্রান্ত হাঁয়ে থাকেন। এ রোগ” 
যাঁর হয় তান জেনে রাখুন, এমন কোন রোগ নেই যা আশ্নমান্দ্য থেকে হয় না, বাঁদ 
তেমন কারণে উদরাময় হয় তবে তৎক্ষণাৎ সকালে বৈকালে চা-চামচের আধ চামচ করে 
জল মিশিয়ে খেতে হবে, তবে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকার পেতে গেলে লবঙ্গ অল্প 
ভেজে ওটাকে গণুড়ো ক'রে রাখতে হবে, তা থেকে একাটিপ নস্যির মত নিয়ে এ 
কালমেঘের রসের সঙ্গে মিশিয়ে দবেলাই খেতে হবে। এইভাবে ৩/৪ দিন খাওয়ার 
পর থেকে উদরাময়টার উপশম হবে এবং ক্ষিধেও বেড়ে যাবে। 

৩। অন্ল ও অজীর্ণে_ আমরা একে চলাত কথায় অম্বলের অসুখ ব'লে থাকি। 
এ রোগের জন্মসত্র জীর্ণ থেকে। এই দ্য রোগের বিস্তৃত বর্ণনা এই: গ্রন্থের প্রথম 
ও দ্বিতীয় খন্ডে ‘দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রে কালমেঘ পাতার রস আধ চা-চামচ, 
ভার সঙ্গে বড় এলাচের দানা চূর্ণ ২. টিপ নাস্যর পাঁরমাণ মিশিয়ে সকালে খেলে 
এই দুটি রোগ উপশম হয়, তবে প্রয়োজনবোধে দ্ববেলাই খাওয়া যায়। এটাও ঠিক 
যে, আহারাঁদির বাছবিচার না করলে এ অসুখের উপশমও হয় না। অন্লরোগের উপশমের 
অন্তরায় হ’লো যে কোন মিন্ট দ্রব্য, এমনকি মিষ্ট ফলও ভাল নয়। এই পথ্য সম্বন্ধে 

দেওয়া হয়েছে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের শেষাংশে পথ্যাপথ্য বিচারে ।* 

৪। রন্তামাশয়ে_ এই রোগাঁটি আসে, যেক্ষেত্রে আতসার র রোগ ভাল সারোনি, তার 


ওপর খাওয়াদাওয়া অত্যাচার চ'লছে, সেখানে প্রথমে হয় আমাশা, তারপর কয়েকবার 
থাকে। সেক্ষেত্রে কালমেঘের পাতার রস "_ 


বাবে। 


জায়গায় বাস ক'রে ঘুস্ঘুসে জর হ'লে কিম্বা দীর্ঘাদন পাচ্ডুরোগে (এনিমিয়ায়) = 


ডুগে জবর হচ্ছে, রক্তের তাপমাত্রা কমে গিয়ে যে জবর হয়ে থাকে, এসব ক্ষেত্রে কালমেঘের 


পাতার রস ১৫/২০ ফোঁটা জল মিশিয়ে দিনে-২ বার ব্য ৩ বার খাওয়ালে এই জবরের 
ভিজিয়ে রাখতেন অর্থাৎ ৮ 


শাটির পানে ১৫/২ [ভাঁজে রাখতেন, তারপর তাকে চোলাই কারে যেটা পাওয়া 
১7৮৮৮: ৫/৭ ফোঁটা জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিনে ২/৩ বার 


খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রতেন। 


৩০ চিরঞ্জীব বনোষাধি 
বাহ্য ব্যবহার 


৬! পচা ঘায়ে_ সে যেকোন রকমেরই ঘা হোক না কেন, কালমেঘ পাতা 'সদ্ধ 
কারে সেই জল দিয়ে ঘা ধোওয়ালে অবশ্য ৩/৪ দিনের (অন্ততঃ ২ বার ধোয়াতে 


CHEMICAL COMPOSITION 


(a) Alkaloids viz., Kalameghin; ( 


b) A bitter principle androgra- 
pholide; (c) Sterols. 
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Cand Ea EL TE EO 


এ প্রসপাটা সেই রকমই। রোজ পানের সঙ্গে সপ ৰ তার এই 
শাম হ'লো_ সেটা জিজ্ঞেস করলেই ক্ষ চড়কগাছ। EES 


সুপার ৩১ 


কুলগাছ থেকে চুরি ক'রে কুল পাড়তে গেলেই চেচাতে চে'চাতে তেড়ে আসতো_ 
ধ'রে নিয়ে আয় শালাদের, ওদের মাথায় সুপার রেখে খড়ম পেটা করবো, তবে যদ 
ওরা সিধে হয়।” হু 

. বৈদ্যক-জীবনের শেষ অড্কে এসে বসে ভাবাছ_কেন এই সুপার নাম হ'লো? 
সেটা তো আজও জানা হ’লো না! এই নিবন্ধাট তারই পরিপ্রেক্ষিতে। তা'হলেও এটা 
হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি যে, এ সমস্যার সমাধানের থেকে মাথায় খড়ম ?পটে সুপার 
ভাঙ্গাটা যেন সহজ। 
আচ্ছা! সুপারি নামাট তো সংস্কৃত নয়, যদিও মহারাষ্ট্রে, হন্দস্থানীতে আর 
বাংলাতেই সুপার নাম, তাহ'লে এই নাম এলো কিভাবে? 
ভাষাতর্ীবদদের অভিধান খুললে দেখা যায়_এককালে নৌকো ও জাহাজে চড়ে 
বাঁণকরা এদেশ-ওদেশে এই ফল নিয়ে বাণিজ্য ক'রতে যেতেন। ওই যাত্রাকে আরবী 
ভাষায় সফর বলে। এ ফল নিয়ে বাঁণকগণ বিভিন্ন দেশে সফরে যেতেন বলেই এই 
ফলের নাম “সফর+” ফল। বিশেষভাবে এর খ্যাতি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পনর্ব ভারতে। 
সেই শক্ত ফলটির নাম সফরণ। কালে তা হ'লো- সপ্‌রী, তারপর জুপরা, এথেকেই 
এসে গেল সুপার, চলতি নামে সংপীর। 

সব্রণী কলাও সেফরা) ও সফর থেকে আসা। তা যাক্‌, এটা তো বেরো (বাইরের) 
শাম, তাহলে তার ঘোরো (ঘরের) নাম কিঃ 

প্রাচীন: আভধানে দেখা যাচ্ছে_এই ফলাটর নাম “পুগ'। সেই পুগই পরে উল্টে 
পাল্টে গয়া” হ’লো নাকি? তাই গোঁড়া পাণ্ডতের কাছে জিজ্ঞেস করতেই বললেন_ 
এসব অর্বাচীনের কথা । পুগ মানে তো সমুহ । তার প্রমাণ মন সংহিতা। এই সংহতার 
তৃতীয় অধ্যায়ের ১৫১ শ্লোকে বলা হয়েছে_যাঁরা পুগ-যাজী ব্রাহ্মণ, তাঁদকে শ্রান্ধে 
নিমন্ত্রণ ক'রবে না, খাওয়াবে না 


“্যাজয়ান্ত চ যে পৃগাংদ্তাংশ্চ শ্রাচ্ধে ন ভোজয়েৎ” 


অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ বহ যাজন করেন, তাঁদকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণও ক'রবো না; কখনও 
খাওয়াবেও না। তবে প্গ শব্দাট ভাগবতের পষ্ঠায় গিয়ে ভিন্ন রুপ নিয়েছে, সেখানে 
বলা হয়েছে, এটা দাঁক্ষিণাত্যের তাল শ্রেণীর কৃক্ষফল। কারণ দাক্ষিণাত্য-সংস্কাত 
'বা যত গ্রন্থ, সবারই লেখায় পৃগ শব্দের উল্লেখ। ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের নবম 
অধ্যায়ের ৫৪ শ্লোকটিতে পাওয়া যাচ্ছে কদলী আর পুগের কথা। 

সেখানকার বর্ণনায় দেখানো হয়েছে সৎমা সরাচর ভুল যেদিন ভেঙ্গে ছিল 
ধবের তপস্যায় সিদ্ধিলাভের পর এবং শ্রীহারর করুণা লাভের পর, তখন ধ্র্বকে 

রর সম্মান জানাতে নিয়ে এসে রাজপ্রাসাঁদের তোরণ দ্বারটি কদলী, পঢা ও 

তল বৃক্ষ দয় সাজানো হ’য়েছিলো। এ উপাখ্যানটি দক্ষিণ ভারতেরই গ্রাম্য পারবেশের 
মপকে অবলম্বন করেই; সেখানেই পগ বৃক্ষের প্রাকৃতিক শোভা সততই থাকে। 

তাই শ্লোকাকারে বলা হায়েছে__ 


“তন্ন তর্নোপ সংক্রুপ্তৈঃ লসৎ মকর তোরণৈঃ। 
সবন্দৈঃ ৪ পৃগ পোতৈশ্চ তাঁদ্বধৈঃ 0৮ 


দেখা যাচ্ছে, এখানে পুগ' অর্থে সমূহ নয়, একশ্রেণীর বক্ষ, যার ফলই 


তাহ'লে 
প্‌গফল। 


৩২ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 
তারপর কাঁব কালিদাস ও মাঘের যত রচনা, সবেতেই পুগ নামের উল্লেখ । 


পনস-লকুচ-তালী বংশ-জম্বীর-জম্মু 
[িলক-ঘটকদন্বাম্রাত-খজ্জর-পূগাঞ। 
প্রভৃতয় হাত চান্যে প্রারশোহনুপজাঃ সু 


1 3 
রা 


গণাগদ্ণ ও প্রয়োগ দেখা যায়, শুধু একটি 25 রখ বল BIE 
আর্যদের বিচরণ ক্ষেত্র পৃগের সমাবেশ সম্ভব ৰ ১ 


সুপার ৩৩ 


যাক্‌, এখন তার নামের শব্দ বিন্যাসের তাৎপর্য ও তার গুণাদির পরিচর উদ্ধৃত 
কফরাছ। 


বৈদ্যকের নাথ 


সমশ্রদ্তের সন্রস্থানের ৪৬ অধ্যায়ের ২০৮ শ্লোকে পাঁরচ্কার বলা হয়েছে 


কফপিত্ত হরং রুক্ষং বন্তুরেদ মলাপহম্‌। 
কষায়মীষন্‌ মধুরং কিঞ্চিৎ পুগফলং সরম্‌॥ 


অথনং এই পগ ফলটির স্বভাবশন্তি কফাবিকারে ফলপ্রদ, তবে রূক্ষ এবং উষ্ণবার্য'; 
কিন্তু বাতাপত্ত প্রকৃতির ব্যান্তর তো বটেই, এমন কি মাত্রাবৎ ব্যবহার না করলে কণ্ঠের 
স্বর বিকার ঘটার। তবে মুখের র্লেদ এবং পিত্ত-কফের মল দুর করে, আর এটি 
সুভ বিকা রুল এবং সাম লি 
এমনিভাবে দ্রব্যের রস গুণ বীর্যের প্রাধান্য গণনায় সুপারকে আর নুতন ক'রে 
পারচয় না কাঁরয়েও চরক সংহতার 'চাকিসাদ্থানের ৪র্ঘ অধ্যায়ের ৬৩ শ্লোকে বলা 
হয়েছে_এই ফলটি অন্যান্য ভেষজের সঙ্গে মিশিয়ে রন্তাপত্ত পাড়ায় ব্যবহার্য । 

অর্থাৎ স্শ্রুতের উত্তিতে রসবহ স্রোতের পাঁড়ায় এবং চরকের উদ্ভিতে রন্তবহ 
স্রোতের পাঁড়াতেও ব্যরহার্য। এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন ওঠে যে, সশ্রতে বলা' হয়েছে 
এই ফলাটর নাম পগ আর চরকের উীন্ততে ক্রমুকংখ। এর অপর নাম মক কেন? 
এই প্রশ্নের সমাধান এইভাবে করা হয়েছে যে, আঁফং আঁহফেন) এবং গাঁজার মধ্যেও 
যে বিকাশ শান্ত আছে অর্থাৎ ও দুটিতে যে মদকার শান্তি আছে, সেটা কিন্তু দেহে | 
বিকাশের ক্রমকে অপেক্ষা করে না, এই পৃগফলের মদশন্তিটি উধ্বগ বায়নদ্বারা নাভ, 
বক্ষ ও পরে মাস্তিক্কে প্রবেশ করে; তাই এর থেকে মদ্য আহরণ করা হয়, অর্থাৎ মদ্যে 
যেমন মন্ততা শান্ততে ক্রমে ক্রমে উধ্দীদকে যায়, এই পগের মদ্যও তেমনি ক্রমে ক্রমে 
বিকাশ পায় বলেই এর এক নাম ব্রমদূক। ক্রম+উক_এইভাবে শব্দটি নিষ্পন্ন হায়েছে। 
পা শন্দাট চরকে একবার আর ক্রমনক নামের উল্লেখ দ্বার) অর্থ স্থানের ২৫ 
ধ্যায়ে মদ্যযোনি প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে-কোন্‌ কোন্‌ ভেষজ থেকে মদ্য উৎপন 
হয়; সেইখানেই এই পূগ ফলটির উল্লেখ। আবার চরকেরই 'সিম্িসথানের সপ্তম অধ্যায়ে 
বাচ্তগত 'িপাত্তিতে ব্রমুক শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। অন্যান্য আভধানে সমপারির 
পর্যায়বাচী নামগযীলতে আরও দু'টি নাম বেশী ররেছে_খপনর' ও গাুবাক"। 
তি শব্দ বিহ্লেষণেও দেখা যায় খং=ইণ্দ্রিয়ং পিপার্্ড এবং গ্ং-ধ্সরং হীত আক) 
থণৎ যার অভ্যন্তরের বর্ণ ধূসর। আর যেখানে খপুর শব্দ সেখানেও ক্রমকেরই অর্থ 
প্রকাশ করে অর্থাৎ বিকাশ দ্রব্য বলেই এটি শরীরে অত্যন্ত ধাঁরে ধাঁরে মাদকতার 


ও হহযোগী বরা এখন এটা প্রমাণিত হ'লো 
, এই পুগ ফলটি ভেষজের দিক থেকে ভারতে খ্বই প্রাচীন 

পরলৈ একাদশ শতকের চকদভেও (এটি আয়ম্বেদীয় সংগ্রহ গ্রন্থ) এটিকে কাঁচা অবস্থায় 
দে পের ক্ষেত্র (উপদংশ) ব্যবহার্য ব'লে উল্লেখ দেখা যায়, তাছাড়া মসরিকা (বসন্ত) 
খা দিলে কাঁচা সংপারর ক্কাথ ব্যবহার করারও নির্দেশ দেওয়া আছে। হারীত সংহতাকার 


৩৪ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


বলেছেন (চাকিৎসাস্থান ২১ অধ্যায়ে)_তিল তেলের সঙ্গে কাঁচা সুপারির ক্কাথ দিয়ে 
পাক করে (এই তেল! তোরটা কোন আয়ূ্বেদসেবীর তত্বাবধানে হওয়া উচিত) সেই; 
তেল ব্যবহার করতে। 


A কথায়ধমী? এতে প্রচুর পরিমাণে ট্যানক ও গ্যালিক এসিড আছে! 
পার বল্য, কামোত্তেজক, ও ৷ এটা খেলে মাথা ঘুরতে থার্বে 
তারপর বিমুনি আসে, অনেকে বাঁমও করেন। ; 


খ) অতিস রে কাঁচা সুপার শাকয়ে রম 
এমি শাকয়ে, তাকে গুড়ো ক’ মিলি 
মারার সকালে ও বৈকালে দু'বার খেলে দরলতাজনীনত তিন Te | 
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না হলে আর একবার দেওয়া যায়; তবে বাঁদ্ট মাথা ঘুরতে থাকে তবে দু'বার দেওয়া 
ত নয়। 
ঘ) পায়োরিয়ায়_ যাঁরা এই রোগে ভুগছেন তাঁরা মাজনের মত গুড়ো দিয়ে 
দাঁত মাজবেন। এটাতে উপকার হবে। 
লা মানে ইহার কষায় ধার্মত্বের জন্য মাঁড়র রন্তক্ষয় বন্ধ 
মি 
চ) ঘোনিত্রাবে_ যোনি থেকে জলের মত যে স্রাব বেরোয়, সেটা বন্ধের জন্য 
মনলতানের মেয়েরা ইহার আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্য প্রয়োগ করেন। 
_ ছ) কুকুরের ক্রিমনাশে_ আধখানা সুপার চূর্ণ মাজনের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে - 
দলে কুকুরের ক্রিমনাশ হয়। এক বা দুই মান্রাই যথেন্ট। = 
২। কাঁচপাতা- সুপাঁরির কাচ পাতার রস তেলের র সঙ্গে মিশিয়ে মালশ করলে 
ত বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। 


পাঁরচিতি 


ভারতের উষ্ণ-প্রধান অঞ্চল সমূহের প্রায় সর্বত্রই এটির চাষ হ'য়ে থাকে; এমনকি 
৩০০০ ফট উচচুতে পর্যন্তও চাষ হয়। তবে স্থানে স্থানে এর বাড়-বাঁদ্ধ বেশী, কোথাও 
ইঃ খুবই' কম। সাধারণতঃ অল্প লোনা বেলে মাটিতে এটির বাড়-বাড়ন্ত, এবং 
ধক ফলনের পক্ষে অনুকূল। বাংলায় এটির চাষ হলেও পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে পুরববঙ্গ- 


ও উত্তরবঙ্গে বেশী হয়। ৭/৮ বছরের গাছ না হ'লে ফল হয় না, ফল হওয়া আরম্ভ 


১ সরু ও লম্বা, নারকেল গাছের মত শাখা-প্রশাখাহান গাছ, তবে বাঁশের মত 
ইটা হয়। লদ্ৰায় ২৫/৩০ ফট হতে সচরাচর কে পড়েওাবশা না দিনের গাই 
৩০/৪০ ফুট পর্যন্ত উচু হতে যে দেখা বায় না তা নয়। নারকেল পাতার মত 
সের পরস্পর বিপরাঁত দিকে পাতাগুলো থাকে, লব ১২ ফটে/২ ফুটের 
পট পত্দণ্ড ৭/৬ ফট পর্যন্ত লন্বা হতেও দেখা বায়। পৃষ্পদণ্ড প্রায় নারকেলের 
পদশ্ডের মত, বহত শাখা-প্রশাখা তাতে, চলতি কথায় সেটাই কাঁদি, কাঁদিতে প্রচুর 
জে কাঁচা ফলগবলো সবক পাকলে জাল, হলদে বা কমলালেব রত 
এ লৌর খোসা ছাড়ালে তার মধ্যে সুপারি পাওয়া যায়। বংসরের প্রায় সব সময় অলপ- 
র ফুল ও ফল হলেও বেশীরভাগ সুপারি সংগৃহীত হয় নভেম্বরডসেম্বর 
সে সংস্কৃত একে পগ, পোগণীফলম্‌; বাংলা ও হিন্দীতে সুপারি, বাংলার ও 
[ৰ অণ্চল বিশেষে গয়া’ বলে। এটির [ নাম Areca Catechu 
“n., ফ্যামিলী Palmae. সুপারর কয়েকটি জাত আছে, সেগুলি এইরূপ 
১. Areca Triandra Roxb.—দেখতে লালবর্ণ, বাংলাদেশের চট্টগ্রামে, 


'দামান, আইসল্যান্ড, সংমানরা প্রভৃতি স্থানে এটির চাষ হয়। J 
২. Areca Gacilis 01. বর্তমানে এটির নাম Pinanga gracilis kurz. 
বংসৱের আসাম, পূর্ববঙ্গ প্রভৃতেতে এটা বেশী পরিমাণে পাওয়া বায়। এই গাছে 
ওর ধায় সবসময় ফলে ও ফল হর প্রদেশে এইটিকে নাকি গা বলে 
স ফ্যাঁমলাী একই Palmae. 
উষধার্থে ব্যবহার্য অংশ হচ্ছে_ফল, ফল. হক: ও শিকড়। 


আআ 


ত চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ 


লোকায়তিক যোগ ৃ 
নী af 
প্রথমেই বলে রাখি_কাঁচা সুপারি বিকাশ অর্থাৎ পাঁরপাক হবার পূর্বেই 
এক ধরনের মত্ততা সৃষ্টি করে, সেজন্য সর্বদা কাঁচা সুপারকে শুাকয়ে ব্যবহার | 
হর। সুপার রসবহ স্রোতে এবং রন্তবহ স্রোতে কাজ করে। 


+ ৰত 
বরো পেটফাঁপা ও আঁগ্নমান্দ্যে বলক্ষয়ে, হৃদরোগে এদের উপদ্রব সাধার' J 


স্বাভ 1 এই ধরনের ক্ষেত্রে যদ বিশেষ সাবধানতা অবহবন না 
গায়, তাহলে আরও রোগের বৃদ্ধি হয়ে 


দু র ্ থাকে, যেমন--দুগন্ধযুন্ত মল-নিঃসরণ, a 

িয়মান অনরের মাংস ক্ষয়। এর প্রথমাবস্থায় যদি এপার ক্কাথ পে্ব র 
গার ১ বা ২নং যোগ দ্রঃ) দ:বেলা খাওয়া যায়, তাহলে বিপদটা কেটে 
আরও ভাল হবে, ওর সঙ্গে 


লেগেই: থাকে, মুখ দৌগ্ষি, এছাড়া সর্বদাই যেন মুখটা শুকিয়ে আছে অর্থাৎ "ll 
Sa হয় SCE TT Ny ভারে এর 
বলে অনা প্হতের পরি গার ক) তরী কোনে কে 
খেলে অবস্থাটার উন্নাত হবে। ॥ 

€। রমণে অতৃপ্তি. এযেন পাকা 


বেল ও কাকের চণ্ড, মনের অবস্থাটা এই 
দাম্পত্য-জীবনে অস এটা সামায়ক কোন কারণে উতর পি বসা 


সুপারি ৩৭ 


মেরামত করতে পারে যেটা, সেটা হচ্ছে_কাঁচা সুপারি কুচি কুচি ক'রে কেটে শুকিয়ে 
তার মহিচূ্প ১ গ্রাম, ঈবদুক দুধ ১ কাপ ও ও ১ চা-চামচ চিনি একত্র মিশিয়ে সকালে 
অথবা বৈকালে বৈকালে কয়েকাঁদন খাওয়ার পর, তারপর দুবার করে খাওয়া যেতে পারে। কিছুদিন 
শ্যবহার করলে নিজে উপলব্ধি করতে পারবেন। 

সর্বশেষে এই কথাটা ব'লে রাখি__আভ্যন্তারক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বদাই সতর্কতার 
সঙ্গে মাত্রা নিরূপণ করতে হবে। সঃপাঁর খেতে যাঁরা অনভ্যন্ত, তাঁদের ক্ষেত্রে প্রথমে 
অর্ধ মান্রায় শুরু করতে হবে। বালক, বৃদ্ধ ও গাঁভ্ণীর ক্ষেত্রে কোন চিকিৎসকের 
পরামর্শ ভিন্ন প্রয়োগ করা সমীচীন নয়। 


বাহ্য প্রয়োগ 


৬। দাঁতের যন্ত্রণায় অনেক সময় দেখা যায়_ যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে দাঁতে এক- 
প্রকার কালো দাগ পড়তে থাকে, যাকে মনে হয় পোকায় খাওয়া' দাঁত। সেইসঙ্গে দ্তের 
স্য ফোলাও থাকে; এইরকম যে ক্ষেত্র, সেখানে সুপার গাছের শিকড় ও কাঁচা 
উপর শ্েকনো) সমভাগে নিয়ে অন্তধ্যমে পুড়িয়ে হাঁড়ির মধ্য দয রেখে মুখটা 
রা দিয়ে ঢেকে পোড়াতে হবে) সেই ছাই দিয়ে দঃবেলা দাঁত মাজলে বন্তণাটা চলে 
যাবে, দাঁঘণদন ব্যবহার করলে কালো দাগটাও চলে যায়। 
সে এ। পচা ঘায়ে_ ঘা পচে গিয়ে দ্ধ হয়ে গেছে, বিশ্রী স্রাব নির্গত হচ্ছে 
এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি; এ অবস্থায় কাঁচা সুপার ভালভাবে শীকয়ে খোসা 
সুই বেত করে ভারি ছে লাগালে ঘাট হো কোক তম দাও 
১২ 
ছাল আজ নিবন্ধের শেষে পান চিবোতে চিবোতে ভাবাছ_ হায়রে স:প্যার, তুই তো 
রদ এ হায়ে, গেলি ক্রমুকের পর্যায়ে, এমনিভাবে হতবাক্‌ কারে গবাক্‌ হলি, 
পর গয়া নাম নিয়ে চরমে চ'লে গেলি; এবার একট; গম্ভীর হয়ে' যাঁদ ভাবি, 
বং দেখতে পাই বৈদিকৰনগেও অনেকের নামের মালা গাঁথা হয়েছে, তখন মখে- 
বই ফিরতো_ তারপর দামামা ও দুন্দুভি, তারপর এ -করতাল--তারপর-- এ যেন 

তত্‌ পথ। বৈদ্যকগোষ্ঠী যেন-_'আকাশস্থো নিরালম্বো 
সায়ডূতো লিং কই 


CHEMICAL COMPOSITION 
Areca catechu 
L 
টিটি contain :— (a) Moisture 31736 (b) Protein 4.9%; (c) Fat 


1.0 er extract) 4.4%; (d) Carbohydrates 47.2%; (e) Mineral matter 
2, Cy alcium তি EIB 0.13%; iron 1.5 mg/100 g. 


0) 0 J cetides of :— (a) Lauric acid 50%; (b) Myristic acid 21%; 
). 19) ৩৩ acids upto 29%. 3. Catechin. 4. Arecoline (Alkaloid, 
. a 5. Arecaidine (alkaloid). 6. Guvacoline (alkaloid). 
He (alkaloid). © 8. The greeh kernels contain 67% of 


9. The husk contains 47.6% of cellulose. 


ভ্বল্ান্কর্ন [ঘেটু। 


[J 


এই ভেষজটির আলোচনা ক'রতে ব'সে ভাবাছ-_পুরোঁহত্তুতন্তের যাঁরা স্রষ্টা, তাঁরা 
দেবদেবীর বাহন, পাল্টাপাল্টি বিয়ের সম্বন্ধ্টা অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গেই ক'রোঁছলেন, 
কিন্তু তাঁদের মনস্তাতুক হদিস খুজে পাওয়া বড় কঠিন। এই যেমন- ঘণ্টাকর্ণ, যাকে 
লোকে ডাকে “ঘে'টু ঠাকুর’, তাঁর বিয়ে হয়োছলো মা শীতলার সঙ্গে, যান নাক 
মস্যারকা রোগের (বসন্ত রোগের) অধিষ্ঠাত্ৰী, আর ফাল্গুন চৈত্রেই অর্থাৎ বসন্তকালেই 
ইনি প্রাণীকুলকে দয়া করেন, তাই লোকে ব'লে থাকে “মায়ের দয়া” হ'য়েছে, শত শত 
{বস্ফোটক সৃষ্টি করে মানুষের এমনাকি প্রাণীকুলেরও শরীরে ছাড়িয়ে য়ে থাকেন? | 
যাঁদও এট খাতু সঙ্করের রোগ, তবুও সংস্কার এমনই 'জানষ যে, এটাকে আমরা মন, 
থেকে সরাতে পেরোছ কিঃ আর সব থেকে আশ্চর্য লাগে যে, এ'র স্বামীর নাম 
ঘণ্টাকর্ণ; এই ভেষজাঁটর নামও ঘণ্টাকর্ণ। এখন দেখা যাক এর সামঞ্জস্য আছে কোথায় ! 


নাম-মাহাত্ম্য 


নিবন্ধোন্ত নামগনীলর প্রথমটি অর্থাৎ ঘণ্টাকর্ণ নামটি পৌরাণক আর দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় অর্থাৎ ঘে'ট: ও ভাঁট নাম শব্দ দুটি লোকায়াতক; তবে লোকায়াতক ব'লতে 
কেবল বাংলাতেই নয়, হিন্দি, মহারাষ্ট্রী ভাষাতেও ভাট ।' ঘণ্টাকর্ণ নামাঁট কিন্তু 
পুরাণে পাওয়া যায়, সেই শব্দ গাঁড়য়ে গড়িয়ে বাংলায় হ'য়েছে ঘে্ট। প্রাচীন বৈদ্যগণ 
পরম্পরায় দেখে এসেছেন ঘে্ট,ই ভাঁট। এখন প্রথমেই এই ঘণ্টাকর্ণ নামের উপাখ্যান 
শোনানো যাক। 1 

মহাভারত রচনার ঢের আগেই ভারতের অন্যতম চিহ্নত ভূমি কাশশী। কারণ 
বৈদ্যশাস্ত্ৰের অন্যতম প্রণেতা ছিলেন কাশীরাজ দিবোদাস; আবার কৌরব পাণ্ডব বংশের 


ি 
রে 


ঘণ্টাকর্ণ ৩৯ 


প্রাতষ্ঠাতা যে ভীম্ম, তিনি তো ছিলেন কুমার, কিন্তু তার বৈমান্রেয় ভাইয়ের তো বিবাহ 
দিয়েছিলেন কাশীরাজের কন্যার সঙ্জো। (ভ্রাতা 'ববচিত্রবীর্যের বিবাহ হয় কাশীরাজ- 
কন্যা আম্বকা ও অন্বালকার সঙ্গে) তাহ'লে অনায়াসে বলা বায় মহাভারতের বহু 
আগেই কাশী। কিন্তু কাশী নামটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে পুরাণের এরীতিহ্যপূর্ণ 
(ইতিহাস নয়) একাঁট কাহিনী। ওকে অবলম্বন ক'রেই বাংলাভাষায় একাঁট সরস 
কৌতুকপূর্ণ গ্রন্থ লেখা হয়েছে ভরতচন্দ্রের “অন্নদামঙ্গল”। এই কাহিনীটি স্কন্দ- 
পুরাণের অন্যতম বিশাল খণ্ড “কাশীখণ্ডে”। 


|: 
৮১১১৯৬৩৯০১৭ 


তা যাক, সেই কাশীখণ্ডের এ্রীতহ্যবার্তা হ'লো_ দক্দরাজের কন্যা সতা তাঁর পাঁত 
শিবের নিন্দা সহ্য ক'রতে না পেরে আত্মহত্যা করার পর আবার 1হমালয়ের রাজকন্যা 
রুপে জন্মগ্রহণ করেন। কালে সেই শিবের সম্গেই আবার তাঁর বববাহ হয়; যৌবন 
তখন ছিল না ?শবের। শিব স্বতন্ত্র গহায় বাস ক'রলেও মহাদারদ্র এবং ভিক্ষুক গতাঁন 


৪০ {চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ 


এদিকে গহণীট তো রাজকন্যা এবং নাম উমা। স্বামীর ভিক্ষা যেদিন জোটে সোঁদন 
ভাল ক'রে ভোজন হয়, নইলে উপবাস । অবশেষে দূর্গা বা উমার পরামর্শে তাঁর পিতার 
বাড়তে (শবের শ্বশুর) অবস্থান ঘটে; ?কল্তু স্বাধীনচেতা জামাতার তাতে মানে 
লাগে । শেষে উমার চেষ্টায় পিতার উদার্যে সমতল ভূমিতে গঙ্গার তীরে এক উজ্জবলতর 
ভূমি উেজ্জবল মানে কাশনও/কাশদীপ্তৌ কাশী) কাশীতে নূতন পরী নির্মিত হয়। 
দুগ্গাই তার নাম দেন শিবভূমি “কাশী”। {কন্তু প্রজাবৃন্দ বলেন অন্নপূর্ণালয়, বিরাট 
নগরী নির্মিত হ’লো, শিব স্বয়ং তা দেখে এলেন। এরপর উমা সহ এবং কৈলাসের 
অন[চর ও প্রাতবেশী নিয়ে নবপুরী প্রবেশ ক'রবেন, ইত্যবসরে কিন্তু স্থানাট দখল 
করলেন ব্যাসদেব। তান সেখানে গিয়ে কেবলই  শ্রীহারর নাম, শ্রীহারর গণমাহাত্ম্য 
প্রচার করেন, আর সঙ্গে সঙ্গে শিবানিন্দা, শিব চাঁর্রের গ্লানি প্রচার ক'রতে থাকেন। 
এই ঘটনা ও রটনাতে কাশীবাসী প্রজাবন্দ প্রায় বীবন্রান্ত। এঁদকে শিবও চুপ ক'রে 
শছলেন না৷ বহন প্রকার সন্ধান ও গুপ্ত সন্ধান, গুপ্তচর প্রেরণ ক’রতে থাকেন। দুর্গাও 
নানান রূপ ধারণ ক'রে কাশীতে প্রবেশের পথ পেতে চেষ্টা করেন; কিন্তু ব্যাসের 
প্রচারে আঁদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ। অবশেষে শিব ক্ষুব্ধ হ'য়ে নিজের ভয়ওকর রদদ্রশান্তির 
সাহায্যে একটি অদ্ভুত আকৃতির চর পাঠালেন_-তান রাদ্রানূচর। তাঁর ভয়ঙ্কর ও 
অদ্ভূত আকৃতি, পা দুটি যেমান দীর্ঘ তেমান স্থুল, মুখখানি প্রায় অদশ্য কিন্তু 
মাথাটিতে উজ্জবল স্বর্ণের মুকুট আর দু'কানে বড় বড় দ:ট ঘণ্টা বাঁধা, তাই তার নাম 
ঘণ্টাকর্ণ। তাঁর কানের সেই ঘণ্টাবাদ্য এমন ভয়ঙ্কর হ'তে লাগলো যে, সমগ্র কাশী- 
নগরীর দিক্‌কুম্ভ বোধ হয় ফেটে যেতে লাগলো, আর, তার সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে 
নিশ্বাস বইতে লাগলো; এই ঘণ্টাকর্ণ কিন্তু দগম্বর, একর সঙ্গে প্রবেশ করলেন 
অসংখ্য রাদ্রানূচর, তাঁরা কাশীবাসীদের গৃহে গৃহে প্রবেশ ক'রতে লাগলেন; ফলে 
অনেকে পলায়ন ক'্রতে গিয়ে মর্ঘত হ'য়ে প'ড়লো, কেউ বা ভীষণ পাড়ায় আক্রান্ত 
হয়ে পণ্ড়লো, সেই পাড়ায় অনেকের মৃত্যুও হ'লো। তার ফলে কাশীধাম শুন্য নগরী- 
প্রায় হাঁয়ে প'ড়লো আর ব্যাসও ভয়ে পলায়ন ক'রলেন গঙ্গার পরপারে, গঙ্গাকে তা 
জানিয়ে গেলেন। এর ফলে শিবভূমির পুনরুদ্ধার ক'রলেন ঘণ্টাকর্ণদেব এবং তারপরেই 
উমার সাঁহত ভগবান শিবও কাশীতে প্রবেশ ক'রলেন, যেন চিত্রা যোগে চন্দ্রের মত। 

বন্তব্য হ’লো-এই ঘণ্টাকর্ণ নামশব্দাটর সঙ্গে আমরা এমন একটি এীতিহ্যপূর্ণ 
লোকায়াতক আচারের মিল দেখতে পাই, যাতে আমাদের চিরাচারিত সংস্কার বদ্ধমূল 
হয়েছে যে হয়তো বা এসব ঘটনার মধ্যে এমন তথ্য হত আছে যে, কোন সময় 
রাজনৈতিক বিশেষ ঘটনার আভ্যন্তরীণ কারণগ্ঁলকে চাপা দিয়ে এক ধর্মীয় কাহনশর 
বাহিরাবরণ সংষ্ট করা হয়েছে । তা হোক, কিন্তু মজা এই যে, আজও আমরা চৈত্র 
সংক্রান্তিতে ঘণ্টাকর্ণ কৃক্ষের পুজো কার, দেহের চর্মরোগ নিবারণের বা প্রাতরোধের 
জন্য প্রাতষেধক হিসেবে, শুধু তাই নয়, এটা শিশু মারক রোগের প্রাতবেধকও বটে। 
তাই আমরা ঘণ্টাকর্ণের শরণাপন্ন হই! এবং এই ঘে'টুগাছের ফুলই এর প্রধান উপচার। 
এ তো গেল একটা দিক; তাছাড়া অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি, যেমন ক্রিমি, পুরাতন শুল 
প্রভীতিও দুর ক'রতে ঘেন্ট বা ঘণ্টাকর্ণ একটি উৎকৃষ্ট ভেষজ বালে বৈদ্যকগোষ্ঠী 
পরম্পরায় চলো আসছে; এটা শুধু বাংলাতেই নয়, সমগ্র ভারতেই বৈদ্যগণ ঠিক একই 
পদ্ধাঁততে সেটা ব্যবহার ক'রে আসছেন। 


বৈদ্যকের নাথ 


এই ভেষজটি আমাদের কাছে যে নামে পারচিত, সে নামে অথর্ববেদ অথবা বেদমান্য 


রঃ 


ঘণ্ট কর্ণ ৪১ 


অধাহতাগ্রন্থ যে উপবহ্ণ স্থাহতায় এর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, তরে অন্য 
কোন নামে এর গুণ বর্ণনা আছে কিনা আমাদের অজ্ঞাত। শুট তাই নর-এমনাক 
আমাদের প্রামাণ্য যে স্হতাগ্রন্থ চরক, সশ্রত ও বাগ্‌ভট_এ সবেও এ নামে কোন 
ভেষজের উল্লেখ নেই। তবে এই ধরনের এমন বহু ভেবজের নাম আছে বেগীলর 
সঙ্গে আমরা অপরিচিত। যাহোক্‌, পরম্পরা প্রচালত লোকায়াতক ব্যবহৃত যোগ- 
গদীলকে আমরা এখানে সান্নবেশ ক'রবো। 


এই ঘে'ট; বা ঘণ্টাকর্ণের ব্যবহার্য অংশ পণ্টাঙ্গ মনল, ডাঁটা, পত্র, ফুল ও বীজ)। 
এর সব অংশই তিন্ত (ততো); এর ব্যস্ত রস 'ষখন তিক্ত তখন অবশ্যই বুঝতে হবে 
এটি বায়বীয় ও আকাশীয়_এই দুটি মৌল উপাদানের প্রাধান্য এটিতে বর্তমান অথাৎ 
বায়ধিতা থাকার জন্য এর গণেগত ফল রক্ষেতা এবং শৈত্যকারকতা, আর আকাশীয় 
শান্ত থাকার জন্য এ ভেষজাট লঘৃতাকারকও চেরক সত্রস্থান ২৬ অধ্যার)। আছাড়, 
ব্য তিন্তরস সাধারণতঃ কামি দূর করে, তৃষ্ণা নিবারক হয়, পাচকশান্তি বাড়ায়, এবং 


কুষ্ঠ রোগ এবং দাহ রোগও দুর করে। এ | 
তি এতটাই খন ব্য্তরস। তখন অবশ্যই ভা পিত্ের বিপরীত গন ভািষ্ঠতার জন্য 


সেটি কফেরও শামক। 
তবে বলা যায়, এ রসের অধিক সেবা, (বন) কারতে নেই তাতে খাডুত্ স্রোতের 
গুল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। 


শ্কতা আসে, কৃশতা বাড়ায় অর্থাৎ বায়নর বিকার 
পাঁরাচাত 


৩/৪ ফট 'উচ্চু হতে দেখা যায়, কাঁচ কাণ্ডের 
সালে জে ভব SE শি এ ৪ থেকে 
৮ ইাঁণ্ট পর্যন্ত হয়ে থাকে, দেখতে তবে অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, 
খসখসে ও বোঁটা ১-৩ ইণ্চি লম্বা, মূলকাণ্ড ও শাখার অগ্রভাগে ৬--১২ হা লম্বা 
পাপন তেন রা 
এর বাহরাবরণ রোময্ন্ত। লর ব্যাস ই ইন্টি, চেষ্টা ও কালো রঙের। শীতের শেষে 

পাশ্চমবাংলায় প্রায় সর্বত্র এবং ভারতের অঞ্চল বিশেষে 
+ পাঁতত জাঁমতে জন্মে থাকে। 


গুজ্মবৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ্‌ ৷ সাধারণতঃ 


নামে পাঁরাচিত। 
ফ্যামাল Verbenaceae. উষধার্থ ব্যবহার্য অংশ- পাতা, ফল ও মূল। 


নব্যের সমীক্ষায় 


গুণ এটি স্বাদে তিন্তরসান্বিত, বলকারক, কামোদ্দীপক, পিত্ত বকারে ও কফে 
হিতকর ও ব্যথা-বেদনানাশক। 


৪২ চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ । 


ওবধার্থ প্রয়োগ_পাতার সদ্যরস শিশুদের 'ক্রাম ও জবর িনাশের জন্য ব্যবহার 
করা হয়, তাছাড়া এট উৎকৃষ্ট বিরেচকও। গ্রামবাসীরা এটি বাভিন্ন প্রকার চ্মরোগে 
ও খোস পাঁচড়ায় সেবন করে থাকেন। 


লোকায়াতক যোগ 


এই ভেষজটির রসাবচার পূর্বেই করা হয়েছে, তবুও ব'লে রাঁখ_এইসব িন্ত 
রসের স্বভাব হচ্ছে_বায়দ ও আঁকাশধমা? তার ফলে এরা রসবহ স্রোতে কাজ ক'রলেও 
পারপাকপ্রাপ্ত হওয়ার পর অর্থাৎ আহারের পাঁরণামে সে কাজ করে রন্তবহ স্তোতে। 
এইটিই হচ্ছে বৌশষ্ট্য। 

১ পেট ব্যথায় যে ব্যথা অজীর্ণে ভোজনজনিত কারণে আসে, সে ব্যথাটা 
হয় কুন্‌কুনে। এর সঙ্গে থাকে পেটে অদ্বাস্ত॥ এইভাবে খানিকক্ষণ থাকার পর 
আর অনন্ভূত হয়' না, তখন মনে হয় এখন আর কিছ নেই, সব হজম হ'য়ে গিয়েছে 
তারপর আবার গদ্রপাক কিছ খাওয়া হ'লো। তারপর আর হজম হ'লো না, কারও 
বা পাতলা দাস্ত হ'তে থাকলো আবার কারও ভেদ বাঁম দুটোই হতে থাকে; তার সঙ্গে 
এসে জোটে পিপাসা, তখন ঠাণ্ডা পানীয় খেতে ইচ্ছে হয়। এরই পাঁরণামে আসে 
অন্তে ক্ষত। এই ধরনের ক্ষেত্রে ঘেন্ট মূলের ছাল ৩/৪ গ্রাম টাটকা ঘোঁলে বেটে, 
ছে'ঝে নিয়ে এটা খেলে ওই অজীর্শজনিত উপসগণীল চ'লে যাবে। দরকার হ'লে 
এটা সকালে বৈকালে দবারও খাওয়া যায়। অজীর্ণে ভোজনের এই কুঅভ্যাসটা কিন্তু 
ভাল নয়। এই ঘে্ট মূলের ছাল দুই/একাঁদন সামলে: দিতে পারে, কিন্তু নিত্য 
অত্যাচার ক'রবো আর ঘের মূলের ছাল খাবো এটা চলে না। এই যে অজীর্ণে ভোজনের 
কুফল, সে সম্বন্ধে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সংযোগবিরদ্ধ দ্রব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে 
বলা হায়েছে। 

২। ক্রিমিতে__ যেকোন ধরনের ক্রিমসে যে বয়সেই হোক না কেন, এই ঘেণ্ট্‌ 
পাতার রস এক চা-চামচ ২/৩ চামচ জল মিশিয়ে সকালের দিকে খালি পেটে খেতে 
হবে। এইভাবে কয়েকদিন খেলে! এর দ্বারা যেকোন ধরনের ক্রিমির উপদ্রবের হাত 
থেকে রেহাই পাওয়া যাবে, এবং কুচো ক্রিমিগ্‌ মারে গিয়ে মলের সঙ্গে পাড়ে যাবে। 
এমন কি “কোচো ক্রিমিও” বেরিয়ে যায়। তবে একটা বিষয়ে সাবধান থাকতে হয়, 
এটাতে খ্যবই ক্ষন্ধার উদ্রেক হয়, তাই ব'লে এই সময় যে দ্রব্য আহারে মধুর রলের 
আধিক্য বাড়ে সেই ধরনের কোন দ্রব্য ব্যবহার ক'রতে' নেই, তাহ'লে ক্িমির উৎপাত 
কমানো যায় না। 


৩। ম্যালেরিয়া জবরে_ এই জবর বেশ কিছুদিন ভোগ ক'রলে আমাদের রন্তবহ 
স্রোতের মুল কেন্দ্র যে যকৃত আর প্লীহা সেটা বাড়তে থাকে, তার ফলে প্রথমেই দেখা 
দেয় পাণ্ডুরোগ, মুত্রের পারমাণ ক'মে' যাবে, তারপরে অজার্ণ, তারপরে পেটের দোষ 
একট, একট; করে সর; হবে; এমন অবস্থা এলে তো ক'রবেনই, কিন্তু কিছু আগে 
থেকেই সাবধান হ'লে ক্ষাত কি? তাই ব'লাছ প্রথমাবস্থায় ঘেন্টপাতার রস এক টা- 
চামচ ৭/৮ চামচ জল মায়ে একট; গরম ক'রে সকালে ও বৈকালে ২ বার খেতে হবে। 


বাহ্য ব্যবহার 


৪। চর্মরোগে_ সে যে প্রকারেরই হোক না কেন, এই ভেষজটি ব্যবহার করা 


$০ 
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যাবে। কারণ পূর্বেই বলা হায়েছে যে, এই ভেবজাটর মৌলগঠনে আছে বায়; ও আকাশ- 
গুণের আধিক্য। এই রোগটার সৃষ্টিতে থাকে কফ ও পিত্তের বিকার; অবশ্য কট বা 
জীবাণু যেটাই সৃষ্টি হোক না কেন, ক্ষেত্রটা উপযোগী হায়েছে বলেই তো জাবাণু 
সানি হয়েছে; সভরাং এই দ্রব্যটিতে বায়ু ও আকাশধার্মত্বের আধিক্য থাকায় এ 
কটটাণু বা জীবাণুকে ধবংস ক'রে তো দেয়ই, সঙ্গে সঙ্ে ক্ষেত্রকেও শোধন করে। 
তাই যেকোন চর্ম রোগে ঘে্টপাতার রস ৩/৪ দন লাগালে ওই অস্নাঁবধেটা চলে যায়। 

৫। িছের কামড়ে আমরা বলে থাঁক দিছে কামড়েছে; বিছে কিন্তু কামড়ায় 
না, হুল ফুটিয়ে দের, এর হল একটু ফোটালেই আর রক্ষে নেই, মনে হয় জলন্ত 
কোনাঁকছু ওখানে চেপে ধারেছে। এই সময় ওখানে ঘেটুপাতা বেটে লাগিয়ে দিলে 
জবালাটার উপশম হয়, এক্ষেত্রে ঘে্টুর ফুল চটকে লাগালেও জৰালার উপশম হয়। 

৬। অর্বদে টিউমারে)_ যে অর্বনদ দুষিত ধরনের নয়, অর্থাৎ ক্যান্‌সার- 
জাতীয় নয়, সেই অর্বদে ঘেন্টপাতা ও মলের ছাল একসঙ্গে বেটে তার ঘন রস 
ওখানে কয়েকাদন মালিশ ক'রলে ২/৪ দিনের মধ্যেই ওটা আস্তে আস্তে কমে গিয়ে 
মালয়ে যাবে। 

৭। উকুনে_ মাথায় বা গায়ের যেকোন জায়গায় উকুন হ'লে ঘেটঃপাতার রস 
ক'রে সেখানে লাগাতে হবে। ঘণ্টাখানেক রাখার পর ধ্য়ে ফেলতে হবে। এর দ্বারা 
মাথার উকুন বা যেকোন জায়গার উকুন মারে যায়। একদিনে যাঁদ সব নাও মরে, দই 
একদিন পরে আর একাঁদন লাগাতে হয়। 

নিবন্ধের শেষে আমরা অনেকেই ব'লে থাঁক উপসংহার করাছি। খুড়োর কাছে 
উপসংহার অর্থ হবে_উপসর্গ খতম করো, আর পণ্ডিতের কাছে তার অর্থ হবে, 
উপসংহ্তি অর্থাৎ সব গুটিয়ে ফেলো। এখন পৌরাণিক উপখ্যানের ঘণ্টা কর্ণে বেধে 
লোকের কান ঝালাপালা কারোছিলো, আর বৈদ্যককুল ঘণ্টা গলায় বেধে িউাঁমউ 
ক'রে পশ্চিমের দরজায় ব'সে ভাবাছ-এক মুঠো ভত পাব তো হায়-চরকের শিষ্য- 
শাবকেরা! 


- CHEMICAL COMPOSITION 


Clerodendrum infortunatum 


1. Clerodin. 2. Sterol. 3, Xanthophyll. 4. Carotene. 5. Leaves 
contain :— (a) Ash 8.0%; (b) Protein 21.2%; (c) crude fibre 14.8%; 
(d) Reducing sugars 3.0%; (e) Total sugars 17.0%. 6. Leaves 
contain a fixed oil consisting of (a) linolenic acid: (b) Oleic acid: 
(c) Stearic acid; (d) Lignoceric acid. 


"এই বুহদাকার ফলটিকে উপলক্ষ্য ক'রে বাংলার লোককথার অভাব নেই, অবশ্য সবই 
গ্রামবাংলার টগ্‌রা বউ ঠাকুরপোকে তাট্টা ক'রে ব'লতো “লবঙ্গের বঙ্গ ছাড়া পাঁঠার 
ছাড়া পা, কায়স্তের অস্ত ছাড়া কিনে এনো তা”, “এ যেন কাঁঠালের আঠা”, ছাড়তেই 
চায় না। 

এখন অনেকের এ প্রশ্ন, কঠালটা কি আমাদের দেশে পূর্বে ছিল? না বাঁহরাগত? 
তার উত্তরে বলা যায় যে, বৈদিক ভেষজপঞ্জীর মধ্যে এই). নামে কোন ফল বা ভেষজের 
উল্লেখ পাওয়া যায় না সাত্য, কিন্তু রামায়ণে এই নামীয় ফলাটর উল্লেখ দেখা যায়। 
সেটা আছে এ মহাকাব্যের অযোধ্যা কাণ্ডে, সেখানের বর্ণনায় দেখা যায়, সে সময় 
শ্রীরাম নির্বাসিত হয়ে সীতা ও লক্ষ্মণ সহ অযোধ্যা থেকে বহুদূরে চ'লে গিয়েছেন 
চতুদশ বৎসরের জন্য, বিচ্ছিন হ'য়ে; সে সংবাদ পেয়েই ভরত এলেন অবোধ্যায়, এবং 
অযোধ্যা থেকে বাহর্গত হ'লে, পথে সাক্ষাৎ হ’লোঁ গূহকের সঙ্গে, তানই পথ- 
প্রদর্শক হ'লেন-শ্রীরামের অবস্থান এখন কোথায়! 

কিছুর আসার পর পুরা এলেন ভরদ্বাজের আশ্রমে। ভরত যথোচিত মর্যাদায় 
সন্মানিত হ'লেন মান ভরদ্বাজের কাছে, তার পরেই তানি ওখান থেকে ফিরে যেতে 
চাইলেন, কারণ সঙ্গে ছিলেন প্রচুর লোকজন। ভাবলেন, মননের আশ্রমপাড়া হবে। 
রাজা ভরতের এই সণ্কোচের কারণটা বুঝতে পেরে তিনি হেসেই বললেন, সোঁক! 
আপনি যাবেন কেন, আপনার সঙ্গে যত লোক রয়েছেন তাঁরা অনায়াসে সুখে কাটাতে 
পারবেন এখানে, কারণ কোন কিছুরই অভাব নেই। আমার জীবনের ব্রতই এই__আঁতাঁথ- 
সৎকার আমায় করতেই হবে। ভরত লত্জিত হ'লেন। মনের বিপুল এশ্বর্যের মূল 


পনস 5 


-+ শান্ত যে যোগবল, তাই তাঁরা অনুভব ক'রলেন অচিরেই। ভরতের সৈন্যসামন্তদের 
এবং তার সঙ্গে সহযাত্রী যে হাতি ঘোড়া সকলেরই খাদ্য পানীয়ের ব্যবস্থা হ'য়ে গেল, 
এমনাক মদ্যও এসে গেল। রাজা ভরত আরও আশ্চর্য হলেন সময়-অসময়ের ফল- 
মূলের প্রাচুর্য দেখে। তান ভরদ্বাজের বিশাল বাগান ঘুরে দেখলেন সেখানে আছে_ 


না 


| A ee কপিথাম্চ পনসা বাঁজপছুরকাঃ ৷ 
আমলক্যো বভূবশচ চুতাম্চ ফলভূষিতাঃ!॥ 


অর্থাৎ বেল, কত্বেল, কাঁঠাল, বাতাবিলেবু, আম প্রভৃতি বিভন্ন ফলের গাছে 
ভরা সেই বাগান। 


৪৬ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


এ তো গেল ভরদ্বাজের বাগানের কাঁঠাল, এদিকে শ্রীরাম যখন চিন্রকুটে বাস 
করছেন, তখন সেখানকার প্রাকীতক বনশোভায় কত রকমের গাছ দেখেছেন তার 
বর্ণনার প্রাতীলাঁপ হ'লো_ 


আমর জম্বসনৈ লোধৈ পিয়ালৈঃ পনসৈরাপি। 
অণ্কোঠৈভৰ্ব্য তিানিশৈ 'ৰ্বল্ব তিন্দুক বেনীভঃ॥ 


অর্থাৎ আম, জাম, অসন, লোধ, পিয়াল, কাঁঠাল, ধব, চালতা, তানশ, 1তন্দূক 
(গাব ও কো'দ; বা কে'উদ্ব), বেল প্রভাতি চিত্রকুটে আরও অন্ততঃ দশ বারো রকমের 
ভাল ভাল ফলের গাছ। এটাও কিন্তু রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের বর্ণনা । 

তারপর শ্রীরাম যখন চিন্রকূট ছেড়ে পণচবটীতে এসে স্থায়ীভাবে আশ্রম নির্মাণ 
ক'রে দীর্ঘকাল বসবাস ক'রলেন সেখানেও দেখেছেন, ওই ভূমিতে কত রকমের গাছ__ 
যেগ্যাীল সেখানের মাটিতে অবত্রজাত। সেখানকার বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে 


স্যন্দনৈ শ্চন্দনৈ নীপৈঃ পনসৈঃ লকুচৈ রাঁপ। 
ধবাশ্চ কর্ণখাঁদরৈঃ শমী-কিংশনক পাটলৈঃ ৷৷ 


অর্থাৎ চন্দন, কদম, কাঁঠাল, লকুচ (ডেহুয়া), ধব, পলাশ, শমী, খাঁদর, পাল 
(পারুল) প্রভাত আরও কত। অতএব কাঁঠাল যে সংপ্রাচীন এবং তা ভারতেরই এক 
প্রখ্যাত ফল তা রামায়ণেই পাওয়া গেল। 


বৈদ্যকের এন্ডিয়ারে 


এই ফল যে আয়ুর্বেদীয় সুপ্রাচীন চাঁকৎসাশাস্তরের প্রামাণ্য সংাহতাগ্রন্থ চরকে 
আছে এবং এটি ভেষজ হিসেবেও সঃপরাক্ষিত হয়েছিলো তারও নিদর্শন রয়েছে 
চরকের সন্্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ের ১১৬ শেলাকে। ওখানে বলা হ'য়েছে__ 


সম্পক্কং পনসং মোচং রাজাদান ফলানি চ। 
স্বাদন সকষায়াণি স্নগ্ধশীতগুরুণি চ॥ 


কাঁঠালের পাকা ফল শুধ: সুমিষ্ট নয়, সামান্য কষায় রস স্নিগ্ধগূণ এবং শীত- 
বীর্য, অর্থাৎ একাধারে এর মধ্যে আছে পিত্তহারিত্, ধাতু বর্ধকত্ব, শোঁণত স্তম্ভকত্, 
বর্ণকরত্ব; তবে সামান্য শ্লেজ্মাবর্ধক, অতএব বিপাকে গযুরু। মৌল উপাদানে এট 


আপ্যধ্মী ভেষজ। তারপর সংশ্রুতের সত্রস্থানের ৪৬ অধ্যায়ের ১৮১ শ্লোকে এবং 
১৮৫ শ্লোকে_ 


পনসং স কষায়ংতু স্নগ্ধং স্বাদুরসং গুরু 


রথ কাঠাল ফল পাকা হ’লে স্বাদরস ঠিকই, তবে সামান্য কষায়ধার্মতা থাকেই, 
এবং না (পোরপাকান্তে) গনরুতা আনে। তারপর ষষ্ঠ শতকের বাগ্ভটের সন্র- 
স্থানের ৬ষ্ত অধ্যায়ের ১২০--১২২ শ্লোকে পূর্ববর্তী চরক ও সশ্রুত সধাহতাক্বয়ের 


৯ ২ 
আভমতকেই অনুসরণ করা হ'য়েছে। 


ত 


হয়তো ক্ষুদ্র একটা প্রশ্ন মনে আসে যে “পনস” এই [িনাট অক্ষরে ফলটির 
নামকরণের মধ্যে কি আদরর্বেদের দ্রব্যগ্ণ বিচারাট সম্পঁটত করা আছে? তার উত্তরে 
বলা যায় যে_ হ্যাঁ এর মৌল ধাতুটি পন এবং সেটি আত্মনেপদী, এটিতে অসচ্‌ প্রত্যয় 
করেই পসরা অতএব ধাতুগত অর্থকে 
ভাত করলে নর সত তের কিট ও 
হারকত্বটাই পন ধাতুর বন্তব্যার্থ। 

এরপর দেখা যায় একাদশ শতকের চক্রপাঁণ দত্ত মহাশয় তাঁর প্রণীত দ্বব্যগুণ 
বিচারের গ্রন্থে চরক সংশ্রমতের আঁভমতকেই সম্মতি জানিয়ে-পনসং সকষায়ং তু দ্নিগ্ধং 
স্বাদরস গ্র্_এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। 

আয়োদক মহল থেকে আর একটি প্রশ্নেরও উত্তর র'য়েছে__হরীতকী, আমলকা, 
বহেড়া-যেমন বুক্ষত্বক্‌ ও পত্রের দ্রব্যগুণ সম্পর্কে কোন যোগেরই উল্লেখ নেই, তেমান 
পনস বা কাঁঠালের সম্পর্কে ঠিক ততখানি না হ'লেও ফলগণুণ প্রাধান্যেই পনসের ভৈষজ্য 
সাধন। 

তবে একটিমাত্র গ্রন্থ রাজানিঘণ্টুর ১১ অধ্যায়ে দেখা যায়, এই পনস বা কাঁঠাল 
গাছের পাতা, পাকা ও কাঁচা কাঁঠালের (এ'চোড়) দ্রব্যশক্তি ও কাঁঠালের বাঁজ নিয়েও 


গবেষণা হ'য়েছে। 
পরবর্তীকালে তাকেই অবলম্বন ক'রে লোকায়তিক' ষোগগদাল প্রচালত হায়েছে। 


নব্যের সমীক্ষায় 


ইহার ফল কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থাতেই উপাদেয় খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
কাঁচা ফল কষায়ধম্ এবং পাকা ফল মৃদু বিরেচক! গঢণসম্পন্ন ৷ 

১। কাঁঠালের কচি পাতা 'বাঁবধ চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়। 

২। কাঁঠাল গাছের আঠা গ্রন্থি ফুলায় এবং ফোড়া পাকানোর জন্য প্রলেপ হিসেবে 
ব্যবহৃত হয়ে' থাকে। 

৩। কাঁঠাল গাছের শিকড় আতিসারে খেতে দেওয়া হয়। 


পারিচাতি 


" চিরসবুজ এই গাছটি সমগ্র ভারতবর্ষে অক্পবিস্তর রোপিত হয়, এমন কি ৪০০০ 


ফুট উচ্চু পর্যন্ত স্থানেও এটি পাওয়া যায়। 
এটি বট অশ্বথের মত বৃহদাকার হয় না বটে, তবে দীর্ঘাদনেরা হ'লে ৫০/৬০ 


ফুট পর্যন্ত উচ্চ হাতে দেখা যায়, গাছের ছাল ধুসর, কাঠ খ্যব একটা শন্ত নয়, মিহি 
আঁশ, রঙ হলদে, পাতার আকার লম্বায় ৬/৭ ইন্চি এবং চওড়া ৪/৫ ই হয়। পাতার 
আগাটা ভেগ্রভাগটা) ডিমের আকারের মত এবং ঈষৎ পুরু। গাছের গায়ে ও শাখায় 
সব্বজ রঙের কাঁঠাল হয়_এক একটা বৃহদাকারও হয়। অপকাবস্থার একে আমরা 
এ'চোড় বলি এবং তরকারি হিসেবে সেটাকে ব্যবহার কাঁর। গাছে ও ফলে দুধের মত 
সাদা চিট্‌চিটে আঠা, গায়ে লাগলে আর ছাড়তে চায় না, তাই তো আমরা ক্ষেত্রবিশেষে 
উপমা দিয়ে থাকি, “লোকটা যেন কাঁঠালের আঠা।” 

এদেশে বিশেষতঃ বাংলায় এবং মাদ্রাজ অঞ্চলে এই গাছ যন্ত্র হয়ে থাকে। সুতরাং 
এর বিশেষ পারচয় নিষ্প্রয়োজন। 


৪৮ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


অগ্রহায়ণ পোষে ফুল, তারপরে ফল। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে ফল পাকে । আবহাওয়ার 
তারতম্যে অন্য খতুতেও কোন: কোন অণ্চলে কাঁঠাল হয়, এই যেমন মাদ্রাজ অঞ্চলে | 
আ্বন-কার্তক মাসে কাঁঠাল হয়। এর সংস্কৃত নাম পনস, 'হন্দীতে কাণ্খাল্‌। 
এই গাছের বোটানিক্যাল নাম Artocarpus heterophyllus, Lam. এই Arto- 
€৭rPus গণের ৪০ প্রজাতি এশিয়া মহাদেশের উক্প্রধান অণ্চল সমূহে পাওয়া যায়। 
এদের ফ্যাঁমীল Moraceae. ব্যবহার্য অংশ পাতা, ফল, মুল, আঠা ও কাঠ 


লোকায়াঁতক ব্যবহার 


১। ক্লান্তিতে যেকোন কারণে পাঁরশ্রান্ত অথবা ক্লান্ত হ'লে কাঁঠালের রস 
৩/৪ চা-চামচ মাত্রায় নিয়ে আধ কাপ দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে ক্লান্তিটা চলে যাবে। 
এক্ষেত্রে একটা কথা জানিয়ে রাখি-_বাঁদের সার্দর ধাত কিংবা সার্দ হয়েছে, তাঁরা 
পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়লেও কঠিলের রস খাওয়া ঠিক হবে না। চা ৰ 

২ দৌর্বল্যে- বার্ধক্যের ক্ষয় জনিত দুর্বলতায় অথবা যেকোন কারণে শরণর + 
ক্ষয় হতে থাকলে যে দূর্বলতা আসে, সেক্ষেত্রে কাঁঠালের স্বচ্ছ রস এবেলা-ওবেলা 
দুবেলা ৫/৬ চা-চামচ ক'রে খেলে দুর্বলতাটা থাকবে না। 


নর 


পনস ৪৯ 


৩। অরুযচিতে_: মানাঁসক কারণে অরুচি যে হয় না তা নয়, তবে বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রে পিত্ত অথবা বাত-পত্ত বিকারে অরুচি দেখা দেয়, এই অর্াচর উৎপত্তিস্থান 
হচ্ছে আমাশয়ে। একমাত্র বিকৃত শ্েম্মা ছাড়া অন্য দুশট কারণে বা পিত্ত প্রকৃতির 
ব্যান্তর যাঁদ িক'র হয়, তবে কাঁঠালের রস ২/৩ চা-চামচ নিয়ে তার সঙ্গে মারচ চূর্ণ 
২/১ টিপ ও সামান্য একটু চাঁন মিশিয়ে কয়েকদিন খেলেই অরদাচটা চলে যায়। 
কেবল দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেলেও চলে। 

৪1 হৃদ্দৌর্বল্যে_ এ সম্পর্কে এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে অনেকবারই 
বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে কাঁচা কাঁঠালের অর্থাৎ এ*চোড়ের টুকরো (বোঁহরাবরণ সমেত) 
অল্প জল "দিয়ে বেটে নিংড়ে সেই রস ৪/৫ ফোঁটা অল্প দুধসহ তিন ঘণ্টা অন্তর 
কয়েকবার খেলেই হৃদ্দৌর্বল্জনিত বক ধড়ফড়ানটা কমবেই। 

&। মাংসাশ্রিত বাতে__ যাঁরা মাংস খাওয়ার পাঁরমাণ ক্রমেই বাড়াতে থাকেন, 
পাঁরণামে তাঁদের মাংসগ্রাল্থগুলো ক্রমেই শন্ত হয়ে যায়। মাংস খাওয়ার একটা উপকারিতা 
আছে, কিন্তু সব মাংস সবার ক্ষেত্রে উপকারী নয়, সে দিক্‌টা বিচার করে পারমাণমত 
মাংস খেলে কোন অসুবিধে হয় না। যেক্ষেত্রে মাংসের বাছ-বিচার না কারে ক্রমেই 
পারমাণ বাড়ানো হয়, সেক্ষেত্রে তারই পাঁরণাঁততে শিরাগুলো ক্রমশঃ মোটা হ'তে থাকে, 
আঁধকন্তু মাংসগ্রা্থগীলও শল্ত হয়, শেষে মাংসজ বাতের পাঁড়া এসে হাজির হয়। 
মাংসজ বাত একবার ধরলে হঠাৎ ছেড়ে যাওয়ার কোন' লক্ষণ, সহসা দেখা যায় না 
এক্ষেত্রে কাঁঠালের মধ্যাস্থত শক্ত দণ্ডাট কুচি কুচি করে কেটে ৪/৫ গ্রাম নিয়ে' ২ কাপ 
জলে সিদ্ধ ক'রে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে ছে'কে এবেলা-ওবেলা দবেলা| খেলে 
ও-রোগটা সেরে যাবে। (বক্প ক্ষেত্রে এচোড়ের দণ্ডাটও নেওয়া যায়।) 

৬। চর্মরোগে_ যেকোন চর্মরোগ, যেমন_দাদ, একজিমা, হাজা, চুলকুনি প্রভাতি 
রোগে কাঁঠালের কচি পাতা ২/৩টি থে'তো ক'রে ২ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ 
থাকতে নামিয়ে ছে'কে সকালে ও বৈকালে দবেলায় ওটা খেতে হবে এবং এ জল 
বেশ পাঁরমাণে তৈরণী করে ব্যাধিত স্থানগ্ীল ধুতে হবে। এর দ্বারা আঁত সহজেই 
এগুলির হাত থেকে রেহাই' পাওয়া যাবে। এর থেকে তেল তৈরী ক'রে রাখলেও হ'তে 
পারে (১০০ গ্রাম সরিষার: তেল কড়ায় চাপিয়ে মদন জবল দিতে হবে। তেল নিক্ফেন 
হলে অর্থাৎ তেলে ফেনা' মরে গেলে কাঁঠাল পাতা বাটা আন্দাজ ১০ গ্রাম তাতে দিয়ে 
ভেজে নলে তেলটি তৈরী হয়। তবে মনে রাখতে হবে-_বাটাটি যেন পুড়ে না যায়, 
আবার কাঁচাও যেন না থাকে।) 

৭। রন্তপিত্তে_ এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে সংক্ষেপে ও 
বিস্ভৃতভাবে বহবারই বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে কাঁঠালের বাঁজ ৮/১০টা অল্প থে'তলে 
নিয়ে ৫/৬ কাপ জলে সিদ্ধ কারে ২/৩ কাপ থাকতে নামিয়ে ছে'কে সারাদিন ৪/6 
বারে ওটাকে খেতে হবে। ২/৩ বার খাওয়ার পর বোঝা যাবে_ গলা সন্ড় সড় করে 
যে কাসির ধমকটা আসতো ও সেইসঙ্গে এক ঝলক রন্ত উঠতো, সেটা আর হচ্ছে না। 


' বাহ্য-প্রয়োগ 


৮॥ শোথে_ যে শোখের কারণ বাত-পিত্তের বিকার, সেখানে এ'চোড়ের ক্কাথ 
করে ফুলোয় সেই ক্কাথ লাগালে একাঁদনেই কমে যায়। অবশ্য বায়ন বা পিত্ত বিকারের 
হলে সারবে। 


৫০ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


বিশেষ জ্ঞাতব্য যেকোন প্রকারের কাঁঠাল (মজা বা খাজা) হোক না কেন, পাকা 
কাঁঠালের বীজ বের কারে সেই কোষ (কোয়া) চটকে য়ে ছে'কে এ রস ওুষধার্থে ব্যবহার 
করা উঁচত। বিচালর টুকরো (৪/৫ ই) কয়েকটা নিয়ে কাঁঠালের কোয়ার সঙ্গে 
ধ'রে চাপলেই সহজে পাতলা রস বেরোয়, তারপর সেটাকে ২/৩ বার ছে'কে নিলেই 
চলবে। 

কাঁঠাল শেষ করে ফেললাম, এখন তো কেবল ভূতুড়ি পড়ে রইলো। 

আগে লেকে বলতো, “পিরীতের আঠাকাঠি যেন কাঁঠালের আঠার”, এখন কিন্তু 
তা আর নেই, এখনকার ভোমরাগুলোও তো চালাক হ'য়ে গিয়েছে, ও আঠাকাঠিতে 
আর তারা বাঁধা পড়ে না, কারণ ওটাতে যেন আর আঠা নেই। 

আবার গৃহী ধার্মিকরা বলেছেন_সংসার করবে, ঠিক যেন হাতে তেল মাখিয়ে 
কাঁঠালের কোয়া খাওয়ার মত। যেন আঠায় না জড়িয়ে পড়ো, কিন্তু বৈদ্যকগোষ্ঠীর 
কাঁঠালের কোয়াটাই জুটছে না, তারপরে তো তেল, তারপরে সেবা । আসল কথা, সে 
তেল লাগানোর বিদ্যেও তো হারিয়েছে। কাঁঠালের কোয়া তুলে খাওয়া যাবে কি করে! 
সে তেলের সন্ধান ক'রে নেওয়ার ক্ষমতাও নেই, তাই অন্যে খায় আর বৈদ্যকগোষ্ঠী 
তা শুধু দেখে থাকেন; পরে ভূতুড় নিয়ে খুজতে থাকেন এর মধ্যে কোয়া আছে 
কিনা। আজ তাই ভাবছি, এ তেলের সন্ধান ক বৈদ্ককুল আর পাবে? মনে: হয় সে 
আজ দূর অস্ত! 


CHEMICAL COMPOSITION 


Artocarpus intigrifolia 


1. The fruit contains (a) Moisture 77.2%; (b) Protein 1.9%; (c) Fat 
0.1%. (d) Carbohydrates 18.9%; (০) Fibre 1.1%; (f) Mineral matter 
0.8%; Calcium 0.02%; Phosphorus 0.03%; iron 0.5 mg. (g) Vitamin 
A 540 IU. (h) Vitamin C 10 mg/100 £. 2. Seeds contain :— 
(a) Moisture 51.6%; (b) Protein 6.6%. (০) Fat 0.4%; (d) Carbo- 
hydrates 38.4%. (e) Fibre 1.5%; (0) Mineral matter 15%. 3. Vita- 
min Bi & B:. 4. Artostenone (a steroketone). 


১৫৭ 


লহর্বল্রঙ্গ [কামরা] 


“রঙ্গ করে কর্ম করার রূপক হ’লো কামরাঙায়, 
বাল্মীক তার রূপ দিয়েছেন শুর্পনখার রুপখানায়।” 
রামায়ণ প'ড়ে থাকলে নিশ্চয়ই আপনার নজরে এসেছে পণ্চবটাী বনের কাহিনী, 
(সেটা আছে অযোধ্যা কাণ্ডের ১৭/১৮ অধ্যায়ে)। 
একটা কথা মনে প্রশ্ন জাগায় যে, রাম জন্মাবার আগেই তো রামায়ণ লেখা 
হয়েছিলো ৯ তাহ'লে এই মহাকাব্যের যত চাঁরত্র এবং তার বৈশিষ্ট্য সবই কি ইলেক্ট্রনিক 
যন্তের মত হুবহ ঘটেছিলো? তাহ'লে এটা কি এক ভাঁড়েরই কর্পনির? যাক্‌, গৃহস্থ 
শতেক পাপা, আর চোর হ’লো এক পাপা, কারণ: গৃহস্থের সন্দেহ দশ-দশের ওপর । 
আর একটা কথা কি জানেন? বুদ্ধিমান লোকে বিষ্ঠা মাড়ালে তা তিন জায়গায় 
লাগে, প্রথমে জ্‌তোয়, সন্দেহ নিরসনের জন্য আঙ্গুলে, সেটা আরও নিঃসান্দগ্ধ 
হওয়ার জন্যে শুকতে গিয়ে নাকের ডগায়। আর এক্ষেত্রে মোটাব্ডাদ্ধর লোকের সমস্যাটা 
ওই জ্‌তোতেই থেকে যায়; সূতরাং রাম আগে না রামায়ণ আগে, সেটা নিয়ে মাথা 
ঘামাতে গেলে হাত থেকে করতালটাই প'ড়ে যাবে। 
পেয়েছে। সে ঘটনাটা ঘ’টোছল পণবটী বনে। উপাখ্যানটা শুনুন__রাম, লক্ষ্মণ, সীতা 
তখন পণ্চবটপর আশ্রমে । সেখানে এসেছিলো রাবণের বোন শুর্পনখা; তার এই নামটা 
কেন দিয়েছিলো জানেন? তার হাত-পায়ের নখগাীল ছিল এখনকার মেয়েদের থেকেও 
বড়, কুলোর মত। এই শূ্প শব্দের অর্থই হ’লো কুলো। এ শুর্পনিখা রামের অপূর্ব 
রুপ দেখে কামপীড়িতা হ'য়ে পড়ে; প্রথমটা ইতস্ততঃ করে, থাকতে না পেরে অবশেষে 
বলেই ফেললো, এত রুপ আম আর কখনো দেখান, তোমাকে দেখেই আমি মনে 


৫২ চিরঞ্জীব বনোষাঁধ 


মনে তোমাকে পাতিত্বে বরণ ক'রোছ, এখন আমাকে তুমি পত্ীরুপে গ্রহণ করো, তুমি 4২ 
চিরকাল আমার স্বামী হও। ওই সীতা কি তোমার উপয্তঃ দ্যাখো, আমার ভাই 
রাবণ, বিভীষণ, কুদ্ভকর্ণ, সবাই এক একটা বড় বড় দিকৃপাল। তাছাড়া, শূর্পনখা নিজের 
গুণ গাইতে তো বাকীই রাখলো না। তারপর এ প্রস্তাবও ক'রলো-_“আমাকে নিয়ে 
তুমি আমোদ-প্রমোদে মত্ত হয়ে এখানে থাকো”। 

রাম শুপ্ণখার এই প্রস্তাব শুনে মূচকে হেসে ব'ললেন- দ্যাখো, তুম তো 
চমৎকার মেয়ে, কিন্তু তোমাকে বিয়ে করার বাধা কোথায় জানো? আমার পত্নী আতা 
রয়েছেন; তোমাকে যদ বিবাহ কার তাহ'লে তোমার মত মেয়েকে ওঁর দাসী করা কৈ 
ঠিক হবে? তার থেকে তুমি আমার ভাই ওই লক্ষ্ণ_-ও এখনও অবিবাহিত, ওকেই: 
বিয়ে করো, ও বিয়ে ক'রতেও ইচ্ছক। রামায়ণের সে শ্লোকটি হ'লো 


অননজস্বেষ মে ভ্রাতা শীলবান্‌ প্রয়দর্শনঃ। ] 

অন্বরুপশ্চ তে ভর্তা রুপস্যাস্য ভাবয্যাত॥ / 
তদারশ্চ লক্ষ্মণো নাম বাঁর্য্যবান্‌ ৷ 

অপূর্ব ভার্ষায়া চার্থাঁ তরুণঃ পপ্রয়দর্শনঃ ॥ 


কমরঙ্গ ৫৩ 


রামের সরস চাতুরী ধরতে না পেরে, শুপনখা লক্ষণের কাছে গেল, তেমনি 
কারে আবার সেই প্রস্তাবই ক'্রলো। লক্ষণ বিনীত স্বরে বললেন, দ্যাখো) আমি 
হ'লাম রামের দাস, তোমাকে বিবাহ ক'রলে_তখন তুমিও হবে তাঁর দাসী; সেটা কি 
ভাল? শুর্পনখা লক্ষণের চাতুরীও বুঝতে পারলো না, তখন কামাতুরা' হ'য়ে রামের 
কাছেই এগিয়ে যেতেই সীতা আঁতৃকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই রাম লক্ষমণকে৷ বললেন, 
লক্ষ্মণ! আর দেরী কারো না, ওই কামরাঙ্গার মত শিরাসর্বস্ব রাক্ষসীটার রূপটাকে 
আরও কুৎসিত ক'রে দাও। 


ন কাৰ্য্যং পশ্য বৈদেহীং পাঁরহাসঃ কথণ্টন। 
কর্মরঙ্গাশরালাংত্বং বিরুপায়তুমর্হাস॥ 


এর পর কি ঘটলো সে তো সবারই জানা। 

এই সাতকাণ্ড রামায়ণের অনেক কাঁহনীই এই শুর্পনখার নাককান কাটাকে ভিত্তি 
কারে। মহাকাবি বাল্মীকিই বর্ণনা করেছেন শূর্পনখার আসল রূপাঁট কেমন ছিল। 
তার রুপের উপমা দিয়েছেন শিরালা কামরাঙ্গা আকৃতির সঙ্গে । 

এইবার একে নিয়ে একটা লোকায়তিক হে'য়ালির কথা বাঁল-_ 


রূইলাম কালোজীরে হ’লো শালডাঙ্গা 
ফুটিলো পারুল ফুল ধরে কামরাঙ্গা? 
বলনন তো এটা কি হ'তে পারে? 
দেশগাঁয়ের লোক হ'লে আপনার বোঝার অস্মীবধে হবে না_তিল, তার গাছ, তার 
ফল ও ফল মিলিয়ে দেখুন হে'য়ালার উত্তর এই তিল। আর এই তলের, তার গাছ- 


'গাছগুলির গুণাগুণ চিরঞ্জীব বনৌধাধির দ্বিতীয় খণ্ডের ৩১১ পড্ঠায় খুজে পাবেন। 


এইবার বৈদ্যের পাঁত খল প্রাচীন আয়ুর্বেদ সংহতায় যত অন্লাস্বাদের ফলের 
উল্লেখ, তাদের মধ্যে দন্তযশঠ, ভব্য, এই দ:টি নামের অনুবাদ এবং টাকায় কৌচৎ হাত 
ব'লে জের টেনে বলা হয়েছে, ও দুটি নাম কর্মরঙ্গ বা কামরাঙ্গাতেও হয়; কন্তু 


চালতা (ভব্য) এবং আমরুল (09115 corniculata) এদুটি নামেরই সমর্থনে যেমন 


যা এবং নিঃসন্দি্ধতা আছে, কর্মরঞ্গ নামের পর্যায়ে এবং তাদের ব্যাখ্যায় কিন্তু 
তেমন নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না, কারণ সর্বশেষে রচিত ১৬ শতকের রাঁচিত ভাবপ্রকাশে 
কর্মরঙ্গ বা কামরাঙ্গার নামের পর্যায়ে তা নেই, এই জন্যই নিঃসন্দেহে বলা যায় কমরঙ্গ 
ফলাটির উল্লেখ যখন ভাবপ্রকাশেই রয়েছে, তখন আর কোন ভারতীয় সুপ্রাচীন গ্রন্থে 
আছে? কেন, সেটার প্রমাণ তো রামায়ণই। 
এখন দেখা যাক, এই শব্দট সাধিত হয়েছে কিভাবে 
কর্মীণ-ভোজনাদৌ রঙ্গো রুচির্ভবাতি, রঙ্গ্‌ ধাতৌ ঘঙ্‌ 
অর্থাৎ এই ফলাটর রস ভোজনের আদতে গ্রহণ ক'রলে অন্নে রুচি হয়। রঙ্গ্‌ 
ধাতুর উত্তরে ঘঞ্্‌ প্রত্যয়। 
ভাবপ্রকাশোন্ত শ্লোক 
কর্মরঙ্গঃ শিরালং চ বৃহদম্লং রুজাকরম্‌। 


শীতবীধর্যং হিমং গ্রাহি স্বাদ্বম্লং কফবাতকৃং। 
(আম্রাদ ফল বর্গ) 


&৪ চিরঞ্জীব বনোঁষাধ 


এর গুণ পাঁরচয় হ’লো-এটি শীতবীর্ঘ মল সংগ্রাহক, অম্লরস, আর তার কর্মগত 
পারিচয়নএটি কফাঁবকার ও বায়ুবিকার দুর করে। এ অভিমত শুধু ভাবপ্রকাশেরই 
নয়; রাজানঘণ্টুকারেরও। 

চরক সংাহতায় দোষ িকারের অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফবিকারের জন্য চাকংসা 
সূত্র বলা হ'য়েছে__ 


তং মধুরাম্ললবণ স্নগ্ধোষ্ণে রুপক্রমৈঃ বায়ুং 
(চরক সত্রস্থান ২০ অধ্যায়) 


অর্থাৎ মধুর, অম্ল, লবণ, স্নিগ্ধ ও উষনদুব্য দ্বারা বায়ু ও বায়াবকারের চাকৎসা 
ক'রবে। 

দ্বিতীয় কথা-স্লেম্মীবকার দুর করতে হ'লে অর্থাৎ বক্ষস্থল, মস্তক, গ্রীবা 
পর্বসমূহ, আমাশয় ও মেদোবহ স্রোতই হ’লো শ্লেম্মার স্থান, তাহ'লেও বক্ষোদেশেই 
শেলম্মবহ স্রোতের অবিরাম গাঁত। অতএব বায়ুর স্থান এবং শ্লেম্মার স্থানের ব্যাধি দুর 
করার পক্ষে কর্মরঙ্গ বা কামরাঙ্গার রস খুবই উপযোগী। এ বিচারাট আরও পাঁরম্কার 
কারে লাখত হ'য়েছে চরকের সত্রস্থানের ২৬ অধ্যায়ে। 


ওখানে বলা হয়েছে অস্লোরসঃ ভন্তং রোচয়াত, আগ্নং দীপয়াত-দেহং বৃংহয়াত 


প্রভৃতি, অর্থাৎ অম্লরস পাচনাক্রিয়ার সাহায্য করে, কারণ দত লালাস্রাব করায়, রুচি - 


আনে, আঁগ্নবল বাড়ায়, আর বায়ুর অনুলোমন করে। এবং র স্‌ 

তবে এই অম্লরসের অত্যাধক সেবায় রন্তাঁপত্ত রোগের জার 
শুকরের বলের হাস করে, এমন ক শক্রের জীবকাঁটও বিনষ্ট করে। তবে মূত্রবহ স্রোত 
পরিষ্কার রাখে এই জন্যই রসবহ স্রোতের বল বাড়ায়। যে কামরাঙ্গা মধরাংল সেইটিই 
উৎকৃষ্ট। কারণ মধুর রসও রু;চিকর, এবং অন্নের সংযোগে তৃপ্তি আনে যেহেতু ওতেও 
পার্থ শক্তির অনযোগ আছে। কামরাঙ্গার স্বাভাবিক রসশান্তাট রসবহ স্রোতেই কাজ 
করে অর্থাৎ মানবদেহের নাভিকে কেন্দ্র করে যেসব স্রোতপথ রয়েছে সেগুলিতে আহার্ষ 
রস প্রবাহিত হয়, তাদেরই নাম রসবহ স্রোত, এদের সংখ্যা ২৪টি। এদেরই মাধামে 


১, 


এ 


কর্মরজ্গ 6৫ 


আমাদের আহার্য রসটি প্রবাহত হ'য়ে থাকে, এবং পরে হৃদয়ে এসে ওখানে প্রধামত 
হ'য়ে তিনটি প্রধান শাখায় বিভন্ত হয়, তখন তাদের নাম রন্তবহ স্রোত, সেই তিনাটর 
মহামিলন ঘটে যকৃৎ ও প্লীহায়। বাক্‌প্রবৃত্তি, নিদ্রা, জাগরণ, শরক্র-সংজনন প্রভাত 
কাজগ্যীল দ্রুত িচ্পন্ন হয়। অএতব মূলতঃ রন্তবহ স্রোতহ আমাদের জীবন ধারণের 
আঁদতম। এইজন্য যে কোন আহার্য পথ্য ও বধ সবের মধ্যেই বিশুদ্ধতা রক্ষা ক'রতে 
হয়। আর উষধ চিন্তার সময়েও ওই বিজ্ঞানের কথা মনে রাখতে হয়। যাতে ভৈষজ্য- 
শাভটি রসবহ স্রোতের মাধ্যমে এসে সেইজাতীয় ব্যাধি দূর ক'রতে পারে। 


নব্যের সমীক্ষায় 


গুণ কাঁচা ফল স্বাদে অম্ল, দেহের তাপ বর্ধক ও বক্ষের পাঁড়াদায়ক। পাকাফল 
স্বাদে মধুরাম্লরস, বলকারক ও পিত্তবর্ধক। 

উষধার্থ প্রয়োগ-__কম্বোঁডয়ায় এই গাছের পাতা বেদনানাশক উষধ হিসেবে ও খোস- 
পাচড়া নিবারণার্থ ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত ইন্দোচীনে উত্ত পাতার রস ক্রিমির উপদ্রব 


ও চুলকানতে প্রয়োগ করা হয়। 
পাকা ফলের রস কোন কোন দেশে রন্তাতিসারে ও যকৃতের রোগে ব্যবহৃত হয়। 


পারাচিত 


শাখাপ্রশাখা বাঁশন্ট মাঝারি ধরনের গাছ। উচ্চতায় সাধারণতঃ ২০--২৫ ফট 
পর্যন্ত হতে দেখা যায়। ছালের বর্ণ ধসর। পাতা ২/৩ ইনি পর্যন্ত ল্বা হয়, বোঁটার 
দিকটা অনেকটা ভিন্বাকীতি এবং অগ্রভাগ ক্রমশ সর, এরা কিন্তু কাঁচ অবস্থায় অনেকটা 
রন্তাভ বর্ণের হয়ে থাকে ও পরে সবুজ বর্ণ ধারণ করে। কচি কাণ্ডের অগ্রভাগ! থেকে 
গুচ্ছাকারে ছোট ছোট ঈষৎ লাল আভাযন্ত ফুল বের হয়, তবে পুরাতন কাণ্ড থেকে 
যে ফুল বের হয় না তা নয়। ফল ৩/৪ ইাণ্ট লম্বা, €ট' শিরা বিশিষ্ট এবং দুইটি 
শিরার মাঝখানটাই অপেক্ষাকৃত নাঁচু। কাঁচা অবস্থায় সবজ কিন্তু পাকলে পাঁতবর্ণের ও 
সুগন্ধযুন্ত হয়ে থাকে। কাঁচাফল কষায় রসয্ত ও পাকলে অন্লমধুর হয়। এটি অনেকে 
অম্বল ও আচার করে খেয়ে থাকেন। সাধারণতঃ দই প্রকারের কামরাঙ্গা দেখা যায় 
একটি মধুর ও অপরটি অন্ল। জনন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাসে ফল আসে, তারপর 
ফল এবং সেটা নভেম্বর মাস থেকে পাকতে শর; করে। ভারতের সবই বিশেষতঃ 
গ্রাঁজ্মপ্রধান অঞ্চলে একে লাগানো হয়ে থাকে, এছাড়া লাহোরেও দেখতে পাওনা বায়। 

এই গণের (0৫705) ৩টি প্রজাতি আছে; ততমধ্যে ২টি ভারত ও তৎসান্নাহত 
অঞ্চলে বর্তমান। এর সংস্কৃত নাম কর্মরঙ্গ ও শিরাল, বাংলায় প্রচালত নাম কামরাঙ্গা, 
ও হিন্দীতে খমরক্‌) কামরাঙ্গা নামে পাঁরাচত। বোটানিক্যাল নাম Averrhoa 
Carambola Linn. ও ফ্যামিল Oxalidaceae. 

ওষধাৰ্থ ব্যবহার্য অংশ- ফল, পাতা ও মুল! 


লোকায়াতক যোগ 


এটি রসবহ স্রোতেই কাজ করে 
১1 আতিসারে-: এই কামরাঙ্গা ধারক ওষধরূপে প্রয়োগ ক'রতে হয়; তবে 


গড চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ 


আঁতসার রোগের প্রথম অবস্থায় কখনও ধারক ওষধ দেওয়া উচিত নয়, অর্থাৎ প্রথমা- 
বস্থায় কামরাঙ্গার রস খাওয়াতে নেই, কিন্তু রোগীর অত্যাধক পাতলা পায়খানা হ'তে 
হ'তে দেহের বল হান হ'য়ে গেলে তখন আর অপেক্ষা করতে নেই, তৎক্ষণাৎ তাকে 
বন্ধ ক'রতে হয়। সেইটাই শ্লোকাকারে বলা হ"য়েছে__ 


“ক্ষীণধাতু বলার্তস্য, আমোহপিস্তম্ভনীয়ঃ স্যাৎ» 


ওই সময়ে বারে বারে খুব মিষ্টি পাকা কামরাঙ্গার রস এক চা-চামচ ক'রে কয়েকবার 
খাওয়ালে ধাঁরে ধীরে দাস্ত হওয়াটা বন্ধ হবে আর প্রত্রাবটাও পাঁরচ্কার হবে; কারণ 
যখন দাস্ত হ'তে হ'তে দেহের ধাতুর বলটাই ক'মে গেল, তখন আর তাকে অপেক্ষা ক'রে 
রাখা কি যুক্তিসঙ্গত 2 

২ বায়্াবকারে-- বায়দাবকার দুর ক'রতে হ’লে-কথাটা আরও একট: পাঁরচ্কার 
করে বাঁল, কারণ আয়ুর্বেদের তো নাট পারিভাষা--বায়নবকার, *পত্তাবেকার আর 
্লেম্মাবকার; অতএব কামরাঙ্গার রস বায়ীবকার দূর করে বললে ক বোঝা! যাবে? 
আচ্ছা বায়নর যে-কোন িকারেই কি একে ব্যবহার করা যাবে? 

তা'র উত্তরে জানাই যে, না, তা যাবে না, কেবলমাত্র তখনই' ব্যবহার করা যাবে যখন 
কোস্টাশ্রিত বায়দাবকার হয়; অর্থাৎ যে সময়ে আমাশয়ে, মন্্রাশয়ে বায়বিকার হয়ে 
মদত্রালপতা হবে, পেটফাঁপ হবে, মলের তরলতা দেখা দেবে, সেই সময় মিষ্টি পোকা) 
কামরাঙ্গার রসের দ্বিগুণ ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে, একটু চিনিসহ ২/৩ চা-চামচ ক'রে 
খাওয়ালে ওই বায়নবকারজানত যে অস্মাবধেগাল দেখা দিয়েছিলো সেগযীল আর 
থাকে না। 

ও। অর্শরোগে-_ খুব ধারালো অস্র দিয়ে কামরাঙ্গা (মাষ্ট) কুচি কাঁচ করে 
কাটতে হবে, তাহ'লে ওর রসগুলি আর পড়বে না। সেই কুচগ7ীলকে রোঁদ্রে ভাল করে 
শ্াকয়ে নিতে হবে, তারপর সেই' কুচিগ:লিকে বেটে আন্দাজ দেড়গ্রাম ক'রে জলসহ 
খেতে হবে; অবশ্য এটাকে বাঁড় করেও রাখা যায় এবং সেটা জলসহ খাওয়ান যায়। 
এইটা প্রতাহ দ;বেলা খেলে অর্শের র্তপড়া ও মলদ্বারের দপদপানি; যন্ত্রণা থাকে 

এটা বেশ কিছুদিন ব্যবহার ক'রলে অর্শ রোগটা অদ্শ্য হবে। 

৪। পঠরনো (পেনরাতন) জবরে- এ জবরের বর্ণনা এই গ্রন্থের প্রায় সব খন্ডেই 
দেওয়া হায়েছে। 
র্‌ এক্ষেত্রে কামরাঙ্গার পাতার মিহি চূর্ণ ২ গ্রাম মাত্রায় ৩/৪ দিন সকালে ও 
যাতে ॥ দ্বার কারে জলসহ খেলে প্ররনো জবরটা নিরাময় হবে, এবং আগ্নবলও বেড়ে 
৫। যক্কৎ শুলে__ “াকা কামরাঙ্গার রস ৩/৪ চা-চামচ জল মিশিয়ে খেলে যকৃতের 


শলজনিত ব্যথার উপশম হয় এবং এটাতে পিত্তশুলও দুর হয়। এই রোগাঁটির বর্ণনা 
এই গ্রন্থের অন্য খণ্ডে দেওয়া হয়েছে। 


বাহ্য ব্যবহার 


৬। লোহার মারচার দাগে__ অনেক সময় অসাবধানতাবশতঃ কাপড়ে-চোপড়ে দাগ 
হন পন যা ফল পাওয়া গেলে, ওটাকে কেটে ওই ডি করো ওই দাগের উপর 


কাধ 


ক্ণ ৫৭ 


দেখুন, এই কামরাঙ্গা লিখতেই আমার চোখ যেন রাঙা হয়ে গেল ভাবষ্যতের 
ছবিটা মনে ফুটে উঠতে। হয়তো এমন একদিন ছিল যোঁদন রামায়ণ মহাভারতের মত 
মহাকাব্য প্রচারের প্রয়োজন হ'য়ৌছল, তবে সেসব ঘটনা কতখানি বাস্তব সেটা আজ 
সমলোচনার বিষয় হয়েছে, কিন্তু জাতিকে তাঁবে রাখতে রটনার দরকার ছিল বৌক! 
অবশ্য সেটার সহায়ক ছিল পুরোহততন্র। তখনকার অবস্থা এমন হ'য়ে প'ড়োছলো 
যেন__ছিন্ন-ভিন্ন করে দে মা লুটেপুটে খাই। আজ কিন্তু তার ধারা ব'দলেছে। এখন 


CHEMICAL COMPOSITION 
Averrhoa carambola Linn. 


Analysis of fruits :— Moisture 93.9%; protein 0.5%; fat 0.2%; carbo- 
hydrates 4.8%; mineral matter 0.2%; vitamin-A; iron 0.6 mg; 
potassium oxalate. 


পারা-এ দুটো শরাঁরে প্রবেশ ক'রলে একাঁদন না একদিন শরীরে 
স্কারের বাঁধনে পাপটা যে গাঁহ'ত এই কথাটার উল্লেখ কারেই 


প্রবাদ আছে পাপ আর 
ফেটে বেরুবেই; তাই সং 
একটা বেত দেওয়া হায়েছে বলেই মনে হয়। কিন্তু এই পারা পোরদ) এমনই একটা 
ji য় থাকলেই শরীরকে ব্যাধিগ্রস্ত ক'রবেই; কারণ গরম পেলেই 


জিনিস যে, দোষম্যন্ত না 
তা বাংপাীঁর় আকারে সংক্ষ্স্রোতপথে প্রবেশ করার শান্তি আছে বলেই রসতান্তিক 


6৮ ) চিরঞ্জীব বনোঁষাঁধ 


চিকিৎসকগণ তাকে জপমালা ক’রোছলেন, আর বৈদিকযুগে (যে যুগে পারা ছিল না) 
পপলই ছিল পারদের স্বভাবধ্মা গৃণাবিশিষ্ট ভেষজ। সে আমাদের শরীরে অন্ধি- 
সান্ধিতে প্রবেশ করে রসকে শোষণ ক'রে নিতে পারে। 

এখন দেখা যাক বোদকতথ্যে এর ভৈবজ্যশান্তর ক ইঙ্গিত দেওয়া আছে। 


শবধৃতিং নাভ্যা পুষণং বালষ্ঠুন্‌ আন্ধাহীন্‌ স্থূলগদয়া 
আন্ত রপো কণান্‌ নয়ন্তি'। 
(অথর্ববেদ বৈদ্যককল্প 
এই সুস্তাটির মহাধর ভাষ্য ক'রেছেন-__ ০১১০১) 


নাভ্যা উদরাধস্তগ্রাল্থনা বিধাঁতং-শরাীর ধাতুশান্তং পুষণং শুক্রং 
বাঁল্ঠ। স্থুলান্বং তেন পৃষণং আন্ধাশ্চ অহয়শ্চ যে ক্রিযয়ঃ তান 


কণ 6৯ 


স্থুলগ-দাতারজৈ তরিন্তৈঃ গুদভাগৈঃ আপচ অন্নে ভবা আল্লাঃ অন্ব- 
সম্বন্ধিনো মাংসভাগঃ অপোবাস্তি মুত্রপঃউং তেনাপো কণান্‌ 
নয়ন্তি দেব হীতি। 


এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো-উদর ও তার অধোগত গ্রান্থর দ্বারা শরীরের ধাতু- 
শক্তিকে শুক্র ধারণ ক'রে রেখেছে, আর স্থ্‌লান্নকেও কিন্তু স্থেলান্ত্র এবং গহ্যদ্থানের 
উধর্বাধ ভাগ এবং মূত্রপুটকে) ক্রিমিগণ বিনষ্ট করে, কণা তাহাদিগকে সমূলে বিনষ্ট 
করে; দেবতারা তাই করেন। 


নাম ও ধাম 


খুব সক্ষম হ'য়ে প্রবেশ ক'রতে পারে বলেই বেদে বলা হয়েছে কণ বা কণা, কিন্তু 
প্রবেশ করে সে কি করে? সেটা অনুসন্ধান ক'রে দেখা হয়েছে সংহিতার যুগে, তাঁরা 
দেখেছেন সেই দ্রব্যটি সুক্ষ হয়ে প্রবেশ ক'রে বিকৃত রসধাতু পান ক'রে নেয় এবং সংক্ষ্র 
হ'য়েই তা নির্গত হ'য়ে যায়, তাই সেই কণ দ্রব্যটির ক্রিয়াশন্তির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেই 
তার নাম রেখেছেন পিপৃপল, অর্থাৎ পা+অলচ অর্থাৎ পান করে নেয় বা শোষণ করে 
নেয়। তারপর এই দ্রব্যের প্রিয় জন্মভূমি যে সমগ্র মগধদেশ তাও আবিষ্কার হয়েছে 
পরে, অবশ্য তখনকার মগধের প্রান্ত উপান্ত সীমারেখা এখনকার মত টানা ছিল না। 
তখন উত্তর প্রদেশের নাম ছিল উত্তর ও দক্ষিণ কোশল, সেও ছিল মগধের অঞ্গভুম, 
তাই পৃপলীর প্রসিদ্ধ নামগুলির মধ্যে মাগাধ এই নামটিই অনেক স্াহতাকার গ্রহণ 
করেছেন। 

তবে চরক সংাহতায় কণের যতগীল নাম তাদের মধ্যে কণা, পপ্পলী, মাগধ 
এইগ্‌িই বেশী গৃহীত হ’য়েছে। একে চ'ল্ীত কথায় বাল পিপল । 


Ll 


পিপডল বনাম নব শল? 


চরক সংহিতার সন্র্রদ্থানে দেখা যাচ্ছে, নয়টি বিশিষ্ট রোগে পিপনলকে প্রয়োগ করার 
ব্যবস্থা দেওয়া হায়েছে। যেমন (১) দীপনীয় হিসেবে, (২) কন্ঠ্য (কণ্ঠ রোগ দূর করে), 
(৩) তৃষ্ণা রোগে (9) আস্থাপনে (বাস্ত বা ডুস্‌ প্রয়োগের উপযোগে) (৫) শিরো 
বিরেচনে, ডে) হিকা দমনে, (9) কাস রোগে (৮) শাঁত প্রশমনে (৯) শুল রোগে এর 
উপযোগিতা যে আছে সেটা বার্ণত হয়েছে। এক কথায় বলা যায়_একমান্র পপ্পলীই 
একটি ভেষজ যাকে চরকসংহিতার যুগে সর্বাপেক্ষা বেশী অনুশীলন করা হায়েছে। 

এই িপ্পলীকে বৈদিক সমীক্ষার এমন] উচুতে স্থান দেওয়া হয়েছে যে, এই 
ভেষজটি দেবতারাই যেন গ্রহণ ক'রতেন ক্রিমিরোগে, গন্দরোগে এবং অন্ত রোগে_এই 
রোগের কারণ ক্রিমিজনিত হ'লে! বর্তমানের চিন্তাধারায় এটি উদরের নিন্নাংশের ও 
মত্রাশয়ের যে কোন ব্যাকৃটিরিয়া জনিত রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহারের ইঙ্গিত। চরকে 
নয়টি রোগের ক্ষেত্রে তার উন গতা উপলব্ধি ক'রলেও যেকোন শুলের ক্ষেত্রে তার 
প্রয়োগ করার ইঙ্গিত দেওয়া আছে। শুল শব্দটির অন্বয়ে দেখা যাচ্ছে 


শঢুলের আদি উৎস 


শরীরের মধ্যভাগে অর্থাৎ উদরে যে রোগ সবাষ্ট হ'য়ে সমগ্র দেহকে আনার্ট- 
কালের জন্য জর্জরিত করে সেইটারই' পরর্বরূপ গ্রহণী, এই গ্রহণী থেকে নাভিশুল 


3 চিরঞ্জীব বনোষধি 


{Pain in the umbilical region), যকৃৎ শুল (Hepatic pain), পত্তশুল 
(Biliary colic), *লাহাশুল (Pain in the spleen), মত্রপুট শল (Cystitis), 
বি শূল (Inguinal pain), কটিশুল (Lumbago), আমশুল (ntestinal 

spasm), গুল্ম শুল (Colic due to abdominal tumour), বাতশৃুল (Pain 
due to lympanitis), অজীর্ণ শুল (Colic due to indigestion), fবদগ্ধ 
শল (Gastro-duodenal pain) প্রভাত বাভন্ন প্রকারের শুল জন্ম গ্রহণ করে। 

মোটকথা, এ রোগের কারণ যেমন গ্রহণী রোগ, আবার তারও তো কারণ আছে__ 
সেটা হ'লো অপাঁরামত ভোজন, আহত আহার্য গ্রহণ, খতুর স্বভাবে শরীরে যে দোষের 
প্রকোপ হাতে থাকে তাকে উপেক্ষা ক'রে চলা। এখন প্রশ্ন হ'লো এই শূল রোগে (সে 
যে কোন প্রকারেরই হোক) আক্রান্ত হ’লে এ থেকে উপশম ও নিরাময়ের উপায় কি 
“এইসব ক্ষেত্রে সাধারণের পক্ষে চাঁকংসা করা সম্ভব নয়, চিকিৎসকের অধীনেই তাকে 
থাকতে হবে, কারণ তখন বিচারের ক্ষেত্র থাকে কোন শূল রোগে বমন করাতে হবে 
আবার কোন শল রোগে িরেচনের ব্যবস্থা দিতে হবে। কোন ক্ষেত্রে হয়তো কিছু 
‘খেলে ভাল থাকবেন, কোন ক্ষেত্রে অল্প খেলে, অথবা জলীয় পদার্থ খেলে ভাল থাকবেন, 
কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষারঘাটত ওষধ খেলে ভাল-_এসব ক্ষেত্র বিচার করে উষধ প্রয়োগের 
দরকার হয়, তবে এর দ্বারা রোগ নিরাময়ের পদ্ধাতটা গ্রহণ করা হ’লো না, কেবলমাত্র 
উপশমেরই' ব্যবস্থা হ'লো। এর উপর আছে আবার খাতুর প্রভাব, অনেক সময় সে 
"এসে রোগের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে যায়। এও দেখা যায় বর্ধাকালের শ্‌ল রোগ গ্রীষ্মকালে 
কম, আবার শরতে বৃদ্ধি, হেমন্তে কম__এই খাতুপ্রভাবও রোগের উপর পড়ে। সুতরাং 
চিকিৎসকের তত্বাবধানে না থেকে শৃলের চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। তবে অন্য 
সাধারণের পক্ষে যেটুকু করা সম্ভব সেইটুকু লোকায়তিক ব্যবহারে এখানে লেখা হ'চ্ছে। 
আর একটা কথা, চরকেই যে িপুল নিয়ে গবেষণা হয়েছে তা নয়, সাশ্রুতেও এ 
নিয়ে গবেষণা হয়েছে । এই সংাহতার সত্রস্থানের ৩৮ অধ্যায়ে দেখা! যায় যে পিপূল 
কত প্রকার রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। 

সপ্রাচীনকালের বৈদ্যগণ অত্যন্ত জটিল কফরোগে 'িপ্পলণ খণ্ড ব্যবহার ক'রতেন। 
তাছাড়া মেধা বৃদ্ধির জন্য [পপ্পলী রসায়ন, নবজবরের জটিল পারণাত হ'লে পিপ্‌প- 
ল্যাদি কষায় এবং গ্রহণী দোষে দক্ট কঠিন শুলে 'পিপ্পল্যাঁদ;ঘৃত, হিক্কায় পিপ্পল্যাদ 
অবলেহ, উদর ও শোথ রোগে পিপৃপলী যোগ, পররাতন ক্রিম রোগে পিপ্পলী চূর্ণ, 
পালাজবরে ও ঘন্বঘুষে জরে পিপ্পলী রসায়ন খণ্ড। 

এইজন্যই বলা যায়, যথাযথ ক্ষেত্রে পিঞ্পলীর প্রয়োগ ক'রতে পারলে বহরোগের 
চিকিৎসা সম্ভব হবে। এইবার কতকগ্াীল লোকায়ীতক যোগের কথা বাল, তবে এ 
সম্বন্ধে আরও কয়েকটি তথ্য জানা দরকার-_ যেমন কে) কাঁচা "পিপল কফ বাড়ায় 
তবে পিত্তদাহ কমায়। (খ) শুকনো শেুছ্ক) পিপল সংস্কার ক'রতে না জানলে সে 
পপুলে পিত্ত বাড়াবে। 


নব্যের সমীক্ষায় 


১! শুল্ক অপক্ক ফল ও [শকড়ই সাধারণতঃ উবধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহারা 
বায়ননাশক, পাচক, মদ রেচক, বলকর এবং জরা ও ব্যাধি বিনাশক কাস, স্বরভঙ্গ, 
হাঁপানি, বদহজম ও পক্ষাঘাতে বিশেষ উপকারী। মধুর সঞ্গো পিপল চ্ণ সেবনে 
কাঁি, স্বরভঙ্গ, হিকা ও নিদ্রাহনতা দূর হয়। প্রসবের পর ফুল পড়ার জন্য কেহ 


৯৮ 


কণ ৬১৯ 


কেহ ইহার মুল ব্যবহার করেন। 
২। ইউনান সম্প্রদায়ের চিকংসকগণ বলেন_াপপুল যকৃং ও প্লীহার দোষনাশক, 


পাঁরপাকশান্তর বর্ধক. রসায়ন, মুত্রকারক ও ধাতুপঢাষ্টকারক। 1পপুলের মূল ও 
[পপূল বাতেও ব্যবহৃত হয়। রাতকানার জন্য ?পপুল ভিজানো জল দিয়ে চোখ, 


ধোয়ার নির্দেশ আছে। 
পাঁরচিতি 


পিপল ৪ প্রকরের৪ (১) পিপ্পলী_এর একটি নাম মাগাঁধ; মগধ প্রদেশে 
(দাক্ষিণ বিহার) বেশী জন্মাতো ব'লে এই নামকরণ। ভারতবর্ষজাত ছোট ও বড় 
[পিপল এই শ্রেণীর অন্তর্গত। (২) গজাপিপ্পলী একাঁট সীন্দগ্ধ ভেষজ, অনেকে 
ঢাঁবকার ফলকে গজাপপ্পলাী বলেন। (৩) দৈংহলী--সিংহল (বর্তমান শ্রীলঙ্কা), 
সিঙ্গাপুর, বর্মন প্রদেশে জন্মে, একে চলাত কথায় জাহাজী পুল বলে। (৪) 
বনাঁপপ্পলী-_অযক্রসম্ভূত বনজ পিপল । পশ্চিমবঙ্গের যেখানে সেখানে জন্মে, আকারে 
ছোট, সর, ঝাঁজ কম। বর্তমানে ২ প্রকারের পুল বাজারে পাওয়া যায়, বড় ও ছোট। 
বড়গলে সৈংহলী পুল আর ছোটগ্াল পশ্চিমবঙ্গে আঁধিকজাত পিপুল। 

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, নেপাল, হিমালয়ের পাদদেশ, ফিলিপাইন দবীপপনঞ্জ; 
বাংলাদেশ (পে বঙ্গ) ইত্যাদিতে অধিক পারমাণে পিপল! জন্মে। 

লতানে গাছ, মাটিতে পড়ে থাকে, কখনো বা অন্য গাছে উঠে পড়ে। লতাটির সামনের 
অংশ কোমল, পাতাগুলি ভিম্বাকৃতি, অনেকটা পানের মত দেখতে, ২/৩ ইসি লম্বা। 
একালিঙ্গী ফুল, পৃষ্পদণ্ড ১-৩ ইণ্চি লম্বা, সোজা ও উন্নত। ফলগ্ীল সবজ- 
হাঁরদ্রাভ বর্ণের, পাকলে রন্তবর্ণের এবং শনীকয়ে গেলে কৃষ্ণাভ ধূসর বর্ণের হয়। 
বর্ষাকালে ফুল হয় এবং শরকালে ফল হয়। 

সংস্কৃত নাম িপ্পলী, বাংলায় ?পপদ্ল ও হিন্দীতে পীপল বলে। বোটানিক্যাল 
নাম Piper Longum Linn. ফ্যামলী Piperaceae. এর আর একটি জাত আছে; 
তাকে পাহাড়ী *পপনলে বলে, বোটানিক্যাল নাম Piper Sylvaticum Roxb. 
আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে বেশী জন্মে, পাতাগনল কা বড় হয়। 


লোকায়তিক যোগ 


পিপল প্রধানভাবে কাজ করে রসবহ ভ্রোতে। 
১। কাঁশতে_ এটা যে বেশী থাকলেহী দিতে হবে তা নয়, তবে তার সঙ্গো 
ঃসকের আশঙ্কা হয় হয়তো এটা ক্ষয়জ জবর, 


থাকবে ঘূষঘূষে জবর। এক্ষেত্রে চিকিং 
এক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের চিকিৎসা সর করার পুর্বে পিপুলচূর্ণ ২৫০ মালগ্রাম ঈষদ,ষ 


জলসহ' সকালে ও বৈকালে দুবার ক'রে খেতে হয়, এর দ্বারা ওই কাস ও ঘষঘদষে 
জ্বর ছেড়ে যেতে পারে। অবশ্য ৪/৫ দিন খাওয়ার পর এর উপকারিতা উপলব্ধি হবে। 
= যে জ্বরের ফলে শরীরের গঠন নষ্ট হ'চ্ছে অথচ আঁগ্নবল 
খাদ্যরসট রন্ত তৈরীর যোগ্য হয়নি; তার জন্য ধীরে 


হয়, এর দ্বারা কয়ে 


৬২ চিরঞ্জীব বনোঁষাধ 


উপশম হবে, যার ফলে রোগীর মানাঁসক বলও ফিরে আসবে। 

৩ মেদহ্থাসে_: যাঁরা মেদদ্বী, তাঁরা এটাকে কমাতে চাইলে ২৫০ 'মালগ্রাম 
শপপল চূর্ণ আধ চা-চামচ মধুসহ খাওয়ার ১০/১৫ নট বাদে এক কাপ ঈষদুষ্ণ 
গ্ররমজল খাওয়ার ব্যবস্থা করুন। তবে যাঁদের শ্লজ্মাপ্রধান ধাতু, তারা সকালে ও 
বৈকালে উপারউন্ত মাত্রায় দুবার খেতে পারেন। এইভাবে ১৫/২০ দিন ব্যবহার ক'রলে 
মেদের হাস হবে, তবে তার সঙ্গে আহারের 'িয়মও পালন ক'রতে হবে। যেমন চিনি 
বা যেকোন ন্ট দ্রব্য মোটেই না খাওয়া, আলু বর্জন করা, এবং একবেলা ভাত ও 
একবেলা কড়া' সে'কা রুটি খাওয়া, তবে প্রাচীন বৈদ্যগণ বলেন, শ্যামাচালের ভাত বা 
রুটি, (গমের মত পেষাই করে নিতে হয়) মেদহাসে আদ্বতীয়। 

৪1 হাঁপানতে__ অল্প শ্রমেই হাঁপানি, অল্প পেটভার ক'রে খেলেই হাঁপের 
কষ্ট, তাঁদের উচিত পুলচূর্ণ ২৫০ শমালগ্রাম জলসহ আহারের কিছ; পরেই খাওয়া, 
এর দ্বারা হজমও ভালো হবে হাঁপেরও কষ্ট হবে না। নইলে ২ গ্রাম পিপল একটু 
থে'তো কারে সেটা ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে আন্দাজ ২ কাপ থাকতে নামিয়ে ছে'কে 
সেই জলটা ২/৩ ঘণ্টা অন্তর ৩/৪ বারে খেতে হবে। এর দ্বারা হাঁপের কষ্ট আর 
আসবে না। 


&। অগ্নিমান্দ্যেঁ এর কারণ হয়তো দাঁতের অভাব হ'য়েছে অথবা থেকেও নড়- 
বড়ে কিন্বা খতুর 'বপর্যয়_এর: ফলে এই রোগটায় যাঁরা গ্রস্ত হয়েছেন তাঁরা দ'বেলা 
আহারের পর িপুলচূর্ণ ২৫০ মিলিগ্রাম মাত্রায় জলসহ কয়েকাঁদন ব্যবহার ক'রে 
দেখতে পারেন; এর দ্বার! আঁগ্নমান্দ্য নিশ্চয় উপশম হবে। 


৬ বাতরোগে_ তবে এ বাতে শ্লেম্মার প্রাধান্য থাকবে। শন্ধ তাই নয়, প্রায়ই 
শরীরটা থুম্‌ মেরে যায়, মনে হচ্ছে, এবার শরীর অচল হায়ে পণ্ড়বে। এই রকম 
পাঁরাস্থাততে পপুুল চূর্ণ ২৫০ মিলিগ্রাম মাত্রায় ১ চা-চামচ আদার রস সহ সকালে 
ও বৈকালে দুবার খেতে হবে। তবে আদার রসটা গরম করার! পর তার ওপর থেকে 


১ চা-চামচ ঢেলে নিতে হবে। আর একটা: কথা, শরারটা কড়া হ'য়ে যাচ্ছে এটা বদঝলে 
একবার ক'রে খেতে হবে। 


৭। প্লীহা বৃদ্ধিতে এটা আস্তে আস্তে বড় হ'য়ে চলেছে, তার আনযষাঁঙ্গক 
অন্যান্য লক্ষণগ্ীলও এসে পেশছচ্ছে, যেমন রন্তাল্পতা, আহারে অর, দাস্ত অপারজ্কার; 
সেক্ষেত্রে কুলেখাড়ার রস ৪/৫ চা-চামচ একট: গরম করে তার সঙ্গে ২০০ অথবা 
২৫০ গ্রাম পিপল চূর্ণ মিশিয়ে এক সপ্তাহ খেলেই এর উপকারিতা উপলব্ধি ক'রতে 
পারবেন। অনেক প্রাচীন বৈদ্য এক্ষেত্রে কাঁচা দুধসহ পুল চূর্ণ খেতে দিয়ে থাকেন। 


অথবা 


তালজটা ভস্ম ২০০ 'মালগ্রাম এবং পিপল চূর্ণ ২০০ মিলিগ্রাম একসঙ্গে মধুসহ 


খেতে হবে। তবে মধ; ২৫/৩০ ফোঁটা মিশিয়ে নিয়ে তারপর তার সঙ্গে ২/৩ চা-চামচ 
দুধ মিশিয়ে খেতে পারলে ভালো হয়। 


রর তালজটা ভস্ম করার পদ্ধাত_ জটা ত.লগাছ থেকে কাঁচা জটা কেটে তাকে 
টুকরো ক'রে শ্াকয়ে নিয়ে হাঁড়িতে পুরে, সরা দিয়ে মুখ বন্ধ করে আগুনে পড়য় 


ছাই করে নিতে হয়। তারপর সেটাকে মেড়ে মাহ ক'রে দিলেই তালজটা ভস্ম প্রস্তুত 
হ’লো। 


কণ ৬৩ 


৮। মেধা হাসে পূর্বে মেধা ভালই ছিলো কিন্তু আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে_ 
সেক্ষেত্রে পিপল চূর্ণ ১৫০ মিলিগ্রাম ২০/২৫ ফোঁটা িয়ের সঙ্গে মাঁশয়ে কিছুা্দন 
খেয়ে দেখুন, নিশ্চয়ই উপকার পাবেন। 

৯ বঝুরো ক্রিমিতে_ ক শিশু কি বৃদ্ধ_এর উপদ্রব অনেককেই ভোগ ক'রতে 
হয়। এ'দের উচিত ২৫০ মিলিগ্রাম মাত্রায় প্রত্যহ বৈকালের দিকে বাসি জলসহ খাওয়া। 
এর দ্বারা অগ্নবলও বেড়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে ক্রামর উপদ্রবও ক'মে যাবে। 


১০। বাক্যে: যাঁরা বয়সের ধর্মে বার্ধকাগ্রস্ত হ'চ্ছেন কিন্তু তার সঙ্গে শ্লেম্মার 
এবকারজানত রোগেও আক্রান্ত হচ্ছেন, তাঁরা সকালে ও বৈকালে দ্বার বাসক পাতার 
রস ৩/৪ চা-চামচের ২৫০ গ্রাম [পুল চূর্ণ মিশিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। 
তবে বাসক পাতার রসটা একটু গরম ক'রে নিতে, হবে। এর দ্বারা আধাশক উন্নীত তো 
হবেই। 

১১। জবরে_: যে জবর কোন কিছুতেই ছাড়তে চায় না, এমনাক ক্ষয়মূলক 
জৰরেও ১০ দিন পর্যন্ত প্রাতাদন একটি ক'রে বাড়িয়ে খেয়ে বেতে হবে: তারপর 
প্রত্যহ একটি কারে কমিয়ে খাওয়া বন্ধ ক'রতে হবে। এই সময় পথ্য দর্ধ-ভাত পেনরনো 
ধানের চালের ভাত)। অল্প গাওয়া ঘি মিশিয়ে খাওয়ার উপদেশ । আর একট; বন্তব্য_ 
এই [পপুলগ্ীলর মান্রা কিন্তু ১০ট দানা থাকবে এতটুকু পিপুল, এতটুকু পাঁরমাণ 
িপুল নিয়েই এর একক মান্রা। এই রকম প্রতিদিন একাট করে বাড়িয়ে যেতে হবে। 

এই চিকিৎসা পদ্ধাতাঁট রাজস্থানে, বাংলায় ও দক্ষিণ ভারতের বৈদ্যদের মধ্যে 
প্রচালত। তবে বাংলায় এই পিপ্পলী-বর্ধমান চিকিৎসাপদ্ধাতাঁট আর শোনা যায় না। 
তবে এ 'চাকৎসা' ধারাটা চরকোন্ত-এটা আছে চীকৎসাস্থানের প্রথম অধ্যায়ে 

[পুল নিবন্ধের শেষে বৈদ্যকবৃত্তির আদি কথা স্মরণ করে বলা যায় যে, 
খাঁষিদের কার্যই ছিল আর্তের সেবা, সে সম্প্রদায় যে এঁকান্তিকভাবে কেবল ব্রাহ্মণ 
শ্রেণীরই এটাও সর্বতঃ জ্বীকার্য; কিন্তু সেই খাঁষ সম্প্রদায়ের একটি শ্রেণী যখন জীবকা 
শহসেবে বৈদ্যক কৃত্যকে গ্রহণ ক'রলেন এবং সাম্মানিক দান ছাড়া বিনিময় বাণিজ্যের 
অন্তর্গত ক'রে আনতে লাগলেন অর্থ, আর সেবা ধর্মটা তখন গৌণ হায়ে গিয়ে, সেই 
চাকৎসাবাত্তি তাঁদের জশীবিকা হয়ে দাঁড়য়েছিলো, সেই থেকে তাঁরা বৈদ্যক হয়েও 
বা যজন্বেদীয় ব্রাহ্মণ হয়েও অর্থাৎ চরকীয় শাখার চাকংসক বা বৈদ্য ব্রাহ্মণ হয়েও 
একটি স্বতন্ধ শ্রেণীতে পাঁরণত হ'লেন। তবে এটা বেশী. নজরে পড়ে বাংলায়। তাঁদের 
গবোঁষত একটা ভেষজ এই িপ্পলী। তার অন্তীর্নীহত শান্ত হ'লো-শোষণ কারে 
সুক্ষ স্রোতপথে প্রবাহিত হওয়া। 

এখন বসে ভাবাছ, আজ বৈদ্যকবৃত্তি পিপুলের পর্যায়ে পাড়ে গিয়েছে নাক? 

CHEMICAL COMPOSITION 
Piper longum 

1. Piperine. 2. Piperlonguminine. 3. Piperlongumine (O=Piplartine) 
4. N-Isobutyl  deca-trans-2-trans-4-dienamide. 5. Sesamine 
6. Diaendesmine. © 7. lL Undecyl38, 4-methylenedioxy benzene 
8. Piplasterol. 9. Terpinolene. 10. p-cymene. Il. Dihydrocarveol 
19. cc-Thujene. 13. Zingiberene. 14. B-Caryophyllene. 15. n-Eicosane. 
16. n-Heptane. 17. n-Hexadecane. 18. n-Hexeicosane. 19. n- 
Nonadecane. 90. n-Octadecane. 21. p-Methoxy-acetophenone 
22. Phenyl ethyl alcohol. 


ক তি 
জ্রানজী 


ভাষা গবেষকগণ মনে করেন যে_ভারতের সুপ্রাচীন সংস্কৃতি তো শ্রদীত, তবে 'লাঁপবদ্ধ 
ভাবে তা কিছ; ছিল না, ভাঙ্গাচোরা, ভ্রষ্ট, ভ্রংশ, অপত্রংশ ভাগই তো তাঁদের 
সম্বল; সেগুলি অবলম্বন ক'রেই তো প্রচালত সংস্কৃত ভাষা । নিনবন্ধোন্ত ব্রাহ্ম 
ভেষজটি' অথর্ববেদে' পাওয়া যায়, তবে তাকে সোম বলে চিহ্নত করা হায়েছে, অথচ 
সোম যে ক বস্তু সে হদিশ আজও মেলোন, কিন্তু খক্‌; যজ এমন কি গানের গ্রন্থ 
সামেও উল্লেখ প্রচুর-যেমন খকের ১। ৬৫।১০, আবার ৩।৩৫।€ এবং ৪1২৪৮ 
সন্তে তো আছেই, তাছাড়া ষজুর সোমও তো ৮। ৫৬ এবং ৯। ২৬ থেকে প্রায়ই কোন 
না কোন সুন্ডে সোমের উল্লেখ । শুধু তাই নয়, উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে অথেরিও ভেদ! 
এই যেমন, কোথাও সোম রাজা, কোথাও চাঁদ, কোথাও যজ্ঞের অশ্ব, ঘি (ঘৃত), দুধ, 
নদী, মদ্য, সুরা, এমান ভাবে বহু অর্থে প্রকাশ করা হয়েছে, তারপর অথর্ববেদেও, 
অবশ্য সেখানে সোমের অর্থ প্রধানতঃ ?তনাউ-_সুরা, এক জাতীয় লতা, সেটা আবার 
গুলণও হ'তে পারে। আবার করঞ্জাও হ'তে পারে, তাছাড়া খয়ের, সোমরাজী, পাতাল- 
গরুড়ী প্রভৃতি কতকগদাল ভেষজলতাকে সোম আখ্যা দেওয়া হ'য়েছে; অন্য অর্থে সোম 
হ’লো যজ্ঞ আবার কোথাও বা সোমযাগ যোগ ও যজ্ঞ পৃথক)। এদেরই ভিতর থেকে 
একটি ভেষজকে চিহ্নত করার প্রয়াস দেখা যায় চরক, সমশ্রুত ও দা িঘণ্টুকারের 
পর্যায়ে । প্রথমে বলি, অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ৫।৩। ৫২ সুক্তের উত্তিটি-_ 


সোমা ত্বমোহইজোহসি তবেব 'ত্বাযর্ভূ য়াং ৷ 
ওজোহাঁস মৃত্যোঃ পাহি, ত্বা দুন্নেন আভষিণ্লাম ] 
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মহীধর এই সন্তাটর ভাষ্য ক'রেছেন_ 


সোমা ইতি সোমো ব্ৰাহ্মী ভেষজং, তদেব িবৃণ্দোত শিরসি 
অভিষেকার্থং সোমশ্চ সমন্তাৎ প্রীতান্‌ স্বাস্মংশ্চ স চ শক্রায় 
পূত শারীর বল সহঃ তদ্রুপমাঁস দন্যন্নেন চন্দুস্য বশসা ত্বা 
আঁভাষিঞ্টাম । সোমশ্চ ওজরুপঃ স এবং সংরাক্ষিতঃ মৃত্যোঃ 
অকালমৃত্যোঃ রক্ষাত। 


এই ভাষ্যটির অর্থ হ’লো-সোমা, এটি সোম, এবং সেটি ব্ৰাহ্মী ভেষজ, শারীরের 
?শরোভাগে একে আঁভাঁষাণ্চিত করা হয়। এটি সমন্তাৎ (সর্বতোভাবে) প্রীত করে। 
শুকরের পবিত্রতা এবং শরারের বল সহ আগমন করে। চন্দ্রের সমান যশোলাভ হয়, 
সেইজন্য তোমাকে আঁভাষাঞ্ডত কার। সোমই! ওজ, সেই অকালমত্যু থেকে রক্ষা করে। 

বৈদিক সযুন্তের ভেষজ রহ্যবাদটি হীঞ্গতে বলা থাকলেও আমায় ভেষজ- 
বিজ্ঞানগদের প্রেরণা জরগয়েছে, তাছাড়া বেদপ্রোন্ত ভেষজগনীল যে সর্ব তোভাবে পরীক্ষিত 
হয়েছিল সেটা সুদূর অতীতকাল থেকে আজও পাত্র কাল ভেদে যে প্রয়োগের নিদেশি 
তা যথাযথভাবে প্রয্ত হ’লে অতীম্ট ফল দিয়ে আসছে, তাই চরক সংাহতার আমলে 


৬৬ চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ 


নিঃশংসয়ভাবে বলা হায়েছে চেরক সত্রস্থানের ২৫ অধ্যায়ের ৪৩ গুচ্ছে) সোম 
ওষধীনাম, অর্থাৎ ওষধিগীলর মধ্যে সোম নামের ভেষজাঁট সর্বাগ্রগণ্য। 

দ্বিতীয় তথ্য-_বেদের উত্তি হ'লো, সোম নামক ভেষজাঁটি ওজ ধাতুকে রক্ষা করে 
এবং সেই ওজই অকালমৃতু থেকে রক্ষা করে। এও এক আশ্চর্য ভেষজ-বজ্ঞানের 
সূত্রপাত। 

এ সম্বন্ধে চরকে বলা হয়েছে চেরক নিদানস্থান চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৫ গচ্ছে)_ 


“ওজঃ পুনম্ধুর স্বভাবং তদ্‌ রোক্ষ্যাদ্‌ বায়ঃ কষায়ত্বেন আভ- 
সংসজ্য মুত্রাশয়ে আভবহাত তদা মধনমেহং করোত। 


অর্থাৎ শরীরের ওজধাতুকে বায়্‌ই বহন করে নিয়ে আসে মাত্ত্রাশয়ে, তারপর প্রস্রাবের 
সঙ্গে যখন ক্ষারিত হয়, তখন নাম হয় মধু-মেহ। তাহ'লে আজকের পাশ্চাত্য ভাষায় 
যেটি এ্যাল্বমেন্‌ (Albumen) চরকের নিরীক্ষায় সেইটাই কি ওজ৪? না অন্য 
কিছু? কারণ উভয়ের বন্তব্যে ওজধাতুটি বর্ণগত; স্বভাবগত এক। ওজধাতু মধর। 
উতর উরি ৮৮৯73 CLE 
ধাতুর সারভাগ এক ধাতুবিশেষ ওজঃ, অর্থাৎ দেহে যতগ্যাল ধাতু আছে (রস, রন্তু প্রভাত) 
সবেরই সারভাগ ওজধাতু। 
তাছাড়া চরক' সংহিতার বিশেষ অভিমত “অশ্নিসোমাত্বকত্বেন ওজঃ” অর্থাৎ এই 
বদ্তুটি আগ্নেয় ও সোমায় অর্থাৎ একাধারে অগ্নিধমা ও জলধর্মী“। “তন্লাশনাং 
নাশমচ্ছাত"-_-ওজঃ ক্ষয় হ’লেই মৃত্যু এসে পড়ে। এই ক্ষেত্রে ব্ৰাহ্মী ভেবজটি তাকে 
রক্ষা করার শান্ত ধারণ করে। 

এমন একাট বাশিষ্ট ভেষজের্‌ পাঁরচয় সম্পর্কে প্রথমে দেওয়া হয়েছে চরকের 
সন্ত্রস্থানের চতুর্থ অধ্যায়ে সংজ্ঞাস্থাপন বর্গে। ওখানে বয়স্থা নামক ভেবজটিই সোম 
এবং তার প্রচালত নাম ব্রান্মী-_এইটিই পরম্পরা প্রাসাদ্ধি। অবশ্য এ কথাটাও চক্রদত্ত 
্রন্থপ্রণেতা চক্রপাঁণি দত্ত মহাশয়েরও (ইনি চরকের প্রাসদ্ধ টীকাকার)। চরক সংঁহতার 
বন্তব্যে দেখা যায়, এটি একটি অসাধারণ গুণসম্পন্ন ভেষজ। একে দেখা যায় চিকিৎসা- 
স্থানের রসায়ন অধ্যায়ে এবং চাকৎসাস্থানের ১৫ অধ্যায়ে অপস্মার রৌগে। এই 
রোগাঁটর নিরাময় করার শান্ত এই ভেষজাটর মধ্যে আছে, এ ইঙ্গিত ওখানে করা হয়েছে। 

তারপর সৃশ্রবতের চাকৎসাস্থানে তো পাঁরজ্কার বলা হয়েছে, মেধা ও আয়্মবর্ধক 


ভেষজের মধ্যে ব্রাহ্মী সর্বাগ্রগণ্য। তাছাড়া চক্দত্ত গ্রন্থের উন্মাদ চাকৎসাতেও ব্রান্মীর 
স্বরস ব্যবহার করা হ’য়েছে। 


গোড়ায় গলদ 


কিন্তু মুশকিল হ’লো সারা ভারতের ভেষজ পাঁরচয়ের পাঁঞ্জকাট খুললে দেখা 
ৰতন চির ওম িকে তি বায বিনে তবে এ সম্পর্কে দুটি ঘটতে একটা 
ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রথমটি ভাবপ্রকাশ গ্রন্থের (এট যোড়শ শতকের গ্রন্থ) গদুড়ুচ্যাঁদ 
বর্গে। সেখানে বলা হ'য়েছে_ 


মণ্ড্‌কপণাী* মান্ড্‌কী ত্বাজ্্রী দিব্যা মহোঁষধী। 
হিমা সরা তিক্ত লঘু মেধ্যাচ শীতলা 


£ 


৮ 
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এখানে মণ্ড্‌কপণাী এবং মাণ্ড্‌কা এ দন্্টি শব্দ যেমন লোকপ্রখ্যাত, থানকুনী বা 
থুলকুঁড়ির তেমান আর একটি ইঙ্গিত দেখা যায় রাজানঘণ্টুতে, ওখানে দেখা যার 
প্পটাদিবর্গে সেখানে বলা হয়েছে 


স্বায়স্ভুবী সোমলতা মণ্ভ্কী সুরসা তথা। 
দিব্যা চ শারদী চোঁত চত্ীর্বংশাতি নামকা ॥ 


এখানে বিশেষ ইঙ্গিত এটি বর্ষান্তে জন্মে। তবে উভয় নিঘস্টঃকারের আভমত-_ 


এর আস্বাদন তিন্ত ও কথায় রস, কিন্তু শীতবীর্য, এইদিক থেকে বাংলার খনব 
পাঁরাচিত থানকুনশকেই চিহ্নিত করা যায়। কিন্ত ব্রাহ্মী নামের ভেষজ পরিচরটির সম্বন্ধে 
সন্দেহ জাগে। 
নব্যের সমীক্ষায় 


গুণ ইহা স্বাদে ভিন্ত, মুতরকারক, মৃদ্ীবরেচক, কামোদ্দীপক ও রত পাঁরচ্কারক। 

গুষধার্থ প্রয়োগ £_ পাতা “য়ে ভেজে খেলে স্বরভঙ্গ, স্নায়াবক দদর্বলতা, 
অপদ্মার রোগ ও ক্ষিপ্ততার উপশম হয়। শিশুদের *বাসনালীর পাড়ায় চারের চামচে 
এক চামচ পাতার রস খাওয়ালে বমি হয়ে ওটার আরাম দেয়। এভিন্ন সাধারণ কোষ্ট- 
বম্ধতায়ও এই রস িতকর। রন্তদ্যষ্টিতে, খোস-পাচড়ায়, শিবত্ররোগে ও উপদংশ রোগে 
বাহ্মীর রস সেবনে উপকার পাওয়া যায়। “ব্রাহ্মীঘৃত” অপস্মার ও ম্া রোগের 
মহৌষধ । ইউনানশী চাকৎসক সম্প্রদায়ের মতে এটি শরীরের পহুষ্টিবর্ধক ও শ্লেম্মানিঃ- 
সারক। বাহ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেউ কেউ উক্ত রস পেট্রোলের সাথে মিশিয়ে বাতব্যাধিজীনত 
যন্ত্রণায় মালিশের উপদেশ দেন। 

এতদ্ব্যতীত অনেকে ব্রাহ্গী থে'তো করে (শলীপদ) গোদরোগে ও প্রদাহজনিত 
চ্মরোগে সে'ক দেওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। 


পারাঁচাত 


লতানে উীদ্ভিদ। মাটিতে গাঁড়য়ে গাঁড়য়ে এগিয়ে যায় এবং প্রত্যেক গাঁট থেকে 
{শিকড় বের হয়। কান্ড নরম, রসালো ও সক্ষম সুক্ষ্ম রোমযনস্ত। কাণ্ডের বিপরীত 
দকে জোড়া জোড়া 8 থেকে ই ইন্টি পর্যন্ত লম্বা পাতা হয়, এদের বোঁটাও কাণ্ড সংলগ্ন, 
এর গঠন অনেকটা ভিম্বের মত। ফুল ফিকে নীল ও শ্বেত বর্ণের। বাঁজাধারে ক্ষুদ্র ক্ষ 
বহন ফিকে রঙের বাঁজ থাকে। সমগ্র উদ্ভদটাই তিন্ত। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে ফুল ও 
ফল হয়। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই কমবেশী জন্মে, পুকুর ও খালের ধারে, সে'তসে'তে 
ভাঁমতে ও ক্ষেতের আলের গায়ে ব্রাহ্মাঁশাক হতে দেখা যায়। এর সংস্কৃত নাম ব্রাহ্ম, 
বাংলায় প্রচলিত নাম বিরমীশাক, বরমীশাক, বাহ্মীশাক ও হিন্দীতে শ্বেতচামনী, ব্রহ্মা 
নামে পাঁরচিত। বোটানিক্যাল নাম Bacopa 70107071011 (Linn.) H. B. & K. 
‘ও ফ্যাঁমাল Scrophulariaceae. 

উষধার্থ ব্যবহার্য অংশ-_সমগ্র গাছ ও মূল। 


৬৮ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


লোকায়াতিক যোগ 


প্রথমেই বাল_এই ভেজষাট রসবহ' ও শুক্রুবহ উভয় স্রোতেই কাজ করে। 

১ স্বরভঙ্গে এটা প্রথম প্রথম মনে হবে, তেমন কিছ নয়, এটা ওটা থে'তো 
করে বা সিদ্ধ কারে খেলে চলে যাবে; অথবা বচের টুকরো মুখে রাখলে কিম্বা লবঙ্গ 
রাখলে ওটা সেরে যাবে । তবুও বাঁল এই রোগটাকে এতটা হাল্কা ক'রে দেখলে ভুল 
হর, হয়তো অনেক সময় সামান্য একটু টোট্‌কাতেই ভাল হ'য়ে যায়; তাহ'লেও অন্য 
অনেক কারণেও তো হ'তে পারে, তবে কসের জন্য হয়েছে তা ধরার উপায় হ’লো, 
মুখের রঙটা কালো হবে, আর মলের পোয়খানার) রউটা কালচে হবে; বায়প্রধান 
হলে, আর পিত্তপ্রধান হ’লে কাসতে, কথা কইতে, গলাটার জালা হবে। শ্লেচ্মাপ্রধান 
হ'লে দিনে যাও-বা গলার স্বর একটু খুলবে, রাতে (রাত্রে) তাও বন্ধ হ'য়ে যাবে। 
এই শেষেরটি হ'লে! অর্থাৎ শ্লেক্সাপ্রধান হ'লে ব্রাহ্মীশাকের রস ২/৩ চা-চামচ একট 
গরম কারে ঠাণ্ডা হ’লে সমান পাঁরমাণ মধ মাশয়ে (আন্দাজ এক চা-চামচ মিশালেও 
হবে) সকালের দিকে একবার! এবং বৈকালের দিকে একবার খেতে হবে। এটাতে সেরে 
না গেলে, বুঝতে হবে এটা ক্ষয় জন্যই হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এভন্ন মেদব্‌দ্ধি 
হ'লে সাধারণভাবে গলাটা ধ'রে যায়। 


২। শিশদের শ্লে্মায়__ গলার কাছে কফ আটকে প্রায় দমবন্ধ করে দিচ্ছে 
অর্থাৎ প্রচুর শ্লেম্মায় হাস্‌ফাস্‌ ক'রছে, সেক্ষেত্রে ব্রান্মীশাকের রস গরম ক'রে ঠাণ্ডা 
হ'লে এ রসটা ২৫/৩০ ফোঁটা এক চা-চামচ দুধ মিশিয়ে খেতে দিতে হবে। এর 
দ্বারা ওই শ্লেম্মাটা উঠে যাবে অথবা সরে যাবে, তারফলে ওই হাঁফটা কমে যাবে। 


৩। মনুত্রকৃচ্ছ্তায়_ যাঁরা এর সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতায় ভুগছেন, তাঁরা সকালে এবং 
বৈকালে দু'বার করে ২/৩ চা-চামচ'ক'রে ব্রান্মী শাকের রস' খাবেন; তবে খাওয়ার সময় 
৫/৬ চা-চামচ দুধ মিশিয়ে নেবেন, এর দ্বারা মত্রকৃচ্ছতাটাও ক'মে যাবে, দাস্তটাও 
পরিজ্কার হবে। 


৪। শক্রতারল্যে_ এটা অস্বাস্তকর ও দুঃখকর রোগ।. এটি হ'য়ে পড়ালে 
সামলানোর জন্যে প্রত্যহ সকালের দিকে ২ চা-চামচ করে ব্রাহ্মীশাকের রস এক কাপ 


দুধে মিশিয়ে সপ্তাহখানেক খেলে এটাতে নিশ্চয় উপকৃত হবেন। 


€। বাতে (রেসগত)_ এ বাতটা এমন যে, ক্রমশ শরীরে অবসাদের মীন, আসে, 
এই অবস্থা চালতে থাকলে ব্রাহ্মীশাকের রস একটু গরম ক'রে তা থেকে ২ চা-চামচ 
নিয়ে প্রত্যহ একবার অথবা ২ বার খেতে.হবে। এর দ্বারা শরীরটা ঝরঝরে, হবে। 


৬। স্মৃতির ন্যুনতায়_- হয়তো স্মৃতি ভালই ছিল, কিন্তু সেটা আদতে আস্তে 
ক'মে যাচ্ছে। তাঁরা সকালে কিছু খাওয়ার পর ২ চা-চামচ বা ১ চাণ্ামচ ব্রাহ্ম 
শাকের রস আধ চা-চামচ গরম ঘি মিশিয়ে আধ কাপ দুধের সঙ্গে খাবেন। এইভাবে 
১৫/২০ দিন খেলে যে অস বিধে আসছিলো সেটা আর থাকবে না। 


৭। অপস্মারে মেগ্ী রোগে)-- এই রোগটি নারী-পুরুষ উভয়েরই হয়, যদ 
জন্মসূত্রে না হায়ে থাকে, তবে যে কোন বয়সেই এ রোগ আক্রমণ করুক না) সেটা 
উপশমিত হ'তে পারে যদি ব্রাহ্মীশাকের রস ২ চা-চামম্র একটু গরম ক'রে আধ কাপ 
দুধের সঙ্গে মিশিয়ে বেশ কিছুদিন খাওয়া যায়। 

ব্রাহ্মী সম্পর্কে বন্তব্য রাখার পর এইটাই মনে উশক' দিচ্ছে- বয়সের গড়ানে বেলায় 
একে কি আবার ভজনা ক'রবো 2 জ্ঞানের পিপাসা তো এখনও মিটলো না। যাক্‌ একটা 


fe ব্ৰাহ্মী ৬৯ 
কথা বলে চ'লে বাই, যাঁদও এটা মহাভারতের বদরের মুখ থেকে বলানো হয়েছে_ 


ক্বাবমাবপৃজু নিক্ষেপ্যৌ কণ্ঠে বদ্ধৰা মহাশিলাম্‌। 
ধনবন্ত মদাতারং দাঁরদুণ্টাতপাস্বিনম॥৮ 


অর্থাৎ এ সংসারে ওই দুটি ধরনের লোকের গলায় পাথর বোধে ডুবিয়ে দিতে 
হয়। (১) যার প্রচুর আছে কিন্তু কৃপণ ২) যার কিছ? নেই কিন্তু তাতে উদ্যোগ না 
ক'রে আলস্যে কাটায়। 

আমাদের আয়রর্বেদসেবাদের মধ্যে দেখতে পাঁচছি_যাঁদের গবেষণা করার, আন 
করবার প্রচুর সুযোগ আছে, অথচ সৌদক থেকে 
যাঁরা কমেই দাণতর হাচ্ছেন, কিন্তু উদ্যোগী হযে কারোর সাহায্য নিয়ে যে আরও 
উন্নাত করা যায়, তাতে একেবারে নিশ্চেম্ট। সন্তরাং আর গণ ডুববে না তো 
ডুববে কে? এ রাহুর দৃষ্টি কি আর কাটবে? 


CHEMICAL COMPOSITION 
Bacopa monrieri Linn. 


Bases Viz., B: oxalate, B: 


Alkaloids viz., brahmine, herpestine. 
Stigmasterol. 


and B, chloroplatinate. Betulic acid. 17679879011)" 


ভিভন [জিওল] 


এই 'নিবন্ধাটর মুখবন্ধ লিখতে কাঁব ভারতচন্দ্রকে ভর করতে হচ্ছে। তাঁরই লেখা 
অন্নদামঙ্গল কাব্য গাথায় শিবের বিয়ের যে কাহনী পাওয়া গেছে, সেটাকে এখানে 
উপস্থাঁপত ক'রাঁছ (লোকপ্রবাদ এটা নাকি তাঁরও পাঁরবারিক জীবনের একটি আলেখ্য)। 

একদা শিব ছিলেন যেন ভবঘুরে । তারপর প্রেমে পড়েছিলেন নগকন্যা গৌরীর। 
তারপরের চিত্র হ'লো- প্রেমের জীবনের উদ্দাম কোলাহল ফুটে ওঠে, যতাঁদন না 
প্রাত্যাহক জীবনের আয়ব্যয়ের পাঁরাধ আয়ত্তে আসে। তারপর প্রেমিকা যখন বুঝতে 
পারেন আমার সুখ-আহনাদ মেটাবার সামর্থ্য এই পাঁতদেবতার নেই, তখনই ধখাঁটিমিটি 
লেগে যায় প্রয়তমের সঙ্গে। আর পাঁতদেবতাও যখন বুঝতে পারেন যে, প্রয়তমার 
রূপ যৌবন দিয়ে পেটের ক্ষুধার জালা দুর হয় না, তখনই হয় সংঘাত। এই মনস্তাত্বক 
পাঁরবেশনায় কবির কলমে 


“শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্কার 
ক্ষুধায় কাঁপায় অঙ্গ বলহ ক করি!” 


এ শুনে শঙ্করী বেজার হন আর মুখ ফিরিয়ে অন্যত্র সরে যান। শংকর ভিক্ষায় 
বের হন কিন্তু ক-ই ব্য পান তাতে! 


আবার এদিকে শংকরী দুঃখ করেন__ 


“ক অশুভক্ষণে হৈল অলক্ষণ ঘর। 
খাইতে না পাইন; কভু পঢ়ারয়া উদর॥ 


জিবল ৭১ 


Ea শঢানয়াছ পরম্পরা লোকমনুখে সন্ত্র। 
স্ত্রী ভাগ্যেতে ধন, পুরুষের ভাগ্যে পুত্র ॥? 
শংকরণ ক্রমশ বিরক্ত হ'তে থাকেন। অবশেষে সখা জয়ার কাছে ব'লে ফেললেন 


“কেবা এমন ঘরে থাঁকবে। 

এ দুঃখ সহিতে কেবা পাঁরবে॥ 

আপান মাখেন ছাই, আমারে কহেন 
কেবা সে বালাই ছাই ম্দাখবে 
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ক্মশঃই এই অবস্থা বাড়তে বাড়তে সে দুঃখের কাহিনী শিবের কানে পৌঁছে 
গেল। পারণামে উভয়ের মুখোম্যাখ কলহও সুর; হ'য়ে গেল। শিব তিতো 'বরন্ত হ'য়ে 
“দূর তোর সংসার” বলে ভাংগাঁজার থাঁল, চিমটে, ত্রশূল ও নন্দী-ভূঙ্গী এদের 


৭২ চিরঞ্জীব বনৌষাধ 


নিয়ে ষাঁড়ের িঠে চড়ে গৃহ ত্যাগ করে পলায়ন ক'রলেন। শিবানী তো খন্বই 
অপ্রস্তুতে পড়ে ক্রোধে, দুঃখে, অভিমানে কাঁদতে লাগলেন। সখী জয়া বললেন, দেবা, 
তুমি এক কাজ করো, নিজে অন্নপূর্ণা মার্ততে পথের ধারে এক দানসন্র খলে দাও। 
{শব [িক্ষে করতে করতে এসে তোমারই কাছে 'ভিক্ষে গ্রহণ ক'রবেন। তুম কিন্তু 
ধরা দিও না। 

জয়ার কথা শুনে দেবী তাই ক'রলেন। এদিকে শিব ভিক্ষে ক'রতে বেরিয়ে কোথাও 
শিকছু পেলেন না, অবশেষে নিরুপায় হয়ে পেটের জবালায় অন্নপূর্ণার আলয়ে এসে 
পরমানন্দে সেবা গ্রহণ ক'রলেন। রূমে সেই আলয়টি শিব ও তাঁর চেলাচামুণ্ডার নিবাস 
হ'য়ে উঠলো। চারিদিক থেকে আরও কত লোক এসে অন্নপূর্ণার আলয়ে নিত্যই অঢেল 
অন্ন ব্যঞ্জন গ্রহণ ক'রতে ক'রতে স্থানাট অন্নপূর্ণাধাম হ'য়ে উঠলো। দেবী তখন 
{বশ্বকর্মাকে ডেকে এক বিশাল পুরী নির্মাণ করতে আদেশ দলেন। এই পরী 
নির্মাণ ক'রতে কতরকমের গাছপালা নষ্ট করতে হ'য়ৌছলো, তারই বর্ণনায় কাঁব 
ভারতন্দ্র {লিখেছেন 


“জবা জুই জাতী চন্দ্রমাল্লকামোহন। 
শেফালী িয়ালী দোনা পারুল রঙ্গন। 
আম জাম নারকেল জামীর কাঁঠাল। 
খাজুর গুবাক শাল পিয়াল তমাল। 
িওল তেতুল তাল 'িল্ব আমলকী । 
পাকুড় অশ্ব বট বৃক্ষ হরীতকী। 


কাব ভারতচন্দ্রের কলমের ডগায় জিওল' গাছের নাম পাওয়া গেল বটে, তাই ব'লে 
তার প্রাচনত্বের নাজর পাওয়া গেল না, এখন দেখা যাক আর কোথায়__ 


বৈদ্যকের নাথ 


সমশ্রুুত সংহতার সত্রস্থানের লোধাঁদগণে ‘জাঙ্গনী পাঠিত হ'লেও সেখানে জিঙ্গিনী 
কৃষ্ণশাল্মলী অর্থাৎ কৃষ্কবর্ণ পুষ্পের শিমুল বৃক্ষ । আবার চরক সংাহতার [বমানস্থানের 
অস্টম অধ্যায়েও এ কথার ব্যাথায় মাঞ্জচ্ঠা বলা হ'য়েছে। 

এখানে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, শাল্মল বৃক্ষের 'জাঙ্গনী নামের সঙ্গে মাপ্রষ্ঠা, এই 
লতাবাচক বশেষণের সার্থকতা থাকে বক? তারপর ষষ্ঠ খুষ্টাব্দের লেখা বাগৃভট নামের 
গ্রন্থের সত্রস্থানের ১৫ অধ্যায়েও জিঙ্গনী কৃষ্ণ শাল্মলী বলা হ'য়েছে। 

একাদশ খষ্টাব্দে চক্রপাণ দত্তের লেখা চক্রদত্তের মেহচিকিৎসায় কন্দর্পসার তেলে 
িজ্গীর দ্বারা তেলের মূদ্ঘনা দেওয়ার উল্লেখ। সুশ্ররতের সন্ত্রস্থানের (৩৮ অধ্যায়ে) 
'জিঙ্গীনি বা "জাঁঙ্গনীকে ব্ক্ষবর্গের অন্তর্গত করা হঃয়েছে। 


ভাবপ্রকাশের বস্তব্য 


“তমাল শালবদ্‌ বেদ্যো”, অর্থাৎ তমাল ও শাল গাছের মত। তাহলে মাঞ্জিচ্ঠাকে 
গ্রহণ করা চলে না, যেহেতু মাঞ্জষ্ঠা যে লতা এটা আবসম্বাদী সত্য। 


র 


88965 Institut 
(ভিবল APO: PRD | 


[নঘণ্ট;কারগণের দৃষ্টিকোণে 
রাজবল্পভের 'নঘণ্টগগ্রন্থে উল্লেখ আছে যে 


“জশবলঃ জিঙ্গানঃ প্রোন্তঃ বঝজ্ চাঁপ প্রমোদিনী 
তমাল শালবদ্‌ বেদ্যো দাহ এবস্ফোট হৃৎ পুনঃ” 


হয়েছে “ভাবপ্রকাশ” 


এই গ্রন্থ রাচত হয়েছে ১৭০৩ খষ্টোব্দে, তার পূর্বেই রচিত 
নাম সংজ্ঞায় অর্থাৎ 


_তীনও যে বন্তব্য রেখেছেন রাজবল্সভেও প্রায় তাই, বৈশিস্ট্য এর 
এই যে এত প্রাসা্ধ, “জিওল” সংজ্ঞাটি_আমরা আয় 
পূর্বে এর কাছাকাঁছও কোন নামের উল্লেখ 
কথা “জীবলঃ বহু পরব্রদঃ” অর্থাৎ শনয়ীমতভাবে জিওলের আঠা দুধ মিশিয়ে খেলে 
বহু পাত্রের জনক হওয়া যায়। এই জীবলই যে কালে “ 


বাঁ দুবয যে পাচন, মন, দ্বেদন বিরেচন বিলয়ন বায়ন ও কেন 
বদন বাঁর্ষগত অর্থাৎ উক্চবার্যত্ব থাকার জন্য এটির 


অভ্যাস দীর্ঘীদন ক'রলে এর কুফল হালো--“তৃষ্ণা উৎপাদন করে, 
সৃষ্টি করে।” এ শবচারটি এই গ্রন্থের নয়, এটা জশ্ত 


সধাহতার সং্স্থানের ৪০ অধ্যায়ে বলা হয়েছে। তবে এটা এখানে জানিয়ে রাখ যে, 


ব্যবহার্য অং £_ পাতা, কাঁচকাণ্ড, ছাল ও আঠা। 


গুণঃ_ ইহা রসে স্বাদু, ক্ষুধাবর্ধক, ক্ষতনাশক, ধারক, চর্মগতরোগে, দাঁতের 


করে সেই তেল হাঁপান রোগে খাওয়ালে 


উপকার পংওয়া যায়, 
জলে সিদ্ধ করে ঈষদুণ অবস্থায় সেই জল দ্বারা 
টানে শা 
হ্য়। 


উপর এর আঠা নারকেলের দে সমান বে লাগালে 
8 হয়। এভন্ন িওলগাছের গুড়ো িমতেল সহযোগে ক্ষতস্থানে লাগালে 
রাম পাওয়া বায় সবুজ কাণ্ডের রস ৫০ মিলিলিটার বা তদরধর্ন পরিমাণ ও তাহার 


5৪ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


সাঁহত ৫০ 'মাঁলিটার তে'তুলজল মিশিয়ে খাওয়ালে 02181. প্রভাতি মাদক দ্রব্য 
আতিসেবনে সংজ্ঞাহীন হ’লে বমন করানোর জন্য খাওয়ানো হয়। 


পরিচিতি 


শাখাপ্রশাখা বাশষ্ট মাঝারি গাছ। ছাল মোটা, ধূসর বর্ণ ও মসণ। শীতকালে 
গাছের পাতা ঝরে পড়ে যায়। পাতা ৬-৮ হণ লম্বা, দেখতে, অনেকটা দেশী, আমড়া 
(Spondias mangitfera) পাতার ন্যায় এবং এর পত্বাবন্্যাসও এ ধরনের । বসন্তে 
দেশী আমড়ার মত এর ডালে মূকুল হয় ও পরে থোকা থোকা ছোট আঙ্গুরের মত 
ফল হয়। সাধারণতঃ ভারতের উক্কপ্রধান অণ্চলে হয়ে থাকে। 'হমালয়ের সানুদেশেও 
এই গাছ জন্মে, বাংলা এবং তৎসানহিত অণ্চলে এই গাছটিকে লোকে বেড়ার ধারে 
শণুটি হিসেবে লাগিয়ে থাকে । এর সংস্কৃত নাম_-জিড্গিনী বা ?জবল, বাংলার প্রচালত 
নাম জিওল ও হিন্দীতে জিশগন নামে পাঁরাচিত। বর্তমানে এর বোটানিক্যাল নাম 
Lannea grandis dennst. ও ফ্যামীল Anacardiaceae. কিল্তু পূর্বে এর 
বোটানিক্যাল নাম ছিল Odina woodier Roxb. 

ব্যবহার্য অংশ-ছাল, আঠা ও পাতা। 


লোকায়াতক যোগ 


১। আতিসারে-__ এটা যাঁদ বাত অর্থাৎ বায়জনিত হয় সেই ক্ষেেই কার্যকরী! 
এই রোগাঁটির লক্ষণ এই গ্রন্থের 'বাঁভন্ন খণ্ডে কিছ? কিছ বলা' হয়েছে, তবুও এ 
সম্পর্কে একট: ইঙ্গিত কার, যেক্ষেত্রে দাস্তের বেগ এলে আর দাঁড়ানো যায় না, পায়খানায় 
গেলে ছ্যাকূড়া' ছ্যাকূড়া ফেনা ফেনা লালচে রঙের মত নির্গত হবে ও মলদ্বারে 
ব্যথা থাকবে এবং তার সঙ্গে কিছু বায়ও নিঃসৃত হবে, এক্ষেত্রে জিওল আঠা, যে 
আঠা স্বচ্ছ প্রায় গণদের মত দেখতে, সেই আঠা ১ গ্রাম: ঠাণ্ডা জলে গলে খেতে হবে। 
একাদিনেই এটায় উল্লেখযোগ্য উপকার পাওয়া যাবে। 


২। রন্ত আমাশায়_ এও অতিসার রোগ-_পিত্তপ্রধান আমাশয় হয়েছে, অর্থাং 
বিকৃত পিত্তের ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছে, আর অমান সমস্ত শরীরে দাহ, শোষ, পিপাসা হবে, 
তখন ইচ্ছে হবে, বেশ নুন ঝাল টক মেশানো খাই; যাঁদ কেউ খান, তবে দেখা যায় 
মলের সঙ্গে রক্ত নির্গত হচ্ছে এবং দমকে দমকে দাস্ত হচ্ছে, ওই সময় জিওল ছাল 
১০ গ্রাম (কাঁচা) সিদ্ধ করে জেল ৪/৫ কাপ শেষ এক কাপ) ঠান্ডা হ'লে, ছে'কে 
সমস্ত দিনে ২/৩ বারে এ ক্কাথটা খেতে হবে। এটাতে ওই রক্ত আমাশা সেরে যাবো 

৩। হাদুরোগে_- অবশ্য এটা বাতাঁপত্তপ্রধান হওয়া চাই। এই রোগের প্রকৃতিটা 
এমান যে, বার বার পিপাসা, আবার সামান্য শ্রমেই ঘাম, বুকের স্পন্দনটা অসময়ে 
দেখা দেবে, জল খেলেই আরাম, অথচ প্রস্রাবটা ততটা হবে না, (এর বিস্তৃত লক্ষণ 
এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে দেওয়া হয়েছে) এই অবস্থা ঘটলে ভিওলের: ছাল (কোঁচা) 
১০ গ্রাম একট; থেতো কারে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, 
ছে'কে সকালে ও বৈকালে ২/৩ বারে অল্প অল্প ক'রে ওই জলটা খেলে কয়েকদিনের 
মধ্যেই ওই অস্মাবধেটা চ'লে যাবে। 

৪) স্তন্যের স্বল্পতায়_ জিওলের আঠা ৩/৪ মটর প্রমাণ নিয়ে কাঁচা দুধ 
সিকি কাপে মিশিয়ে অল্প একটু চিনির সঙ্গে সকালে ও বৈকালে ২ বার করে 


জিবল ac 


কয়েকাঁদন খেলে বুকের দুধ বেড়ে বাবে। 
৫। আফং-এর নেশায়_ এটা যাঁদ কাটানোর 
জলের সঙ্গে জিওল পাতার রস ২ চা-চামচ মিশিয়ে খাওয়ালে 


দরকার হয় তখন একটু তেতুল 
নেশাটা কেটে যাবে। 


বাহ্য প্রয়োগ 


লাগিয়ে তার উপর ভিওল ছালের 


৬। পচা ঘায়ে- ওই ঘায়ে একট; নিম তেল 
পচানিটা কেটে যাবে, তারপর আরও 


মাহ গুড়ো ছাড়িয়ে দিলে ২/৪ দিনের মধ্যে ওই 
২/৪ দিনের মধ্যেই ঘা পুরে উঠবে। 

৭। দাঁতের হন্্রণায়_- এটা অসহ্য হয়ে পড়ছে সেক্ষেত্রে জিওল গাছের ছাল 
১০ ৭ দার যম তো কারে ৩/৪ কাল জলে সখ কানে 
ই গাম ফোটা কল, কল ধারণ কারতে হবে, ধা অনি শমানট 
রাখার পর ফেলে দিতে হবে। এইভাবে দিনে ২/৩ বার করতে পারলে দাঁতের বন্্রপার 
হাত থেকে রেহাই পাওয়া বায়। 

৮। ফোঁড়ার যন্ত্রণায়_ থে ফোঁড়া সবে উঠছে, অসম্ভব বন্মণা হচ্ছে, সেলে 
৮0৮77525597 
দিতে হবে। এর দ্বারা ব্যথা, টনউনান কমে যাবে, এবং পেকেও যাবে শাঁগ্‌গির; 
শুধু তাই নয়, ফেটে যাওয়াতেও সাহায্য ক'রবে। 

নিবন্ধের ইত ক'রতে বাসে 


CHEMICAL COMPOSITION 


Lannea grandis Dennst 


Analysis of wood :— Cellulose 53.37%; lignin 24.11%; pentosans 
15.11%; Ash 1.6%. Analysis of barks :— Phlobatanin 8%. Analysis 
of gum :_ Carbohydrates Viz. J-arabinose and d-galactose. Jeolie 
acid (monobasic) as calcium, magnesium and potassium salt. 


Aldobionic acid viz., galactose-galacturonic acid. 


কুল স্ক্রোভ! [কানছিড়ে] 


এই বনৌষাঁধাট লিখতে বসে আমার ছোটবেলার গ্রাম্যজীবনের কথাগদাল মনে উক 
মারছে। 

পাঠশালায় সরস্বতী পুজোয় মন্ত্র প'ড়োছ “বিদ্যাস্থানে ভয়েবচ”, কথাটা কিন্তু 
পাবদ্যাস্থানেভ্যঃ এবচ”। সেই অবস্থা ঘটার মত এই ভেষজাটর নাম নিয়ে, তারপর 
পরবর্তীকালে কাঁলদাসের মেঘদৃূতের ছাবিগ্ীল দেখতে দেখতে মনে হতো এই যে 
পুর্বমেঘ_এর মানে কি পূর্বাদকের মেঘ? আর উত্তরমেঘ মানে কি উত্তরাদকের মেঘ? 
এই গাছাটর নামের বেলায় কিন্তু ঠিক সেই অবস্থা । আরও একটা ঘটনার কথা মনে 
পড়ে_দীপান্বিতা লক্ষরীপুজোর পরের দিন “নেড়ানোড়” ঘর পোড়ানোর উৎসব 
হ'তো, আর পরের কলা গাছের শুকনো পাতা আর থাকতো না, কলা বাগানে ঢুকলেই 
নিবন্ধোন্ত এই গাছটার দরকার হ'তো শ'ুয়োপোকার কটটাকে' সামলাতে, তখন তার 
পারচয় গ্রোম্য লোকের কাছে) ক্যাঁদ্ড়া। আবার কেউ ব'লতো ঢলা পাতা, বেশ ঢলঢলে 
পাতাগুলো হয় বলে তাই কি তার নাম ঢলাপাতা ? পরবর্তীকালে আমার কাছে এসে 
হ'য়োছলো' কানাঁছড়ে (এইটাই এতদণ্চলের লোকপ্রচীলত নাম), আজ তারই নাম 
খাছ “কর্ণস্ফোটা”। তাহ'লে আমার প্রথম জীবনে চেনা ক্যাঁদড়াই আজ কর্ণস্ফোটা 
হায়ে গেল! তাই গ্রামের খিচোড় পণ্ডিত বলতো সরস্বতীঁকে যত “ঘে্টাঘেশট” ক'রবি 
তত তোর বশ হবে, তখন কথাটা বড়ই বেয়াডা লাগতো, আজ দেখাছি কথাটা মিথ্যে 
নয়; তা যাক্‌, এইবার পাণ্ডিতের টোলে ঢুকে সংস্কৃতভাবা কামধেনুর কাছে এসে 
আপনার মাথা গলিয়ে যায় কিনা দেখুন। 

এই যেমন গুরু; একটি শব্দ_এই শব্দাটর অর্থ জবধেমত হ'য়ে যায়, কখনও 
“বিশাল” কখনও ভারি, কখনও “মহান” কখনও দারুণ, কখনও “সার”। আবার ওই 


কর্ণস্ফোটা ৭৫. 


শ্ঁ গুরু হায়ে যার দৃঢ়, কাঠিন, পিতা, আচার্য, অধ্যাপক, প্রিয়, হর্ষ, দুর্বহ, কষ্টসাধ্য, 
| দুচ্পাচ্য, শ্বশুর, পরাক্রম, অত্যাবশ্যক, তাঁক্ষ, উত্তম, নিবিড় ও কখনও ঘন্‌, এমনি 
নানান অর্থের উপলাব্ধ হয়_শব্দটি পাঁরবেশগত অর্থ বিন্যাসের উপযোগী ক্ষেত্র হিসেবে। 
তাই এখন মনে হয়: যতই ঘটিঘাঁটি করা বায়, ততই নিজেকে মূখ মনে হয়। এ 
কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের কথা ব'ললাম। এইবার প্রথম স্তরের অর্থাৎ আদ স্তরের মনটার 
কথা বাল। 

দেখা যায় ছোট্ট গণ্ডীর বিদ্যের লোক নিজেকে এত বড় মনে করে যে, তখন সে 
“ধরাকে (পৃথিবীকে) সরা দ্যাখে” তারই খেদোন্ত হ'লো_ 


ভেকো ব্যাক্তি বিলক্ঘ্য কুপসাললং কো মে হনআন পদ 
“কর্ণ স্ফোট” রবং ধমন্‌ খরতরং স গদভ স্তৃপ্যাত। 


অর্থাং একটি ব্যাং হঠাৎ কপ ডিছে, অমান ভাবলো, আরে আমার নত 
লাফাতে কি হিনমান পারে£ আবার একটি গাধা নিজের ভাকে এত গা হানে, 
সে মতে৷ বারেক তৃপ্তিই না দিচ্ছি লোককে; আরও জোরে ধমক দিযে ডাকে' 
তখন তার কে কানের পর ফেটে যাওয়ার জো। সেইরকম জোনাকী পোকাগ্ালও 


এৰ চিরঞ্জীব বনোঁষাঁধ 


তাদের পুচ্ছভাগের আলো জেবলে ভাবে, হু, এ আলোর কাছে আবার চাঁদের আলো? 
তাই তো বাংলায় প্রবাদ 


ক্ষুদ্রমনা ভাবে নাকো নিজের নীচতা। 
এ+টোপাতা আনে নাকো স্বর্গের বারতা॥ 


তা বাক্‌, এই শ্লোকাঁটতে পাওয়া গেল কর্ণস্কোট। এ শব্দাটর ঢের অর্থ, কানের 
গরদা, কানে বর্ণ শান্তর প্রবাহ প্রবেশ, কান বেধানো, কানে ফোড়া হওয়া, এমনি আরও 
কত, আবার আয়ুবেীয় অর্থ, যার পাতাগাঁলর চেহারা ঠিক কানের পাতার ধার যেমন 
ছে'ড়া ছে'ড়া তেমাঁন। তাই লোকপ্রচালিত ভাঙ্গা কানাঁছ'ড়ে গাছ। হিন্দিতেও কানাছরে, 
মহারাষ্ট্রে কানফোড়ী, তাঁমলে কানভাজাই এইরকম। এই কানাঁছড়ে গাছটিও যে কত 
উপকারী তা প্রকাশ করা যাক। 

এ নাম প্রথম পাওয়া যায় বৈদ্যক নিঘন্ট্‌গ্ীলর মধ্যে, দ্বিতীয় রাজনিঘণ্টু, তৃতীয় 
গনঘণ্টুকার ৷ সেই গ্রন্থে বলা হ'য়েছে__ 


কর্ণস্ফোটাতু কটকা চোষা চাঁগন প্রদীপনী। 
তিন্তাহিমা বিষঘখীচ গ্রহদোষ নিবারণী॥। 
বাতগুল্মোদর প্লীহ কর্ণব্রণ বিষাপহা। 
কফাঁপত্ত জরানাহ কফ শূল বিনাশিনী।॥ 


অর্থাৎ কর্ণস্ফোট গুল্মটি কটু ও তিন্ত রসসম্পন্ন, উষ্ণ গুণধমী্ আঁগ্নর দীপক, 
তবে তন্ত হয়েও শৈত্যগ্‌ণ এবং ভিষদোষ িবারক। আর যেসব রোগে ব্যবহার ক'রলে 
ফল পাওয়া যাবে তাহ'ল কফাঁপত্তজবর, কফাবকারজ শল, এবং ম্লেত্মাপ্রধান পেটের 
ফাঁপ; তাছাড়া এ পিত্তশ্লে্ম বকারজ আরও কয়েকাঁট রোগে । 


আয়ঢর্বেদের দ্রব্যবিচারের দৃষ্টিকোণ 


প্রথমে দেখা হয় দ্রব্যের রস, তারপরে অন্যান্য ক্ষেব্রগীল। এই! যেমন, রসধার্মতার 
যেটি কট; এবং তিন্তরস সম্পন্ন সোঁটর সম্বন্ধে সুশ্রুতের অভিমত সেত্রস্থান ৪২ 
অধ্যায়) কটনুকো রসঃ শ্লেজ্মনঃ প্রত্যনীক ত্বাৎ...অর্থাৎ কটু রসের স্বভাবই হ’লো যেহেতু 
সেটি বায়ন ও অগ্নি এই দই মহাভূত থেকে আগত বা উাঁথত হয়, সেই হেতু রুক্ষ 
উৰ এবং লব গুণের সম্নধয্ত হবেই। তাছাড়া এতে আঁতাত সা থাকে এলত 
ও বৈশদ্য। এইসব গুণ থাকার জন্যই 1পত্তের সমান যোনি হয়েই কফের প্রশমন 
ক'রবেই। দ্বিতীয়তঃ ভেষজটিতে তন্ততাও আছে। তিন্ততার মূলীভূত মহাভূতও, বায়; 
আর পার্থব শক্তি; তারই ফলে রুক্ষতা, লঘ্তা এবং শৈত্য ধর্ম থাকবেই। এসব কিন্তু 
বায়ুর সমান যোনি, কিন্তু পিত্ত বিকারের বিরোধিতা ক'রেই' পিস্তের প্রশামক হবেই। 
অতএব কফাবিকারের বিপরীত হওয়ার জন্য কফেরও প্রশামক। 

কর্ণস্ফোট গুজ্সটির সম্বন্ধে বাংলার বৈদ্যগণ যেভাবে প্রত্যক্ষ শান্তর প্রয়োগ দেখেন 
কিন্তু তার প্রভাবগত ফলই। 

কথাটা এই যে আয়বোদিক গ্রন্থ অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের সনত্রস্থানের ২৬ অধ্যায়ে বলা 


নে 


কর্ণস্ফোটা ৭৯ 


হয়েছে যে 
“সাদি সাম্যে যংকর্ম বিশিষ্টং তৎ প্রভাবজম্‌' 


রোগ সারায়, বিড়ঙ্গ ক্রিম দুর করে। আধ্বানক, পোশ্চাত্তের) বৈজ্ঞানিকগণও প্রভাব 
বা অমর উাঁড়ুরে দিতে পারেন না। তাঁরা বলেন, বহুবার মধ্যেই একটা 
স্পোঁসফক্‌ প্রোপারাট (Specific property) আছে, সেই শান্ততেই বহন ব্যাধি দুর 
করে, তবে এটা অলৌকিক 'কছু নয়। আর একটা দ্টান্ত দেওয়া হয়েছে৷ আয়নর্বেদে 
যেমন রন্তাচতামূল (Plumbago indica) এবং দন্তীমূল (Baliospermum 
mMontanum) এ দুটিই কটু রস, এবং বিপাকেও কট: বা্ষেও উষ্ণ, কিন্তু দন্তীমূল 
কৰ ৰেচন করার, অথ রিতা ধারক। একেই বলা হা 
কিসমসৃও দ্রোক্ষা) মিষ্ট রস, শাতবার্যও উভয়ে, কিন্তু দ্রাক্ষা (কিস্‌মিস্‌) বিরেচক, 
অথচ যষ্টিমধু সে পর্যায়ে ধরা হয় না। 

এই মধ টির বিশদ ব্যাখ্যা জানার প্রয়োজন হ'লে, চরকের গল্গাধরা য় বযা্যাটির 
উনবশীলন করলে আরও সাদর অনুভব করা যাবে! সে ব্যাখ্যার সার বত হের 


এর প্ররুত অর্থ হালে; হে পাত ও তার ভৌতিক তি 
শা) সি তাকে বলা হয় লমন প্রতাযারত প্রভাব, আর যেখানে বাসি ও বাগ 
বসা সন, তকে বলাও একর কাজ করে সেটা বি প্রতারারত্খ। যেমন দ্ধ ও 
হলো জমান লিতয়ারক্ ভাবার হব গর ক প্রভার 
দুর করে ঘা বেও কোপ বাড়ায়, যব বায়কারক) দুধ শীতবীরঘ, ঘতে উবে 


অথচ ভোঁতক দ্রব্শান্তি হিসেবে দুধ ও ঘি একই। 
তা যাত বাকা কর্ণস্ফোট ভেষজটির কাজ কিন্তু অচিন্ত্য শত্তিতে, অথনৎ 


প্রভাব জন্য কারণ, এটি ি্তরস হওয়ার জন্য শেলআরই ছেদ ক দত্তের নয়; কিন্তু 
পন্তের বিকারজাত রোগগুলিতে চমৎকার ফল দেখা যার! এই প্রসঙ্গ নিয়েই! পরে 
আলোচনা করা হবে। 


নব্যের সমীক্ষায় 


গুণঃ_ এট তিন্তরসবাশিষ্ট, স্নিগ্ধ ও কোমলতা কারক, ম্‌দীবরেচক। 
উবধার্ প্রয়োগ £__ কুষ্ঠরোগে ও বাতব্যাধিতে বাহ্য ব্যবহারে হিতকর। পাতার 
ক্কাথ পানীয় হিসেবেও অনেকে ব্যবহার করে থাকেন। কেউ কেউ কচিপাতার শাক 
ামা করে খেয়ে থাকেন। তাছাড়া উত্ত উীদ্ভদ্‌ থেকে প্রস্তুত উবধ নারীর বন্ধ্যাত্ব 
ব্যবহৃত হয়। মাংসল ম.লগ্ীলতে শ্বেতসারজাতীয খাদ্যের উপাদান থাকার জন্য অনেকে 
গান্না করেও খেয়ে থাকেন। 
পাঁরাচাত 


ভূঁমিসংলগ্ন ক্ষুপ। কাণ্ড নরম, গঁটযুন্ত ও রোমশ। পাতা' প্রায় ১-৩ ইন্টি লম্বা 
২-১২ ইন্চি চওড়া হতে দেখা যায়। এর অগ্রভাগ গোলাকার কিন্তু বৃনত নেই বললেই 


৮০ চিরঞ্জীব বনৌষাধ 


হয়। পাতার গোড়ার দিকটায় একট; চওড়া বেষ্টনী আছে যেটা লতাটাকে জীঁড়য়ে ধরে 
রাখে এবং এর গায়ে কোমল রোম আছে। পুষ্পাঁধ দেখতে অনেকটা ছেড়া! কানের 
মত, তার মধ্য থেকেই ছোট ছোট নীল ফুল হয়। তাই এর লোকপ্রচালত নাম কানাছি'ড়ে। 
বীজকোষ িজ্লীযুন্ত। বর্ষার শেষ হতে শীতের প্রারম্ভে ফুল ও বাঁজকে.ষ এবং 
বসন্তের শেষে গাছ মরতে শুরু করে। 

এই গণের (০78) বহু প্রজাতি ভারত এবং তৎসামীহত অগ্চলে থাকলেও 
বর্তমানে ৭/৮ট প্রজাত প্রায়ই পাওয়া যায়। 

ভারতের সর্বত্র অষ্পাবস্তর জন্মে। বিশেষতঃ বাংলার স্যাঁতসে'তে জমিতে এটা 
প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এর সংস্কৃত নাম কর্ণস্ফোট, বাংলা নাম কানাঁছড়ে ও হিন্দীতে 
কানাছরে নামে অভিহিত, দেশগাঁয়ে একে ঢোলাপাতা বলে। বোটানিক্যাল নাম 
Commelina benghalensis Linn. ও ফ্যাঁমাল Commelinaceae. 


ব্যবহার্য অংশ-_সমগ্র উীদ্ভদ্‌। 
লোকায়ীতিক যোগ 


কানাঁছংড়ে রসবহ স্রোতেই প্রভাব আনে। 


১। মুল্মে- রোগটির প্রচলিত পরিচয় জানলে আর অস বিধে হবে না। 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এটা হওয়ার কারণ হ’লো মলমূত্রের বেগ চেপে রাখার জন্য, এবং 
প্রায়ই যাঁরা পেটটা পরিষ্কার থাকে না ব'লে জোলাপ নেওয়ার অভ্যাস করেন, আর 
রত পার্বণ পালন ক'রতে গিয়ে উপবাস করেন, তাদের নাভির চারপাশে কুন্‌কুনে ব্যথা, 
অধোবায়দূর নিঃসরণ না হওয়া, মাথার ভারবোধ, আর ক্রমে পেটের ভিতরে একটা চাকা 
ঘুরে বেড়ানো (বেলের মত) এরই নাম বাতগজ্ম। এটা হ'লেই' শুকনো শেক) কানছি'ড়ে 
গাছ ৫ গ্রাম একট; ভিজিয়ে রাখার পর তাকে থে'তো ক'রে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রতে 
হবে, তারপর আন্দাজ এককাপ থাকতে নামিয়ে, ছেকে ওই জলটা সকালে ও বৈকালে 
দু'বারে খেতে হবে। এর দ্বারা ওই রোগটা সেরে যাবে, তবে যে কারণে রোগটা হয়েছে 
সেটাকে বন ক'রতে হবে। 


২। উদর রোগে এই রোগাটর জন্ম হয় অগ্নিমান্দ্য থেকে। 

প্রথমে পেটে প্রায়ই ফাঁপ হয়, অথচ অম্বলও হয় না, অজীৰ্ণ যে হয়েছে সেটা বাহ্যতঃ 
বোঝা যায় না। মনে হয় ভু“ড়িটা বাড়ছে, আসলে পেটে ফাঁপ। লক্ষ্য করা যায় এদের 
অধোবায়ুর নিঃসরণ খুব কম হয়, শরীরের বলও ক'মে যেতে থাকে, কোথাও বেড়াতে 
যেতে মন চায় না, আর সব সময় বিমন । এই ক্ষেত্রে শুকনো কানাছ'র্ডে গাছ ৫ গ্রাম 
(প্রয়োজন বোধে ১০ গ্রামও নেওয়া যায়, তবে প্রথমে ৫ গ্রাম ক'রে কয়েকদিন খেয়ে 
উপকার না বুঝলে ১০ গ্রাম ক'রে নিতে হয়) ৩ কাপ জলে সিদ্ধ কারে এক কাপ থাকতে 
নামিয়ে, ছেঁকে ওই জলটা দু'বেলায় খেতে হবে; এর দ্বারা এক সপ্তাহের মধ্যেই ওই 
অস বিধেটা আর থাকবে না।' 


৩। বাতজ শুলে- এর লক্ষণ হ’লো, এ*রা ডালের ভন্তু হ'য়ে থাকেন, সঃপনীর 
জাতীয় শক্ত জিনিসে মুখশ্যা্ধি করার ইচ্ছে! এর সঙ্গে মেরুদন্ডে ফিক ব্যথা, কোমরে 
ব্যথা, তারপর কিছ খেলেই পেটে ব্যথা, সন্ধ্যায় বর্ষাকালে, শীতে ক্রমশঃ ওই ব্যথাটা 
বাড়তে থাকে, মাঝে মাঝে পেটের ভিতরে ছণ্চ ফোটার যন্ত্রণা--এইসব লক্ষণ প্রকাশ 
পেলে শুকনো কানাছ'ড়ে ৫ গ্রাম ৩ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে আন্দাজ এক কাপ থাকতে 
নামিয়ে, ছেঁকে ওটাকে দুবেলা খেতে হবে, তবে প্রথম কয়েকাঁদন ক্কাথের অর্ধেক 


৮ 


কর্ণস্ফোটা ৮১ 
পরিমাণ ফেলে দিতে হবে। যাঁদ উপশম হয়ে যায় তবে ওই পাঁরমাণই বরাবর খেতে হবে 
বাহ্য ব্যবহার 


৪ | কানের পপুজে__ কানাছ'ড়ে পাতার রস গরম করে ফোটা ফোটা করে প্রত্যহ 
যার কারে হা 
ভতরটা পাঁরচ্কার ক'রে নিতে হয়। 

€। বিষান্ত ঘায়ে_ কানাছ'ড়ের গাছ পোতা সমেত) বেটে অল্প গরম করে ওই 


ঘায়ে প্রলেপ দিলে সেরে যাবে। 


শঙ্গো (শৈযো ফটলে কানাছাড়ে পাতার রস অথবা পাতা বেটে ২গধানটায় 


সবলে পোকার সাদা ক্ষ লোগাল গলে যায়। শাদুয়োপোকার উপর এই পাতার 
মৌমাছির গায়ে লাগালে কিছুই হবে 
কাজ করে না। আর একাঁট 


মা 
'ুয়োপোকা, বিছে সব খায় এবং কুটুরে পৌঁচাগুলো শ বরো পাকা খায়, ভাদ্র মাসে সাধা- 
কানাঁছ+ড়ে গাছ বাংলায় যন্র-তত্র হয়, এবং প্রায়ই ওই 


কানাছ'ড়ের পাতা খায়। তাহলে দেখুন জীবজন্তুর কাছ থেকে আমরা অনেক তথ্য 
নতে পারি যে এটা এর ওষুধ ৷ এটা তার ইন 


কানে ব্যান্ডেস্‌ কারে চলতে হচ্ছে, কান কাটার 


হা এইভাতি এই রাখে মতি লিট চলো ডে মত জেড মারে মেতে হা 
তো? না কি কানাছ'ড়ে নামটাই আমাদের উপর প্রবাঁতত হবে! 


CHEMICAL COMPOSITION 
Commelina benghalensis Linn. 


F ঠী ২১১ = 
টা pigment contains :— delphinidin diglucoside; p-cumaric 
id; and awabanol. : 


স্পাভজ্ল্য [পালংশীক] : / 


ধবদ্যালক্কারের টোলের পাকশালার বারান্দায় বসে পাঁরচারকা ক্ষেমঙ্করী রোদাঁপঠ্‌ 
হয়ে পালংশাক কুটছে, সেটা দেখেই দীপক অলচকারের শ্লোকের ছন্র কয়াট মনে পাড়ে 
গেল__টোলের সেরা ছাত্র চৈতন্যঠাকুরের। অমান তাড়াতাঁড় আওড়ে শোনালো_ 


“কন্যা কৌতুকমেব, যৌবনবতী সম্ভোগ মান্রার্থনী। 
বেশ্যা বিত্ত লবেচ্ছয়া, স্বগৃহিণী গত্যন্তরাসম্ভবাৎ। 
পালড্কে শয়নং হ্যনেক সুখতঃ পালশুক্য শাকাশনং 
বাঞ্ছল্তীথমনঙ্গ শান্ত নিবহাৎ, পুণ্যেঃ পরৈঃ প্রাপ্যতে ॥৮ 


অর্থাৎ যখন' কন্যা থাকে, তখন মন চায় হুটোপাঁট, আর যৌবনকালে চায় সম্ভোগে 
মন জমিয়ে রাখতে, বারবানতা চায় অর্থ, কিন্তু গত্যন্তর না থাকায় স্বামীর সুখেই 
সুখ চায় গৃহিণী,'আর দেহ সঞ্গসুখের বিহারভামাট যে পালগ্ক তাও চায়, খোট 
পালঙ্ক!) তাছাড়াও রসাস্বাদে জিহবা চায় পালং শাকের তরকারি; তবে বলা যায় 
বহু পণ্যের দ্বারাই এসব পাওয়া যায়, বি বল হে জনার্দন? 


অমান তখান জনার্দন ঠাকুর সুরে সুর দায়ে ও দীপক অলঙ্কারের আর একটি 
উদাহরণ আওড়ালো_- 


“অধরস্য মধ্যীরমাণং সুকবেঃ কাঁবতা স্বাদম্‌। /% 
পালজ্ক্য শাকেন ভোজনং হ্যনুভব রাঁসকো বিজানাতা॥” 
অর্থাৎ অধরের চুম্বন মাধুরী, সুকাঁবর কাঁবতার স্বাদ 'এবং পালং শাকের ঘাট 


1 


পালজ্ক্য ৮৩ 


দিয়ে আহার, এ যে কত তৃপ্তির তা অনুভবী রাঁসকই বোঝেন। অতএব পালং শাকের 
প্রশাস্ত বহু প্রাচীন । 

সেই প্রশাস্তর মূলে আছে ভারতের প্রাতঃস্মরণীয় বৈদ্যবৃন্দের সুমহান অবদান। 
কারণ যার ভৈবজ্যখ্যাত চরক-স-শ্রুত বাগৃভটের মত প্রাচীনতম বৈদ্যক গ্রন্থে লাপবন্ধ 
আছে এবং তা সুস্পষ্ট ক'রেই বলা হায়েছে। এই পালক্ক্য বা পালং শাকটি একাধারে 


ডা 


[| 


ভেষজ ও পথ্য, অতএব তা আহার্যেরও সুষ্ঠ; উপাদান। তবে দেখা যাচ্ছে_বেদে 
বা তংপরবর্ত অথর্ব সংাহতা বা উপবহণ সংাহতায় এই নামে কোন ভেষজের নাঁজর 
পাওয়া যায় নন, হয়তো বা নামান্তর হ'য়ে থাকাটাও অসম্ভব নয়; তাই বন্তব্যটা চরকের 
কাল থেকেই রাখাঁছ। 


৮৪ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 
বৈদ্যকের নাথ 


শাক সম্পর্কে চরকের সত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে বলা হয়েছে 


শাকং গরু রক্ষণ প্রায়োবিস্টম্ভ্য জার্যযা বত । 
মধ্বরং শাতবঝার্য্যণ্ড পুরীষস্য চ ভেদনম্‌॥ 


অর্থাৎ শাকের প্রকৃতিটাই' হ’লো সে গুণগত গুরু ও রুক্ষ, তাই শাকের স্বাভাবিক 
প্রাতীক্য়া পেটে বায়ু হওয়া, তবে জীর্ণ হয়; কিন্তু স্বাভাবক রসপ্রকীতিতে সে 
শশতবীর্ঘ অর্থাৎ শাক অন্বুগুণ এবং বায়ুর গুণ প্রাধান্য নিয়েই জন্মে, এর ফলে 
আগ্নেয় হয়েও বায়ুকারক। সেইমত শাক ভক্ষণ সম্বন্ধে একটা সংস্কারের দ্বারা, 
যাকে বলে একটা প্রোসেসের (7১:০০৫5$) পর আহার্য ক'রে নিতে হর়। সে সংদকারটা 
হণলো-স্বিলং নিষ্পীড়িত রসং চ্নেহাঢ্যং তৎ প্রশস্যতে_অর্থাৎ একটু সিদ্ধ কারে 
{নয়ে নিংড়ে জলটা ফেলে দিয়ে দি অথবা সামান্য তিল বা বাদাম তেলের! সঙ্গে পাক 
ক'রে অর্থাৎ সাঁতলে সেই, শাকই খাওয়ার বাধ । তথাপি মনে রাখতে হবে_ অন্যান্য 
শাকের সুপ (5০৮১) করা যায় না, তবে. লাউ-কুমড়ো এই রকম কয়েকটি শাকের সুপ 
করে খাওয়া বায়, কিন্তু পালং শাকই হাচ্ছে সর্বো্তম। কথাটা এই_এইসব শাক 
শুকিয়ে গেলেও তাঁদিকে সিদ্ধ করে আহার্য বা পথ্য করা যায়৷ এবং ভৈবজ্যগ:ণগ্ীল . 
তাদের কাছে পাওয়া যায়, পালঙক্য তাদেরই একটি। এভন্ন_সমশ্রুতের সন্রস্থানের 
৪৬ অধ্যায়ের ২৬৬ শ্লোকে বলা হ'্য়েছে, পালং শংকের বৈশিষ্ট্য হ'লো-_এটাতে কিছ 
ক্ষারধার্মতা আছে এবং সে মধুর রস অর্থাৎ রসে মধুর তাই এটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য 
এই শাকাঁট মল ও মূত্র নিঃসারক। তবে যাঁরা প্রবল শ্লেম্মাবকারে আক্রান্ত হন_এটা 
তাদের পক্ষে ভাল নয়। প্রকৃতপক্ষে বাত-ীপত্ত প্রকাতিটাতেই যাদের মৌল গঠন, যাকে 
বলে বাতাঁপত্তের ধাত্‌_-তাদের এই পালং শাক প্রভূত উপকার সাধন। করে, এমন-কি 
রন্তাপত্ত রোগের সুরুতেই এর উপকারিতা সহজেই উপলম্ব্য। তাছাড়া বাগভটের 
সন্রস্থানের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৮৮ খ্লোকে যেটুকু বলা হ'য়েছে_তা প্রায় চরকেরই অনুরুপ! 
বৈশিষ্ট্য শু; পালং যে মলমন্র উভয়ের 'নিঃসারক, তা বলা হয়নি। সর্বাপেক্ষা বিশেষ : 
উন্তি চক্রদত্তের অর্থাৎ শাক সম্বন্ধে পণ্ম ষষ্ঠ শতক পর্যন্তই যে তাদের গুণগত 
পরীক্ষা হয়েছে তাই নয়, একাদশ শতকেও যে নিরণক্ষা চ'লোছিল-তা বোঝা যায় 
চক্ুদত্তের দ্রব্যগুণ সমীক্ষায়। ?তান বলেছেন-_ শাক যে ববষ্টম্ভকারক অর্থাৎ পেটে বারণ 
কারক তা নিঃসন্দেহ, কিন্তু যেগ্ীল তা নয়__সেগনীল, যেমন বাস্তুক, সুষূনী এবং 
তন্ডূলীয়ক প্রভাত, তাদের মধ্যে_ পালজ্ক্যা বদ্ধ বিন্মত্রা কফঘ! তন্ভূলীর বৎ_ 
অর্থাৎ তণ্ডুলীয় শাক রসে মধুর, পাকেও মধুর যেমন (এর অর্থ হ’লো পরিপাকান্তেও 
মধুর রস থাকে), তেমান পালং শাকও। এর বিশেষ স্বভাব_এটি কফহারক, যাকে 
বলে কফাঁবকার নষ্ট ক'রতে সাহায্য করে। 

এখন প্রশ্ন_ সমশ্র্ুতের উত্তিতে কফবিকারে প্রশস্ত নয়, আর চক্রদত্তে আছে, কফ- 
হারিত্ব এর বিশেষ স্বভাব । 

এখানে সমাধা এই যে_শ্লেক্মা শব্দ যেখানেই থাকে, তার অর্থ দেহের মৌল ধাতু” 
আর যেখানে কফ শব্দের প্রয়োগ, সেখানে বুঝতে হবে_শ্লেম্ম-প্রকোপকে বোঝায়! 
অর্থাং_ 

: তুহিন পতনকালে শ্লেম্মণঃ সং প্রকোপ 

প্রভবাত দিবসাদৌ ভুন্তমাত্রে বসন্তে ৷ 


ঞ 


পালজ্ক্য ৮ 


অর্থাৎ শিশির লাগিয়ে, বর্ষার জল ঘেটে, খেয়েই শুয়ে পড়ে যারা, তাদের *বাস 
রোগের সম্ভাবনা; তাছাড়া ধূমপানে, ধুলো লাগায়, রৌদ্রাদর উৎকর্ষ সংযোগে যে 
আগন্তুক শ্লেম্মার উদ্ভব হর সেটারই নাম কফ। এক্ষেত্রে পালং ক্ষাতকর তো নয়ই 
বরং িতকর, অর্থাৎ কফাঁবিকারে পালং ক্ষাতকর তো নয়ই বরং িতকর। িল্তু শ্লেম্মা- 
প্রকতির কফাঁবকারে ক্ষাতকর; কারণ মূল প্রকাততেই আগন্তুকের আগমনজনিত কফ- 
ধাতুর বিকার জাঁনত ব্যাধি। কিন্তু যাঁরা বাত-পত্ত প্রকৃতির, তাঁরা যাঁদ কফবিকারে 
আক্রান্ত হন তাদের পালং শাক খুবই উপকারী। 

এখানে প্রসঙাতঃ দুটি কথা বলতে হয়_পালড্ক্য এই নামরহস্যের মধ্যে একটু 
তথ্য লযকয়ে আছে, শয্যার আধার পালঙ্ক শব্দাটর' আদ রূপ পর্যজ্ক। ওর অর্থ 
যার "বিস্তৃত আধারাঁট যেন কোল পেতে আছে পোরি+সর্বতো ভাবেন অঙ্কঃ-ক্লোড় ইব), 
সেই পর্য্ক শব্দটি মুখের ভাষায় গড়াতে গড়াতে পলঙ্ক, তারপর পালঙ্ক হ'য়েছে। 
আর যখন শাক অর্থ তখন পালক্ক্য। এইটিই আয়ূর্বেদের ভাষা। পোলং+বলং) 
অচকিপ্‌ পাল ততঃ অক্য। এর অর্থ যে মলধাতুর বল রক্ষা করে, অসার মল 
দূর করে। এই অর্থই আয়ুর্বেদে -গৃহীত, কারণ আয়ুর্বেদ [সিদ্ধান্ত “শদক্রারত্বং বলং 
পঢ়ংসাং মলায়ত্বং হি জীবিতং”__অর্থাৎ মানবের দেহবল ও মনোবল থাকে। শখক্রের 
আয়ত্তে, আর প্রাণের বল সাঁণ্টত থকে বিষ্ঠার বলে। এই পালং শাক দেহ থেকে মল 
দূর করে, সেটা অসার মল, সার ভাগকে নিষ্কাশন করে না এবং সার ভাগকে রক্ষাই 
করে। অসার মলে বায়ু কাপত হয়, দেহের স্রোতগলতে বায়র স্বচ্ছন্দ সপ্ঠার ব্যাহত 
হয়। এই পালং শাক সেই দেহগত ফ্বচ্ন্দচারণ বায়ুর গাঁতকে সমগ্র শরীরে সণ্টারিত 
ক'রতে সাহায্য করে। তারপর অসার মল থাকাটায় যে বায়ু কুঁপিত বা স্তব্ধ হয়ে 
থাকা সেটাকে চলতি কথায় “পেটে বায়; হওয়া” বলে, আর শচীকৎসা-পরিভাষায় 
বলা হয় আনাহ__এইটার অপর নাম বিষ্টন্ভ। এটা এইভাবে ঘটে 


আমং শকৃদ্‌ বা নাচিতং রমেণ 
ভুয়ো বিবদ্ধং বিগ্ুণা নিলেন। 
প্রবর্তমানং ন যথা স্বমেনং 
বিকারমানাহ মুদহরন্তি॥ 


অর্থাৎ মল অল্প অল্প ক'রে সঞ্চিত হ'তে হ'তে (যাকে বলে কোম্ঠ সাফ না হ'লে) 
ক্রমেই সেই মল বেশ স্তুপ হরে যায়, আবার আমাশয় ব্যাধিতেও মল কিছুটা সাণ্টত 
কিছুটা নিঃসৃত হয়ে হ'য়ে তাতেও কোষ্ঠমল বোঝাই হয়, তারই ফলে কোষ্ঠাশয়ের 
এবং অন্ন্যাশয়ের বায় ব্যাকুলিত হয় বা কুণ্ডলী পাকিয়ে যায়, সমগ্র উদর গৃহবর 
শেষে বায়ু ভরা ভগ্তার মত হোপরের মত) হয় আর সেই সান্টিত মল হয় গণটুলে 
বাঁধে, নচেৎ থকথকে নর্দমা-কাদা হ'য়ে থাকে; এই অবস্থার এমন দ্রব্য ব্যবহার ক'রতে 
হয়-যা ভেদক নয়, যা বিরেচকও নয়। ভেদক ভেষজ দিলে রোগী দুর্বল হ'য়ে যায়, 
আর 'বিরেচক যাঁদ' যথোপযুস্ত মাত্রায় না দেওয়া হয়, তখন সেই বিরেচক ভেষজই 
আবার মলের পারমাণ বাড়িয়ে দিয়ে আনাহ বা বিষ্টম্ভকে বাড়িয়ে দেয়। এই ক্ষেত্র 
পালং শাকের ব্যবহারের জন্য আয়ূর্বেদের উপদেশ। এই শাক সন্তর্পণেও কাজ করে। 
সন্ত্পণ শব্দও আয়ূর্বেদীয় পাঁরভাষা। এর অর্থ_আহার জন্য তঁপত। এই তৃগ্তিকর 
আহারের মান্রা বেড়ে গেলে তর্পণোখ ব্যাঁধ হয়; অর্থাৎ তর্পণ বা সন্তর্পণের মান্রাও 
“অতি” করতে নেই। অর্থাৎ তৃপ্তিকর দুব্যও বেশা খেতে নেই৷ যেমন আঙ্গনর, দাঁড়ম, 
খেজুর, কলা, পেস্তা, বাদাম প্রভৃতি ৷ 


৮৬ চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ 


শবাসকম্টে ও পিত্তাবকারজানত রোগে এর বীজ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 
হাকিম বৈদ্যগণ বলেন-ইহার বীজ দ্নগ্ধ ও শীতল গুণ সম্পন্ন এবং মৃদু 
িরেচক। 


পাঁরাঁচাত 


বর্ষজীবী গুল্ম, ভারতের প্রায় সর্বত্রই চাষ হয়; বর্ষান্তে এটর চাষ ভাল৷ হয়। 
৩/৪ মাস পরে এর বাজ পেকে যায়, সাধারণের কাছে এই গাছের বর্ণনা দেওয়।র 
প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না। এর আঁদ জন্মস্থান কোথায়_সেটা নিয়ে) মতভেদ 
আছে, তবে অনেকের মতে এটির জন্মস্থান নাক আফ্রকা। ওবধার্থে ও আহার্ষে সমগ্র 
গাছই ব্যবহার হয়। এর পাকা বীজ থেকে চীর্বজাতীয় তেল পাওয়া, যায়। এটির 
বোটানিক্যাল নাম Spinacia oleracea Linn., এর আর একা প্রজাঁত আছে, 
(সেটার নাম Spinacia tetrandra Roxb., ফ্যামিলি Chenopodiaceae, 


লোকায়াতক ব্যবহার 


প্রথমেই বলে রাখি_পালং শাকের ব্যবহারগত ফল আমাশয়ে এবং অন্নমলেই 
সর্বাধিক পাঁরলক্ষিত হয়। 

১। শ্লেম্মার ধাতেঁ- যাঁরা শ্লেম্ম-প্রধান প্রকাতির, তাঁদের পক্ষে পালং শাক 
খুবই উপকারী। যাঁরা বাত-ীপত্ত-প্রধান প্রকৃতির (এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের প্রথম ও 
দ্বিতীয় খণ্ডে লেখা হয়েছে), তাঁদের যাঁদ আগন্তুক কারণে শরীরে কফের আধিক্য 
হয় (যেমন-_জল ঘাটলে, রোদ লাগালে, পেট গরম হলে বা ঠাণ্ডায় বেড়ানো প্রভাতর 
ফলে), তাঁদের কিন্তু দেখা যায়-_দাস্ত পাঁর্কার হয় না, এটা প্রকৃতির এমনই স্বভাব। 
এক্ষেত্রে পালং শাক আন্দাজ ৫০ গ্রাম অল্প একট সিদ্ধ করে জলটা ফেলে দিয়ে 
পুনরায় ৩/৪ কাপ জল দিয়ে ভালভাবে সিদ্ধ ক'রে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে! ছে'কে 
সেই' জলটা খেলে পারখানাটা পাঁরচ্কার হয়, জমাট কফ আস্তে আস্তে বোরয়ে আসে। 


২। মাথাঘোরায়_ যেকোন আগন্তুক: কারণে মাথাঘোরায়, যেমন-_কাঁচা সংপ্ঃরী 
বা সংপদ্রী গাছের মাথী [কিংবা ধূতরোর বীজ অথবা 'সাদ্ধ, তাঁড়; তামাক, জর্দা 
প্রভৃতি খাওয়ার পর মাথা ঘুরছে বা বাম হচ্ছে; এক্ষেত্রে পালং শাকের রস ৪/৫ 
চা-চামচ অল্প গরম ক'রে অথবা আন্দাজ ৫০ গ্রাম পালং শুক অল্প সিদ্ধ করার পর 
জলটা ফেলে দিয়ে পুনরায় ৩/৪ কাপ জলে [সিদ্ধ ক'রে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে ছে'কে 
খাওয়ালে মাথাঘোরা ও মন্ততা দুই-ই কমে বায়। 


৩। হাঁপ ধরায় অনেকের অল্প কারণেই হাঁপ ধরে, এটা অনেক কারণে হয় 
বুকের দুর্বলতায়, মেদবাদ্ধতে, মন্রকুচ্ছত্তায় ও শর্করামেহ প্রভীততে; সেসব ক্ষেত্রের 
বিশেষ লক্ষণ পায়খানাটা কষে যায়, তাঁরা যাঁদ পঃলং শাক উপরিউত্ত পদ্ধাততে সিদ্ধ 
কারে সেই জলে অল্প মারচচর্ণ ও লবণ দিয়ে খান, তাহ'লে হাঁপটা আর ধরে না। 


৪। রন্তপিতে_ এ রোগটি সম্পর্কে এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বলা 
হয়েছে। তবুও একট: বাঁল- সাধারণতঃ খাদ্য দ্রব্য হজম হতে না হতে পুনরায় খাওয়া, 


চস 


oo 


পালজ্ক্য ৮৭ 


এ ভোজনের ঠিক পরেই বেড়ানো, দৌড়ানো বা যানবাহনে যাতায়াত করা, বেশী লবণ 


Sa 


খাওয়া প্রভাত কারণে এটির সৃষ্ট হয়। এর 'বাশষ্ট লক্ষণ_লোহা-কাটা গন্ধে যাঁদের 
গা-বাঁম-বাঁম করে, তাঁরা রন্তাপত্তের রোগণী; একট: বেশী দিনের হলে রন্তবামও হতে 
থাকে; এ অবস্থায় প্রত্যহ পালং শাক সিদ্ধ জল (পূর্ব নিয়মাননসারে) আধ কাপ 
মাত্রায় দুবেলা খেলে বাঁমটা ও রন্তস্রবতটাও কমবে। 


বাহ্য-প্রয়োগ 


৫1 বিষান্ত পোকার দংশনে_: বিষান্ত পোকা কামড়ালে বা কাঁকড়াবছে, বোলতা, 
মৌমাঁছ, ভ্রমরা প্রভীত হল ফোটালে পালং শাকের শেকড় বেটে প্রলেপ দিলে যন্্ণা 
ও ফোলা দুই-ই কমে যায়। 

এই নিবন্ধের শেষে আমার মনে প'ড়ে গেল সেই সরলা নাটকের গদাধরচন্দ্রে 
কথা- “আম ডুডুও (দুধ) খাবো টামাকও (তামাক) খাবো”। 

আমাদের ভেষজের মধ্যে এই রকম কয়েকটি ভেষজ আছে এ দুধ আর তামাকের 
মত অর্থাৎ একাধারে আহার্যও যেমন ওষধও তেমাঁন; এই পালং শাকাট আহার্ষের 
সময় রসপ্রাধান্যে কাজ করে, অন্যদিকে বীধপ্রাধান্যে ওষধেরও. কাজ করে। অবশ্য এ 
ধরনের দ্রব্য খুব কমই আছে, তাই একে হেলায়-ফেলায় ব্যবহার করে যাই। 

আমরা আজীবন মুষ্টটাই দেখে গেলাম, তার সঙ্গে যোগটা আর ক'রলাম না, 
তাই এখন 'ভিট্টামনের খোঁজ কাঁর। 


CHEMICAL COMPOSITION 
SPINACIA OLERACEA 
1. Spinach contains: — Water 88.47%; (b) Nitrogenous matter 3.49%; 
(9) Fat 0.58%; (d) Sugar 0.10%; (e) Nitrogen free extractive 4.34%; 


(0) Ash 2.09%; (g) Fibre 0.93%. 2. Anhydrous spinach contains: — 
(a) Nitrogen 4.94%; (b) Carbohydrates 37.93%. 


উনি ও 


জিৎ তত্ৰ! [কাকাদনী] 


কোন কোন ক্ষেত্রে উপমাটাই আলংকাঁরক রুপ গ্রহণ করে, এই নামাটও সেই ধরনের। 
ষোড়শ শতকের পাণ্ডতরাজ জগন্নাথ উত্তপ্ত আবেগে ব'লোৌছলেন_ 


মদগ্রল্থ! মা কুরু বিষাদ মনাদরেণ 
হিংস্রালতঙ্গ সহসা মনসা খলালাম্‌। 
কাব্যারাবন্দ মকরন্দ মধু ব্রতানাং 

আস্যেষ্‌ ধাস্যাততমাং কাত নো শীবলাসান। 


অর্থাৎ হে আমার কাব্গ্রল্থ! [হংস্রালতার শন্তিশালী কাঁটায় বে'ধা খলের মনে 
তোমার আদর হবে না, হচ্ছেও না, তাই বলে দুঃখ কোরো না, তোমার মধ্যে যে কাব্য 
কমলের সৌগন্ধ আর সুমিষ্ট স্বাদ আছে, সে স্বাদে অবশ্যই তৃপ্ত হবেন সেইসব কাব্য- 
কুসুমের মধ্পতুল্য সাহত্যমোদীরা। তাঁদের মুখেই তোমার সমাদর হবে। 

েলোকাটর পরবার্ধে আছে অবজ্ঞার বেদনা; আর উত্তরার্ধে আছে উল্লাস। আলং- 
কাঁরকরা বলেন__ 


একস্য গুণদোবাভ্যাং উল্লাসোহন্যস্য তৌ যাঁদ। 


অর্থাৎ একটি বন্তব্যেই যাঁদ একের দোষ, অপরের গুণের কথা বলা হয় তবে সেটির 
নামই' উল্লাসঅলংকার। মহাকাঁব জগন্নাথ শ্লোকাঁটতে এমন একাঁট শব্দ ব্যবহার করেছেন, 
যেটি আয়মর্বেদসেবীরাও তাঁদের প্রখ্যাত এক আরণ্য ভেষজের নামের উল্লেখ করেছেন। 


হিংজ্রা ৮৯ 


এখানকার বন্তব্যের তাৎপর্য হ'লো- পরের দোষ উদ্‌ঘাটন ক'রতে নিজের হরে 
যাঁদ হিংস্রা বা ঈর্ষার সপ্টার নাহয়, তবে পরের চাঁরত্রের দোষের উল্লেখই করা যায় না। 
এখানে দ্ব্যর্থ কল্পনা-(১) পূরার্ধে অবজ্ঞায় হিংস্রার স্বভাবধার্মতার রূপায়ণ, 
দ্বিতীয়ার্ধের আভব্যান্ত উল্লাস। 


দেখা যার স্নশ্রবতের চাঁকংসাস্থানের ৫৯ অধ্যায়ের ১৬ শেলাকে। চররদ্ত নামক 
প্রণেতা টতরপাণ্রি বনতব্যে এটির প্রাচীন নাম হিংস্রা, আর একট নাম “ = 
কাকৈ রদ অথাৎ ভক্ষ্যতে; যেহেতু এর ফলগীল কাকে খায়, তাই এর নাম “কাকাদনী”। 
বাংলায় এর নাম কেলেওক্‌ড়া/কেলেকড়া/কালাওকড়া_এ নামাঁটও খুব নবীন নয়। 
চক্কদত্তের টীকাকার “শিবদাস সেনের বন্তব্যে এটি জানা যায়। এটি আছে চনরদত্তের হিকা- 
*বাস রোগের চিকিৎসার ২০ শ্লোকে; কারণ হানি সংশ্রুত সংহিতার অন:সরণ ক'রে 
হিন্কা*বাস রোগে প্রয়োগ কারেছেন। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, এই ভেষজাট নিঃসন্দেহে 
বাতশ্লেম্মাবিকারের প্রশমনে নির্বাচিত ভেষজ, সেই হেতু এটি শ্বাস, কাস, হক্কা রোগে 


৯০ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


এবং [বিশেষ করে কণ্ঠের রোগেই বেশী ফলপ্রদ। অর্থাৎ কফপ্রধান বায়ুর বিকারে দেহের 
যে অবস্থা হয় তাতেই সংপ্রয্যন্ত হ'লে কাকাদনী খুবই কার্যকর। 


আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানীর সমীক্ষায়_ 


কফপ্রধান বায়ুর বিকারে দেহের যে অবস্থা হয় তাতেই সপ্রযান্ত হ'লে কাকাদনী 
কার্যকর এই জন্যে হয় যে, দিকাতাঁবজ্ঞানের দৃষ্টিতে শ্বাস প্রণালীর মধ্যে শ্লেম্মাধরা 
কলায় শোথ হ’লেই বায়ু সণ্ডারের পর্থাট সংকীর্ণ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে উফবীর্য এবং 
কফবাতহারক দ্রব্য ফলপ্রদ হওয়াই স্বাভাবক। এই হিংস্রা ভেষজাট উষ্ণবীর্য এবং 
কফবাত নাশক। 

{দ্বিতীয় কথা- চকুপাঁণি দত্ত প্রণীত চক্রদত্ত গ্রন্থে হিক্কারোগের জন্য সবশ্রুতোন্ত 
শৃহংস্রাদ্য ঘৃতের উপাদানের যোগগদীল আহরণ ক'রে তাঁর গ্রন্থে 'লাপবদ্ধ কারেছেন। 
তরা অর্থ এই যে, এই রোগাঁট শ্বাস রোগেরই তুল্য এবং কফপ্রাধান্যেই জন্ম নেয়। কিন্তু 
*বাসরোগে কফ এবং বায়ূবিকারেরই প্রাধান্য আর হক্কার ক্ষেত্রেও, যেহেতু উষ্ণ 
দ্রব্যরই' প্রয়োগ সেই হেতু স্পষ্টই বোঝা যায় হিক্কা ও *বাসরোগের মতই বায়ুর সঞ্চার 
পথাঁট সঙ্কুচিত হওয়ার জন্যই তার পথকে প্রসারিত করার প্রয়োজন; তাই চরক' সংহিতার 
চাঁকৎসাস্থানের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৭৬ গচুচ্ছে উষ্ণবার্য দ্রব্যের মধে! হিংস্রাকে স্থান 
দেওয়া হ'য়েছে। 


কোন ভেষজকে কফাঁবকারে প্রয়োগ দেখে বুঝতে হবে কটন, তিন্ত ও কথায় রসই 
যখন কফাঁবকারের উপশম করে, তখন এই' ভেষজাঁট অবশ্যই মুখ্যতঃ ও গোঁণতঃ কটক 
তন্তু ও কষায়েরই মধ্যে। কারণ কট রস প্রয়োগের দ্বারা কফের 'পাঁচ্ছলতা ও গর তা 
দূর হয়, এবং তারপরই তিন্ত রসধর্মী দ্রব্যের দ্বারা মুখের মাধুর্য দূর হয় এবং কফেরও 
শোষণ হয়, শেষে কষায় রসের দ্বারা কফের স্নেহাংশ 'বিনম্ট হয় একক কারের নিঃ 
সরণটাও নিরুদ্ধ হয়। 

অতএব অনায়াসে ব'লতে পারা যার যে, কাকাদনী বা [হংস্রা ভেষজাঁট যখন কফ- 
প্রশমন ও হিক্কা নিগ্রহণে ব্যবহারের উপদেশ তখন এই ভেবজাঁট কট;-তিন্ত-কষার রস 
সম্পন্ন এবং উষ্কবীর্য। 

রাজনিঘণ্টুুর সমীক্ষায়__ 


হিংস্রা কাকদনী চৈব কফরোগ বিনাশকৃৎ। 
বাতদোষ হরা হ্যেষা উষ্ণ হক্কা বনাশনী। 
রসায়নী তথা তিস্তা কটুফ্ঞা বাতরন্ত হৃৎ। 
র্যা পালিত রোগাণাং শোথঘনী বিষহা মতা॥ 


এই শ্লোকাঁটর অর্থ হ'লো-হিংস্রা ও কাকাদনী এই দুটি নামের ভেবজটি কফরোগ 
দুর করে, বায়াবকার হরণ করে, উষ্ণবার্য, তন্ত, কটুরস র্াচকর, শোথ ও বাতরন্ড 
দূর করে। 


এ 


হিংস্রা ৯১ 


গৃণ_ফল রসে স্বাদ, ‘কফ-বাত’ প্রশমক, পিতানঃদারক ও ক্ষুধাবর্ধক। 
উবধার্থ প্রয়োগ-_ পাতার কথ প্রদাহ প্রশমক ও উপদংশ রোগে ব্যবহৃত হর। এভন্ন 
এটি ব্লণে, শোথে (ফোলায়) ও অর্শে হিতকর। 
মূলের ছাল অবসাদক। এট জবরনাশক ও কলেরা রোগে খাওয়ালে উপকার পাওয়া 
বায়। 
পারাচাতি 


বহু শাখাপ্রশাখাব্ত ঝোপ-বাড় শ্ড লতা। এর গায়ে শন্ত এবং বাঁকা কাটা আছে: 
তাই এর পর্যায় নাম গর্রনখী। পাতা ১২_৩ ইণ্ডি লন্বা ও ১--১ই ইপ্চি চওড়া। এর 
গঠন ও আকার অনেকটা লেবু পাতার (citrus medica) মত। বর্ণ গাঢ় সবুজ ৷ কাণ্ড 
এবং সাতার সংযোগস্থল থেকেই ফল বের হয়, অবশ্য, লতার আগার দিকটায়ই যে 
ফল হয় তা নয়। ফল বেগুণা রঙের, কেশরগুল লম্বা এবং গুচ্ছবদ্ধ, দেখতে অনেকটা 
বিডাহের কাফের মত। ফল ১ই-২ ইন্চি লম্বা ও মসলে। গ্রা্ঘকালে ফল ও বর্ষায় 
ফল হয়। 

ভারত এবং তৎসান্নাহত উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে এট সাধারণতঃ জন্মে । এর সংস্কৃত নাম 
কাকাদনী, বাংলায় প্রচালত নাম কালওকড়া; সেইটারই অপভ্রংশ নামশব্দ কেলেকড়া ও 
হল্দীতে অর্ধান্দা নামে পাঁরাচিত। বোটানিক্যাল নাম Capparis jeylanica Linn. 
ও ফ্যাঁমাল Capparidaceae. 

ব্যবহার্য অংশ সমগ্র গাছ। 


লোকায়তিক যোগ 


এট প্রধানভাবে কাজ করে রন্তবহ স্রোতে 

১। শ্লেল্মণ ধাতুর বিকারে_ সর্বদাই মনে হবে তৃপ্ত আছি, কিন্তু ক্রমে দুর্বলতা 
আসে। সেটা সুরু হ’লেই কেলেওক্‌ড়ার মূল চর্গ ৫০০ মালগ্রাম অথবা মলের 
ছাল চূর্ণ হ'লে ২৫০ লাম প্রত্যহ একবার করে জলসহ খেলে ওই স্লেম্মাবকারটা 
ক'মে যাবে, এবং পাঁরপাক শান্তরও বৃদ্ধি হবে। 

২। ঢ্ল্যান রোগে একট: চুপ করে বাসে থাকলে অথবা কোন কছঃ পড়তে 
গেলেই ক জানার সেটাতে ব্যাঘাত না হালে ঘুম, িস্ভু পাতলা ছু! এটা ভাল 
নয়, এটাতে দেহের বল কামে যেতে থাকে, আবার গলার স্বরটাও একট চেপে যেতে 
থাকে; এক্ষেত্রে কেলেওকড়ার মূল চূর্ণ ৫০০ 'ালগ্রাম প্রত্যহ একবার কারে কয়েকদিন 
খেলে ওটা কে যারে, এটার উপশম হ'লে আরও কছ্দাদন ব্যবহারে নিরাময় হবে। 

৩। সাদা পায়খানা মলের রং সাদা অথচ অন্বলের দোষ নেই, পেটেরও দোষ 
নৈই, পাঁরমাণে অনেকটা হয়। এই ক্ষেত্রে কেলেওকুড়ার মূল চর্প ২৫০ মিলিগ্রাম কারে 
জলসহ প্রত্যহ একবার খেতে হয়। এটা ৩/৪ দিন খাওয়ার পর যাঁদ দেখা যায় যে, 
ওইসব অসুবিধে যাচ্ছে না, তখন সকালে ও বৈকালে দ্বার খেতে হয়! 

৪:৪1. রে থাকলে সামান্য সময় ঘুমুলেই মুখ হাত ফুলো ফুলো হয় 
এই অস্বিধে হ'তে থাকলে বুঝতে হবে, ভিতরের অন্নে (শ্লেচ্মাধরা কলার) চস 
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জ'মছে, নির্গত হচ্ছে না। তখন এই কেলেওক্‌ড়ার মূলচূর্ণ ২৫০ 'মালগ্রাম জলসহ 
একবার ক'রে খেতে হবে। প্রয়োজনবোধে দ:’'বারও খাওয়া যায়। 

&। শ্বাস কষ্টে এই রোগির স্মীবস্তৃত বর্ণনা এই গ্রন্থের প্রীত খণ্ডেই দেওয়া 
হ'রেছে। এ রোগে যারা গ্রস্ত, তাঁদের কেলেওকূড়ার মূলচূর্ণ 6০০ 'মালগ্রাম এককাপ 
গরম জলে রাত্রে ভিজিয়ে রেখে পরান সকালে ছে'কে ওই জলটা খেতে হবে, তবে 
এই চুর্ণটা, একট মোটা হওয়াই! ভাল। একবার খাওয়াতে তেমন উপশম না হ'লে 
সকালে ও বৈকালে ২ বার খাওয়া যেতে পারে। 

৬। হিক্কায় (হে'চ্‌কা নয়) এই রোগাঁট সম্পর্কে এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের 
৯০ ও ২৫৯ পৃক্ঠায় বিস্তৃত বলা হ'র়েছে। ওই অবস্থা হ'লে এই কেলেওকূড়া বীজ- 
চর্ণ ১০০ মিলিগ্রাম (১ টিপ নাস্যর মত) ২/৫ ফোঁটা মধুর সঙ্গে মিশিয়ে একট: 
একট; চেটে খেতে হয়_এর দ্বারা ওটা কমে যাবে। 

৭। মলের আধিক্য যতটা পাঁরমাণ খাওয়া হয়েছে তার থেকে তার মলের 
পরিমাণ বেশী বেরোয়। যা খাওয়া হয় তাতে যে অন্বল হয় তাও নয়, মলটা শুক্‌নোও 
শক) হয় না_বাকে দেশগাঁয়ে বলে “ভস্কা”। এটাতে দেহের বল কামে যেতে 
থাকে, [জিভে কেমন চটচটে আঠা হয়। সেই ক্ষেত্রে কেলেওক্ড়ার বাজ ১ গ্রাম এককাপ 
গরম জলে ভাঁজয়ে রেখে সেটা ছে'কে ওই জলটা খেতে হয়। কয়েকদিন খেলে ওই 
মলের পাঁরমাণটা ক'মে যায়। যি 

লোকব্যবহারিক যোগগদুল লেখা শেষ ক'রে ভাবাঁছ যে, আজ যেকোন ব্যান্ত বলে 
থাকেন-_আয়ুর্বেদের জাঁড়ব্মাটই' তো আদি মশাই, তবে সে এখন অরণ্যই হ'য়ে আছে, 
যাঁদও আয়দর্বেদের ভেবজগীল আরণ্যক বটে। এদিকে পাশ্চাত্য াকৎসা হ’লো 
বাঘের মত। তবে হ্যাঁ, এ কথাটা আর একবারও হয়েছিল একাদশ/দ্বাদশ শতাব্দীতে 
যখন তান্তিকরা চিকিৎসার ক্ষেত্রে ভোল্ক দেখয়োছলো পারদ, গন্ধক, হারতাল বিষ 
উপাবিষ দিয়ে, আর এখনও এসব যে নেই তাও তো নয়; কিন্তু বৈদ্যকসমাজ আজ 
নৈরাশ্যে ভুগছেন, কারণ সে ভো্ক দেখাতে শেখেন নন, তাই তাঁরা রাহ:র দশায় পাড়েছেন 
বলা যায়। এই স্বাতন্ত্য রক্ষা করতে গিয়েই তাঁদের বিড়ম্বনা। এ থেকে বাঁচতে গেলে 


CHEMICAL COMPOSITION 


Capparis zelanica Linn. 


An alkaloid; a phytosterol; 


Ta যা 
a mucilaginous substance and wate 
soluble acid. 
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৪০ 
ভন [বামুনহাটি] 


[লিখতে বসেছি বামুনহাি, তাই সেই বামুনের কথাটাই মনে পড়ে গেল। 

গাঁয়ে কাব গান হচ্ছিলো, শুনতে গিয়েছেন অনেকেই_াবষরাট “রাধাকৃষ্ণের লীলা", 
বেশ ফোঁনয়ে ফেনিয়ে গায়ক গাইতে গাইতে যখন আঁখর দিলেন “তোমার, কুলের কথা 
বলবো নাক?” বামন তখন ভাবছে, এইরে, সর্বনাশ, আমি যে “বড় বাইরে” করতে 


ব'সে কুল খেয়েছিলাম ওরা সেটা দেখেছে নাকি? 


আমার অবস্থাটাও তাই। বামুনদের কীর্তিকলাপ বেদ, পুরাণে যা আছে, সেসব 
তথ্য ফাঁস ক'রলে আর ক কেউ পেন্নাম্‌: প্রেণাম) ক'রবে £ তবুও একবার ইচ্ছে হাচ্ছে 
প্রাচীন ভারতের বিশেষ কারে মন;স্ীহতা রচনার আমলে হিন্দ; ভারতে সমাজচিন্তা 
(বশেষ ক'রে নারীকে নিয়ে) কোন্‌ স্তরে চলাফেরা ক'রাছলো, সেইটাই একবার নাড়া 
চাড়া করা যাক। 

দেখা যাচ্ছে মনু সংহতার নবম অধ্যায়ের ২২/২৩ শ্লোকে' বলা হয়েছে 


তাদৃকৃগ্ণেন ভর স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি। 
তাদ্‌ক্‌ গুণা সা ভবাতি সমদদ্রেণেব নিন্নগা | 
অক্ষমালা বশিজ্ঠেন সংযুক্তাধ যোনিজা। 
শারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যহ্বনীয়তাম্‌॥ 


অর্থাৎ সম্দদ্রের জলে মিশে গিয়ে যেমন নদীগুলোর জলের! স্বাতল্ত্য থাকে না, 
সব নদীর জল লোনা হয়ে যায়, তেমনি এই নারী শ্রেণী, স্বামী সং বা অসৎ যেমনই হবে 
স্রও তার সঙ্গে একই স্বভাব, একই গুণে মিলে যাবে, তার আর স্বতন্ত্র জাতি শ্রেণী 
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থাকে না। ওই যে বশিষ্ঠ, ওঁর সঙ্গে তো বহ হ'য়োছলো নমঃশদুদ্রের মেরে “অক্ষমালার"; & 
তান তো পরে পডজনায়া মাহলাই হ'য়ে গেলেন, তারপর খাঁষ মন্দপালের সঙ্গে নিন্ন- 
শ্রেণীর মেয়ে শারঙ্গীর বিবাহ, তাঁরও তো পৃজ্যত্ব ঘটোছিলো। প্রসঙ্গটায় চমক লাগলেও 
পুরাণের কথাকাহিনী পড়তে গিয়ে দেখতে পেলাম। আপনার শ্বাস না হয় স্কন্দ- 
পুরাণের প্রভাসখণ্ডের ১২৯ অধ্যায়ে অক্ষমালে*বর শিবের উপাখ্যানটা পড়ে দেখুন। 
সেখানেই বলা হ'য়েছে__ 


কদাচিৎ সমন প্রাপ্তে দ্দার্ভন্ষে কাল পর্য্যায়াৎ। 
খবয়শ্চ মহাদোবি! ক্ষুধাক্রান্তা বিচেতসঃ। 
সবেচান্নং পরীপ্সন্তো গতাশ্চাণ্ডাল বেশ্মান॥ 


অর্থাৎ কোন এক সময় ঘটোছিলো প্রচণ্ড দুভিক্ষি। খারা ক্ষুধায় জর্জীরত হ'য়ে 
শেষে এক নমঃশদ্রের (চণ্ডালের) বাড়তে উপস্থিত হ'লেন। তাঁরা সেই নমঃশদদ্রকে 
বললেন, ওহে মহাবুদ্ধি পুরুষ! আমাদিকে এক্ষ্নে কিছু খেতে দাও, আমরা ক্ষুধায় 
প্রাণশূন্য হ'য়ে প'ড়াছ, রক্ষা কর আমাদের প্রাণ। তুমি নমঞ্শদদ্র নও (সেকালে নমঃশদ্রকে 
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চণ্ডাল বলা হ'তো), অন্নদাতা মহাপ্রাণ পুরুষ। তাঁদের কাতর প্রার্থনা শুনে নমঃশুদ্র 
ব’'ললেন_আি ‘ক করে দই! এ্যাকে তো আপনারা ব্রাহ্মণ, আর আম তো শদদ্রও নই, 
এ্যাকেবারে অন্ত্যজ চণ্ডাল, আমার অন্ন খাবেন কি ক'রে? আপনাদের সব পাঁবন্রতাই 
বিনষ্ট হ’য়ে যাবে যে! আপনাদের শাস্ত্রে আছে "শহদ্রের অন্নগ্রহণ করে ব্রাহ্মণ যাঁদ 
মৃত্যুলাভ করে, তাকে গ্রাম্য শূকর হয়ে জন্ম নিতে হয়, আর ছয় মাসের মধ্যেই 
ব্রাহ্মণ পিশাচ হ'য়ে যায়।” এই কথাগীলকে শ্লোকাকারে বলা হ'য়েছে_ 


অন্ত্যজান্নোদরস্থেন ব্রাহ্মণো ঘ্রিয়তে যাঁদ। 
সভবেৎ শৃকরো গ্রাম্য স্তস্য বা জায়তে কুলে॥ 
যন্মাষাভ্যন্তরে প্রঃ ?পশাচঃ সোহাভজায়তে ॥ 


অন্তাজের ওইসব কথা শুনে খাঁধদের ধৈর্য প্রায় বলহপ্ত হ'য়ে যায় যায়, তবুও 
তাঁরা একট; ধৈর্যের সঙ্গে বললেন, মহাশয়! এখন আমাদের প্রাণ রক্ষা করন, এমন 
[পদে ওসব 'বাঁধর কোন মূল্য নেই, প্রাণ রক্ষা পেলে সব রক্ষা পাবে। আপাঁন শুন 


জশীবতাত্যয়মাপন্নো যোহন্নমাদ্র়তে ততঃ। 
আকাশইব পঙ্কেন ন স পাপেন লিপ্যতে ৷ 


অর্থাৎ জীবনের শেষ সীমান্তে এসে যে কোন অন্ন গ্রহণ করলে কোন দোষ হয় 
না, আকাশ কখনও পত্কালিপ্ত হয় না। তাঁরা আরও বললেন, “ঝাঁষ অজীগর্ত ক্ষুধার্ত 
হ'য়ে পন্রবিরুয় ক'রোছলেন। ভরদ্বাজ ক্ষুধার্ত হায়ে নির্জন বনে গিয়ে গোমাংস ভক্ষণ 
ক'রোছিলেন, ববশ্বামিন্র ক্ষুধার্ত হ'য়ে অন্ত্যজের বাড়তে কুকুরের মাংস আহার কারে- 
{ছলেন, খাঁষ বামদেবও তাই ক'রোছিলেন।” আপান এখন আমাদের প্রাণ রক্ষা করুন! 
অন্ত্যজ দেখলেন, আর তো কিছ; বলার নেই, এই অবসরে ব'ললেন, আপনারা যদ 
আমার অন্ন গ্রহণ করেও পাপালপ্ত না হন, তবে আমার এই পাঁবন্র চারত্রের একটি 
মাত্ৰ কন্যা আছে, এর নাম অক্ষমীলা, একেও গ্রহণ করুন৷ তোই এইটাই! শ্লোকে বলা 


হ'য়েছে)_ 


খাঁষদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মাননীয় বশিষ্ঠই অগ্রসর হ'য়ে কন্যাকে গ্রহণ ক'রলেন, 
আনন্দে তাঁর মুখ তখন প্রসন্ন ছিল, হাতে ছিল র্মযান্টি। আপৎকালে অধর্ম বালে 
কিছুই নেই, খাঁষরাও তাঁর কার্ষকে সর্বতোভাবে সমর্থন ক'রলেন তৃপ্তির সঙ্গো। 


বাঁশষ্ঠোহি সমাধ্যায় চালম্ব্য ব্হ্মযান্টকাম্‌। 
কালস্যানন্তর প্রেক্ষী প্রোদ্ববাহান্ত্যজাঙ্গনামূ॥ 


খাঁষরা সমস্বরে আনন্দ প্রকাশ ক'রলেন, হাতের ব্রহ্মযাষ্টাটি তখনও বাঁশম্ঠের হাতে, 


৯৬ চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ 


{ববাহের সূত্রে অঙ্জীকার ক'রলেন। 

বাক্‌, উপাখ্যানও শেষ হ’লো আর আমার ব্রহ্মযণ্টিট:ও খুজে পেলাম। আবার 
কেন মনে প্রশ্ন আসছে, এই ব্রহ্মযাষ্ট খাঁধদের অবলম্বনীয় বরন্গজ্ঞানই নয় তো? এখন 
গোলাবাদ্যর হাতে পড়ে কোথায় গিয়ে এর মীমাংসা হয় দেখা যাক্‌। 

আরও একটা' কথা_এটর আরও একাট 'বাশষ্ট নাম হ'লো ভাগ, সেও তো 
প্রখ্যাত খাঁষ ভূগুনামের স্মৃতাবজাঁড়ত। এটাও তো হ'তে পারে পর্বতের তলদেশকেও 
তো ভৃগু বলা হয়। ওখানেই এটি বেশী জন্মে, তাই যাঁদ বল যে ভূগুভবা বলেও এর 
নাম ভাগর্”। অবশ্য এ মতবাদও প্রচালত। 


বৈদ্যকের নাথ 


চরক সংিতায় দেখা যায়, এর নাম ভাগী ও পদ্মা। এই পদ্মা নাম পাওয়া যায় 
চরকের 'িমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে ১৬৫ গৃচ্ছের কষায় সকন্ধে। আবার ওই স্থানেরই 
১৭৩ গচ্ছে শিরোবিরেচনে ভাগ প্রয়োগ । এমনিভাবে চরকের "চাঁকৎসাস্থানে অন্ততঃ 
৮ বার এবং কল্প ও সদ্ধিস্থানেও দ'বার। তারপর সমশ্রমতেও ১০/১২াট স্থানে, 
এবং বাগৃভট ও চক্রদত্তের বহুস্থানে ভাট এবং ব্ুন্গযাঁন্টকার নামের উল্লেখের সঙ্গে 
ব্যবহারগত ভৈষজ্য শন্তিরও নির্দেশ। এইজন্যই রাজনিঘণ্ট ও ভাবপ্রকাশে রন্গযান্ট নাম 
পর্যায়ের সঙ্গে দ্ুব্যগত শান্তির বর্ণনা দেওয়া হ'য়েছে। উভয়ের বৈশিষ্ট্য হ’লো রাজ- 
নিঘ্টকার এই ভেষজটিকে [পিপ্পল্যাদ বর্গে এবং ভাবপ্রকাশকার হরীতক্যাদি বর্গেই 
একে 'লাপবদ্ধ ক'রেছেন। রাজানিঘণ্ট; গ্রন্থে এই ভেষজাটর পর্যায় নাম ১৬টি আর! 
ভাবপ্রকাশে ৯টি নাম। এর পর্যারগত বৈশিষ্ট্যাট যেমন লক্ষণীয় তেমান গুণগত ক্ষেত্রেও 
দেখা যায়-_-ভাবপ্রকাশকার ব'লেছেন এট দীপনীয় অর্থাৎ সামশ্রদতের সত্রস্থানের ৪১ 
অধ্যায়ে যে বলা হ'য়েছে__ 


প্দীপনীয়ং তদেব স্যাং যদশ্নিভূয়িষ্ঠং তৎ সমানত্বাৎ” 


অর্থাৎ যাতে অগ্নিগণ ও বায়্গণের আধিক্য থাকে তাতেই থাকে আগ্েয়ত্ব 
এককথায় বলা যার সমানবারনর যে কাজটি আঁ্নসন্ণের দ্বারা হয়। প্রতাক্তঃ দেখা 
যায় এই ভাগ“ সেই কাজাট করে, সেইজন্য এই ভেষজটি কাসে, শ্বাসে, অত্যন্ত উপযোগ 
কারণ ওই সময় আশ্নমান্দ্য থাকেই থকে। এবং সেই আঁ্িমানদযশ্লেম্মাপ্রাধান্যের জন্য; 
যেহেতু কাস এবং *বাসরোগের উৎপান্তই হয় আমাশয় সম্পর্ক ধারে। তবে এখানে 
আমাশয় মানে গ্রহণী রোগ নয়, দেহের আশয়গদালর অন্যতম স্থান আমাশয় । এক কথায় 
বলা বায়_নাভি ও স্তনের মধ্যবতাঁস্থানে যে সব ব্যাধির উৎপত্তি হয়, এই ব্ৰহ্মযাষ্ট বা 
ভাগ সেইসব রোগে ব্যবহার ক'রলে ভাল ফলই পাওয়া যায়। সেইজন্য ওই আমাশয়দন্ট 


জবরেও ভাগাঁর ব্যবহারের নির্দেশ, তাছাড়া ভাগর্সর বাহ্য ব্যবহারগতও যে সব ফল দেখা 
যায় সেগুলিও এতে াপবদ্ধ করা হবে। 


নব্যের সমীক্ষায় 


গুণ ইহা ঈষৎ তিন্তরসান্বিত, সার্দ ও কাঁসতে হতকর। 
ওবধার্থে প্রয়োগ পাতা ক্রামর উপদ্রব িবারক। পাতা ও কচি কাণ্ডের রস 


1 


তানও তাঁদের পরসপ্রীীতর সঙ্গে আপনাকে মায়ে নিয়ে অন্ত্যজ কন্যা অক্ষমালাকে ৰ 


২০০ 


ব্ৰহ্মযাঁষ্ট ৯৭ 


4৯ ঘি সহযোগে বাহ্য প্রয়োগে চর্মগত রোগের উপশম হয়। 


মূলের ছালের ক্কাথ হাঁপানি, কাস ও ফুসফুসের পাড়ায় খাওয়ালে উপকার পাওয়া 
যায়। 


পরিচিতি 


বৃহৎ আকারের গুল্ম হ'লেও আয়ূর্বেদীয় পরিভাষা অনুযায়ী এটি বৃক্ষের পর্যায়ে 
পড়ে, যেহেতু এটির ডাল (শাখা) কেটে দেওয়ার পর তার পাশ থেকে পুনরায় নূতন 
গাছ বের হয়। সাধারণতঃ ৪ থেকে ৮ ফুট পর্যন্ত লম্বা হ'তে দেখা যায়, কাণ্ড সরল, 
শাখাহীন ও অভ্যন্তর ভাগ ফাঁপা। গোড়ার দিককার পাতাগীল পেকে ঝ'রে গিয়ে 
কাণ্ডের অগ্রভাগের পাতা থাকে। পাতা ৬ থেকে ৯ ইন্চি লম্বা, ১ থেকে দেড় ইণ্ি চওড়া 
ও বোঁটা সিকি ইণ্চির মত লম্বা হয়। ফুল সাদা কিন্তু বহিরাবরণটা সবুজ অথবা লাল 
আভাষ্্ত, ফুলটি বেশ কিছুদিন থাকে। পুজ্পদণ্ড ১০ থেকে ১৮ ইঞ্চি লম্বা, গাঢ় 
সবুজ অথবা ঈষং লালচে রঙের। ফল গোলাকার কিন্তু ৪ ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেকটি 
ভাগে মটরের ন্যায় বীজ থাকে। বর্ষার প্রারম্ভে ফুল ও পরে ফল হয়। এটি ৬০০০ 
ফন্ট উদ্চুতেও জন্মে। বিশেষ করে ভারতের দক্ষিণাংশে, কুমায়দন অঞ্চলে ও বঙ্গদেশে 
জন্মাতে দেখা যায়। এর সংস্কৃত নাম- ভাগাঁ? বাংলায় প্রচলিত নাম বামুনহাটী বা 
বরহ্মযান্ট ও "হিন্দী নাম বামনহাটী। বোটানিক্যাল নাম 01600677017) indicum 
(Linn.) ও ফ্যামাল Verbenaceae. 

ব্যবহার্য অংশ_-পাতা ও মূলের ছাল। 

এই সম্পর্কে একটি বন্তব্য আছে-কোন কোন প্রদেশের বৈদ্যকসম্প্রদায় এটিকে 
ভাগা” বলে স্বীকার করেন না। এর আর একটি পর্যায় নাম “ভূগুভবা”; তাঁদের মতে 
এট একটি পাহাড়ী অঞ্চলের গাছ। পাহাড়ের যে দিকটা অপেক্ষাকৃত কম ঢাল্‌ সেই 
1দকটার নামই “ভূগহ্‌"। এই অংশেই এটি বেশ জন্মে। তাই মনে হয় এর নাম “ভূগুভবা”। 
অন্য প্রদেশের বৈদিক সম্প্রদায়ের মতে এটির বোটানিক্যাল নাম Clerodendrum 
১৪৪০০, ফ্যামিলি এ একই। 


লোকায়তিক যোগ 


প্রথমেই ব'লে রাখি_এই লোকায়াতক যোগগুলি বাংলায় পারচিত যে “বামুনহাটি” 
সেইটাকে কেন্দ্র কারে। এটি রসবহ দ্রোতেই কাজ করে। 
১। হাঁপানিতে_ এই রোগাটির বর্ণনা এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩৫১/৩৬০ 


পজ্ঠায় বলা হ'য়েছে। ওই সময় বামুনহাটির মুলের,ছাল এক বা দেড় গ্রাম ছোট একটা 
টুকরো আদা (১/'১ই গ্রামের মত) একসঙ্গে বেটে গরম জলসহ খেলে ২/৫ মিনিটের মধ্যে 


হাপের টান ক'মে যাবে; এইরকম সকালে ও বৈকালে ২ বার খেতে হবে। অবশ্য এই 
রোগ কখনও নির্মল হ'য়ে সারে না। 

২। বকের ব্যথায়_ যে শ্লেম্মা বুকে বসে বুকের স্পন্দন! স্তব্ধ করে দেবার 
অবস্থা ঘটায় এবং মনে হবে বুক-ীপঠ সেটে ধরেছে, আর বায়ু ব্যাকালিত হ'য়ে 
যন্ত্রণা হয়, ওই সময় বামুনহাটির মুলের ছাল!কাঁচা ৩ গ্রাম শেত্ক হ'লে ২ গ্রাম) বেটে 


রঃ গরম জলসহ খেতে হবে। দু/তিন দিন খেলেই ওটা সেরে যাবে। 


৩। বাত কাসিতে_ বাম্নহাটির ক্কাথ দিয়ে ঘি তৈরী ক'রে সেমগ্র গাছ সিদ্ধ 


৯৮ চিরঞ্জীব বনোঁষাধ 


করে সেই ক্কাথ দিয়ে ঘি পাক ক’রতে হবে) সেই ঘি সকালে ও বৈকালে একট; গরম দুধে 
মিশিয়ে দুই/তন দন খেলেই কাসির উপশম হবে। কয়েকাদনী খেলেই ওটা সেরে 
যাবে। 

৪1 ক্রিমিতে_ যেসব ক্রিমি শ্লেম্মাবকার থেকে হয়, বেশী গুড়, পিঠে (ষ্টক) 
গমষ্ট জানিস খেয়ে হয়, সেসব ক্রিম তাড়াতে বামুনহাটির মূল ও পাতা সমান পাঁরমাণে 
{নয়ে বেটে, মটর পরিমাণ বাঁড় করে শুকিয়ে রাখতে হবে। প্রয়োজন মত একাঁটি থেকে 
৩াঁট পর্যন্ত বাঁড় খাওয়া যায়; অবশ্য বয়সানুপাতে। প্রয়োজন বোধে দবেলাই খাওয়া 
যায়। 


বাহ্য ব্যবহার 


€। শোথে ফেলোতে)__ আমাশয় রোগে ভুগে ভুগে অনেকের শোথ হয়, সেক্ষেত্রে 
বামঃনহাটির পাতা ও মূলের ছাল একসঙ্গে বেটে অল্প গরম ক'রে পায়ে প্রলেপ দিলে 
এবং সেই সঙ্গে পাতা ও মূল ৫ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ কারে এক কাপ থাকতে 
নামিয়ে ছেঁকে সেই জলটাও খেতে হবে। একই: সঙ্গে ওর প্রলেপ এবং ক্কাথ খাওয়ালে 
ফুলোটাও সেরে যাবে। 

৬। গাল-গলা ফুলে গেলে__ বামুনহাটি মূলের ছাল বেটে অল্প গরম কারে 
প্রলেপ দিলে গলার ফুলো ক'মে যাবে। 

৭। গাঁয়ের জবালায়_ যাঁরা প্রায়ই গায়ের জ্বালায় ভোগেন তাঁরা বাম:নহাট 
গাছ, মূল, পাতা অর্থাৎ সমগ্র গাছ অন্তত ৫০ থেকে ১০০ গ্রাম এক লিটার জলে 
(৫/৬ কাপ) দ্ধ কারে ২ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে, সেই জলে শরারটা মন্ছতে 
হবে। যাকে বলে সপ্‌সপে ক'রে ন্যাকড়া ভিজিয়ে শরণরটা মূছে ফেলতে হবে। এইভাবে 
৩/৪ দিন মাখলে গায়ের জবালাটা কমে যাবে। 

৮। ন্যাবা রোগে (জোণ্ডসে)_ বামুনহাটির ডাঁটা-উপরের দিকের ডাল (এর 
ভিতরটা ফাঁপা) আধ ই বা' & ইণ্ি সাইজে কেটে মালা গেথে গলায় পণ্রতে হবে। 
এর দ্বারা জণ্ডিসটা কমে যাবে। 

এই নিবন্ধাটর গোড়ার কাহনীটা রেখে-ঢেকেই লিখতে হ’লো কেন? সেটা আর 
না বলাই ভালো। তারপর যেটা বৈদ্যের নজরে পড়লো সেটা তাঁরা তাকে তিন হাজার 
বছর ধরে উল্টেপাল্টে দেখেছেন, সমাজের কাজে যে লাগাতে পারেনান তাও নয়। তবে 
আমাদের মত হাল্কা বিদ্যের 'বৈদ্যের পাল্লায় প'ড়ে সেটা এখন রহস্য হ'য়ে দাঁড়য়েছে 
যে, ব্ৰহ্মযাষ্ট নাহয় উচ্চারণের হেরফের হ'তে হ'তে ব্রহ্ম-হাঁট, তারপর বামুনহাটি 
হলো-বাঁদ বাল এটা উত্তরপদ সমাসে হাটের বাম্মনাটি হয়েছে? 

আজ সে ন্যাবার মালা হয়েও তো ক্রি হচ্ছে! দেখা যাচ্ছে আয়ুর্বেদ এখন বেদে 
বোঁদনীর হাটের বেসাঁত হ'য়ে বুকাঁলত্ে ঢুকেছে। এরকম আরও অনেক জিনিস! 
একাঁদন দেখা যাবে বৈদ্যও “কাগুজে চরক” হয়ে রাস্তার ধারে বসেছে। 


CHEMICAL COMPOSITION 


Clerodendrum indicum Linn. 


Bark contains :— D-mannitol 7.8% and sorbitol; Alkaloid and resin. 


AE 


£ 3 
55৭ 


স্ক্ভল্বন্লী [মুক্তোঝুরি] 


এই নিবন্ধাট লিখতে ব'সে আমার বৈদ্যক জীবনের প্রথম কালের একটা কথা মনে পাড়ে 
গেল__ 
তখন' ছিল আঁবভন্ত বাংলা, তারই পর্র্বান্লে এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। 
সেখানেই এই গাছটির একটি গ্রামীণ নাম শিখে এসোছলাম। শুধু শেখা নয়, প্রত্যক্ষ 
ঝারোছিলাম। উপলক্ষ্য হ'লো--আরে থ্যাবড়া, তোরে না কইছিলাম্‌ বিড়েলকান্দদনীর 
গাছ আনতে, আন্ছোস্‌? দ্যাখুহোস্‌ না' কঁচটার প্যাট্‌ (পেট) কামড়ায়, আর কান্দে, 
তিনদিন যে হাগে না পোয়খানা করে না)। 

গাছটির নাম একটু খটোমটো লাগাতে ওৎস্‌ক্য জেগেছিলো-সেটা আবার ক 
গাছ? একট; বাদেই গাছের সঙ্গে পারিচিত হ'য়ে দেখি ও, এ তো মুক্তোবদারর গাছ। 

এখানে বিড়েলকান্দুনী এ নাম হ’লো কি কারে জিজ্ঞেস করাতে, তখনই আমাকে 
প্রত্যক্ষ করিয়ে দিয়েছিলেন। এই: গাছটা বিড়ালের কাছে দিলে হেনলোবিডভাল) গাছটা 
ধটবোয় আর ডাকতে থাকে! তখনই বুঝলাম এই নামকরণের তাৎপর্যটা। এ তো গেল, 
এর আর একটি নাম হ’লো “বেড়াল হাঁচি”। আবার বিহারে গেলে শুনতে পাবেন 
এরই নাম “বল্ল লোটন”; এর অর্থ হ'লো এই গাছ' পড়ে আছে দেখতে পেলে তার 
ওপর লঃটিয়ে পড়ে ডাকতে থাকে আর চিবোয়। এই গাছের আরও নাম আছে “মন্তব্য, 
“মনুক্তোব্ার”; তা ছাড়াও আরও নাম আছে "হাঁরতজঞ্জরী”। সত্যই এর মঞ্জরীগ্ীল 
হরিত বর্ণের। 

যাক্‌, এইবার এর নামটা ছেড়ে তার আভিজাত্য আছে না উড়ে এসো জুড়ে ব'সলো_ 
সেটাই সমীক্ষা ক'রে দেখা যাক্‌। তবে এ পর্যন্ত যতটা সমীক্ষা করা গিয়েছে তাতে 
দেখা যাচ্ছে যে, এই নামের অস্তিত্ব বেদ, সংহিতা এবং কোন প্রামাণ্য নিঘণ্ট;র গ্রন্থে 
উল্লেখ দেখা যায় না, অথচ এই ক্ষঃপাঁট বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, গুজরাট, অন্ধপ্রদেশ 


১০০ চিরঞ্জীব বনৌবাধ 


প্রভৃতি প্রাত প্রদেশেই অশ্পাবস্তর ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে । হয়তো সেইজন্যই বৈদ্যের 
খ্যাত, তাই বলা হ'য়েছে__ 


টি নি 
.বনেষু ভৈষজ্য নিকেতনেষু। 
দোষান্‌ পারত্যজ্য গণপ্রয়াসী 
বৈদ্যায় তস্মৈ গঁণনে নমোহস্তু। 


মন্তব্য ১০১ 


অর্থাৎ মানবের দেহ এবং এ জগতের যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু, ত তাছাড়া অরণ্যের 

ক্ষলতা সবই তো ভেষজ নিকেতন, সবেরই মধ্যে দোষও আছে গুণও আছে কিন্তু 
51 উই এডি 
বৈদ্য, তাঁকে প্রণাম কারি। তা যাক, পৃবেই তো বলা হয়েছে যে কোন নিঘণ্ট্‌ গ্রন্থে 
এর অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায় না, অন্ততঃ এই নামে, কিন্তু এর সাধারণ আদ্বাদ ভিন্ 
কষায় রস. আর তার কাজও যা হয় সবই সৌম্যগ্ণ সম্পন্ন ব’লেই। অর্থাৎ কট; অন্ল 
এবং লবণ হ'লো আগ্নেয় আর মধুর 1তন্ত কষায় এই [তিনটি হ'লো সৌম্য। মন্তব্য 
নামের ভেষজাট যে আগ্নেয় নয় এবং উষ্ণগুণ বা উফবার্য নয় তা বোঝা যায়। কারণ 
আগ্নেয় দ্রব্য মুছ“ (তা বহন প্রকার) বিদাহ সৃষ্টি করে; কিন্তু সৌম্যরস শীত এবং 
মুছা ও িদাহকে শামিত করে, অতএব এই সৌম্যধমপণর কাজই যখন মুন্তাবষাঁঁ ভেষজে 
পাওয়া যায়, তখন বলা যায় এটি শীতগুণ ও কষায়রস এবং আবিদাহা। 

আর একাঁট কথা, প্রাধান্য হিসেবে বা ব্যন্ত রস হিসেবে যখন এটিতে কষায় রস 
প্রকট, এবং গোঁণ বা অব্যন্ত রসটি তন্ত, তখন বায়বাঁয়'শান্ত এবং পার্থিব শান্তি তো আছেই, 
তখন রুক্ষতা এবং শীতিতাও যেমন পার্থিব শান্তর জন্য, গুরুও তেমনি । তবে পরমাণ্গত 
বিশেষ ধর্ম মধুর গণও অবশ্যই আছে। 

এই অনঃশীলনটির সংক্ষিপ্ত সূত্র হ'লো-_বাগৃভটের সত্রস্থানের ২০ অধ্যায়ের । 


ওখানে বলা হ'য়েছে__ 


“তন্তঃ কষায়ো মধুর স্তদ্ব দেব চ শীতলাঃ।৮ 


এই রস ও গুণ সম্পন্ন ভেষজের স্বভাবই হোলো রন্তবহ স্রোতে সন্ধানীয় কাজ 
করে এবং তখন সেটি অ-হদ্য। আর শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াবন্তায় এটিতে কফাঁনঃসারক 
শান্তিও আছে, মুত্র সংবহনের ক্ষেত্রে সংগ্রহণীয়। অতএব জননশান্তির জন্য এটি কোন সময়ে 
বৃষ্য হয় না। আর ত্বকৃগত ক্ষেত্রেও এটি একক কাজ করতে পারে না, কোন একটি 
ক্ষারধম দুব্যের সহযোগেই এটি বিশেষ ধর্ম প্রকাশক। এই মুস্তবধাঁর বাবহার আভ্যন্ত- 
রীণ ক্ষেত্র অপেক্ষা বাহ্য ব্যবহারই বেশী, আর শিশুর ক্ষেত্রেই আভ্যল্তরীণ! ব্যবহার 


বৈদ্যকুলে সর্বাধিক। 
নব্যের সমীক্ষায় 


গুণ পাতার রস কোষ্ঠ পাঁরঘ্কারক, শ্লেম্মা নিঃস'রক ও বমনকারক। মূল বিরেচক। 

ওষধার্থ প্রয়োগ পাতার ক্লাথের সাহত রসুন একত্র করে খাওয়ালে শিশুদের 
'ক্রিমির উপদ্রব নিবারিত হয়। এভিন্ন উক্ত ক্কাথ ব্রোনৃকাইটিস্‌, নিউমোনিয়া ও হাঁপানী 
রোগে হিতকর। 

পাতার বাহ্য প্রয়োগেও বিবিধ রোগের প্রশমন হয়। যেমন- পাতার রসের! সঙ্গে 
লবণ মিশিয়ে খোস-পাচডুয় প্রয়োগে ও তেল মিশিয়ে বাতব্যাধিতে মাসে উপকার পাওয়া 
যায়। তাছাড়া কানের যন্দ্রণায়ও এর পাতার ক্কাথ ফোঁটা ফোঁটা প্রদানে যন্তণার উপশম 
হয়। পাতার গুড়ো শধ্যাক্ষতে ও সাধারণ ক্ষতে প্রয়োগ করা হয়। পাতা বেটে একটু 
পুরাতন ঘি মিশিয়ে পানের বোঁটার সাহায্যে মলদ্বারে প্রবেশ করালে শিশুদের দাস্ত 
পরিজ্কার হয়। নিদারুণ ম!থার যন্ত্রণায় উত্ত পাতার রসে এক টুকরো তুলো ভিজিয়ে 
নাসারন্ধে প্রবেশ করালে যন্ত্রণার উপশম হয়, এমনকি নাসার রন্তস্রাবও নিবারত হয়। 


প্‌. 


১০২ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


কোন কোন প্রদেশে সাপের কামড়ে ও উপদংশ জানত ক্ষতে বেটে লাগানো হয়। 
ইউনানী চাকৎসকেরা মুন্তবরঁ গাছের রস দুই-এক দানা লবণ মিশিয়ে নাসারন্তে 
ফোঁটা দেওয়ার ব্যবস্থা দেন, এতে শিরোবিরেচন হয়। 

মুল গরম জলে ভিজিয়ে সেই জল খাওয়ালে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। 


পাঁরাচাঁত 


বর্ষজীবী গর্জ, তবে এতে যে ছোট ছোট শাখা বের হয় না তা নয়। কমবেশী 
১-৩ ফুট পর্যন্ত উচু হতে দেখা যায়। পাতা প্রায় গোলাকার, কিন্তু গোড়ার দিকটা 
একট. সর, ব্যাস ১ ই, িনারাটা করাতের মত কাটা এবং সক্ষম রোমশ, বর্ণ ফিকে 
সবুজ, বোঁটা ১--১ই ইাণ্ট লম্বা। সবুজ বর্ণের ফুল আকারে অনেকটা ছোট নাগ্‌- 
চাবির মত ও ১/১ই ইঞ্চি লম্বা, সর: সুতোর আকারে বটদার ঝর নামে। বীজকোষ 
আকারে ছোট ও একটি বীজ বিশিষ্ট। বীজ গোলাকার ও মস্‌ণ। প্রায় সারা বংসরেই 
ফল ও ফল হয়। 

এই গণের (০৪৭3) প্রায় ২২০টি প্রজাঁত আছে। তার মধ্যে ৬ থেকে ৮টি 
প্রজাত ভারতে বর্তমান। সাধারণতঃ রাস্তার ধারে, বাগানে ও পাঁতত জামতে দেখতে 
পাওয়া যায়। এর সংস্কৃত নাম হাঁরতমঞ্জরী, বাংলায় প্রচালত নাম' ম্ক্তোবার ও 
হিন্দীতে খোকালী নামে পাঁরচিত। বোটানিক্যাল নাম Acalypha indica Linn., 
ও ফ্যামিলি Euphorbiaceae. 

ব্যবহার্য অংশ সমগ্র গাছ। 


লোকায়াতক যোগ 


১। কোম্ঠ কাঠিন্যে (এট শিশুর ক্ষেত্রে উপযোগী । বয়স ২ থেকে ৪ বৎসর 
পর্যন্ত) কষে গিয়েছে. পায়খানা হচ্ছে না, অবশ্য সাধারণতঃ এটা হয় 
থাকলে এবং মায়ের বুকের দুধ বা পানীয় দ'ধটি জীর্ণ না হ'লে। সেক্ষেত্রে মুক্তোবযারর 
মূল ২ গ্রাম ৫/৬ চা-চামচ জলে বেটে সেটাকে ন্যাকড়ায় ছে*কে ওই জলটা খেতে দিলে 
দাস্ত পরিষ্কার হ'য়ে যায়। 

২। শিশুর বুকে সদ বসে গেলে__ মুক্টোঝঁরর গাছ ও পাতা শাকয়ে নিয়ে 
তা থেকে ২ গ্রাম নিতে হবে, সেইটাকে "সাক কাপ জলে দ্ধ ক'রে ৩/৪ চা-চামচ 
থাকতে নামিয়ে ছে'কে অল্প চান 'মাশয়ে খেতে দিতে হবে। তবে একটা কথা 
বংশে হাঁপানি রোগ থাকলে! চাকৎসকের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে শিশুকে খাওয়াবেন ৷ 
অবশ্য বর্তমানে এ ধরনের প্রয়োগ কোন চিকিৎসক আর করেন না। " 

৩। তড়কা রোগে_- শিশুর ঘন ঘন তড়কা হ'তে থাকলে মুক্সোবারর (সমগ্র গাছ 
পাতাসহ) শদু্ক গাছ ২ গ্রাম সাক কাপ জলে ?সদ্ধ কারে, ৩/৪ চা-চামচ থাকতে 
নামিয়ে, ছে'কে, সেই ক্কাথে একটিপ সৈন্ধব লবণ 'াশয়ে খাওয়ালে শিশুর ওই তড়কাটা 
থাকে না। 

তবে কাঁচা রসও দেওয়া বায়, তখন ওই রসটাকে গরম ক'রে, তা থেকে ৩০ ফোঁটা 
রস ৩/৪ চামচ (চা-চামচ) জলে মিশিয়ে খাওয়াতে হয়। 

৪। শিশুর ক্রিমতে__ পেটে ক্রিম হ’লে তার কতকগনীল উপসর্গ দেখা দেয়, 

যেমন প্রায়ই কোঁৎ দিতে থাকে, পেট ব্যথা করে, তার জন্য পা গুটিয়ে নেয় বার বার! 


মুক্তব্াঁ ১০৩ 


এই ক্ষেত্র মুক্তোবারর পাতার রস গরম করে সেটা ছে'কে ঠাণ্ডা হওয়ার পর তা থেকে 
৩০ ফোঁটা নিয়ে ২ চামচ জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। এর দ্বারা ক্রামর 
উপদ্রবটা ক'মে যাবে। 


বাহ্য ব্যবহারের যোগ 


৫। কানের যন্ত্রণায় শশুর কান কট্‌ কট্‌ করলে (বয়স ৫ বংসর৷ পর্যন্ত) 
মুন্তোঝুরি (শেডকেয়ে রেখে) ২/৩ গ্রাম পাতা সমেত শুক গাছ ৭/৮ চামচ গরমজলে 
আধ ঘণ্টা 'ভাঁজয়ে রাখার পর তাকে অল্প ফুটিয়ে নিয়ে, সেটা ছো'কে ওই ক্কাথটা এক 
ফোঁটা করে কানে দিতে হবে, এই রকম সকালের দিকে একবার ও বৈকালের দিকে 
একবার দিতে হবে। এর দ্বারা ওটা সেরে যাবে। 

৬1 জিভের ঘায়ে_ শিশুদের জিভে ঘা হ'লে নিম তেলের সঙ্গে ওই রসকে 
ফেটিয়ে দই/এক ফোঁটা জিভে লাগিয়ে দিলে ঘা সেরে যায় আর পেটেও যাঁদি একবিন্দ: 
যায় তাতে কোন ক্ষাত হওয়ার আশঙ্কা নেই। 

৭। মাথার ঘাঁ শিশুর মাথায় চাপূড়া ঘা, খুসকি, দাদ্‌ হ'লে মক্তোবদারর 
পাতা ১০/১২টি কাঁচা হলুদ এক গাঁটের মত নিয়ে একসঙ্গে বেটে খুব পাতলা ক'রে 
এক পাশের 'দিকে লাগিয়ে দেখুন তার অস্বস্তির কারণ' হয় কিনা, এটাতে মাথার 
ঘায়ের ময়লাগযাল পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। তবে একাঁদনে সমস্ত মাথায় লাগানো উচিত 
নয় আর শিশুর সার্দ থাকলেও দেওয়া চ'লবে না। 

৮। বিছের কামড়ে_: এটা কিন্তু আমরা ভুল বাঁল-বিছে কামড়ায় না, বিছে 
হুল বিশধয়ে দেয়। এই হুল ফুটানোর জবালায় মুজ্তোবদারর পাতা বেটে ওখানে লাগিয়ে 
দলে জালার উপশম হয়। 

৯। ছলি রোগে: এটি কি রোগ সে সম্বন্ধে এই গ্রন্থের প্রত খশ্ডেই বলা 
হায়েছে। মুক্তবূরির পাতা বেটে হলুদের মত ওই সব জায়গার মাখলে ওটা সেরে যায়, 
তবে প্রত্যহ ব্যবহার করার দরকার নেই, একাঁদন বা দুদিন অন্তর লাগাতে হাবে। 

১০। শিশুদের কোষ্ট-কাঠিন্যে অনেক শিশু ২/৩ দিন অন্তর পায়খানা করে, 
তার জন্য তাদের পেটে যন্ত্রণা হয়। সেক্ষেত্রে মুক্তোব্রির পাতা বেটে একট: ঘি মিশিয়ে 
পেরনো হ'লে ভাল হয়) পানের বোঁটার মূখে লাগিয়ে মলদ্বারে একট: প্রবেশ করিয়ে 
[দলেই ১০/১৫ 'মানটের মধ্যেই দাস্ত হ'য়ে যাবে। 

১১। শিশুর হাঁপানিতে_ একট: পুরনো ঘি আর মুন্তোবার পাতার রস 
িশিয়ে, অল্প গরম ক'রে ওটা আস্তে আস্তে বুকে মালিশ কররর্তে হবে। [কিছুক্ষণের 
মধ্যে হাঁপটা ক'মে যাবে। 

এই নিবন্ধের বন্তব্য শেষ ক'রলাম। এখানেই মনের একটা ক্ষোভের কথা জানিয়ে 
যই-_ বর্তমান স্বাধীন ভারতের আয়নর্বেদাবিজ্ঞান ঘরজামাই মধ্দসুদনের মত আজ 
মোধো হ'য়ে বাসে আছে; তাই হবু আয়ুৰ্বেদীয় চাকৎসকগণ [নিজেদের কাঁবরাজ 
উপাধিতে চিহ্নিত হ'তে চান না, আর যাঁরা তা চান, তাঁরা সমাজের কাছে আজও 
তেমন সমাদর পান কিঃ তাই' আপনমনেই ব'লতে চাই আয়র্বেদকে_হে আয়ুর্বেদ! 
সমাজের এই অবস্থা দেখে যেন ভেবো না আম কত ক্ষুদ্র। মনে পড়ে সেই সর্বজন- 
শ্রদ্ধেয় মহাকাব জগন্নাথের কথা। তিনি বলেছেন 


১০৪ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


শনতরাং নীচোহাপ ত্বং খেদং মা কদাপি কৃথাঃ। 
অত্যন্ত সরস হৃদয়ো যতঃ পরেষাং গুণ গ্রহ তাপ ॥? 


অর্থাৎ, ওহে কুপ, তুমি গভীরতায় দীর্ঘ হ'য়েও আয়তনে ক্ষুদ্র বলে যেন দুঃখ 
কারো না, নিশ্চয় সরস হৃদয় জেলভরা কলসা) এবং গুণগ্রাহী দেঁড়ি ধরে টানার লোক) 
কেউ কেউ আছে বৈকি! .তারাই তোমার গম্ভীর হৃদয়ের রস গ্রহণ করবে, এবং 
গুণগ্রাহীও জনসমক্ষে টেনে তুলবে। 


CHEMICAL COMPOSITION 
Acalypha indica Linn. 
Alkaloids viz., acalyphine; cyanogenetic glucoside and triaceto- 


namine; active principle HCN and an unknown substance, extremely 
Poisonous to rabbits. 


ক্ৰল্বচচ [ক্ষেৎপাপড়া] 


কবচ শব্দাট যেন বহ;রুপা, স্থান-কাল অথবা পরিবেশ ভেদে তার রূপান্তর ঘটে। 
এই দেখুন না_বাঁষ্ট-বাদলে ও রোদ্রে ছাতাটা তো রক্ষে কবচ, আবার শীতবস্লও তো 
শীতের কবচ। শুনেছি_কামরুপ-কামাখ্যায় গেলে ভেড়া বানিয়ে রাখতো, সেও 

এক ধরনের রমণী-কবচ, তবে সে কবচ লোকে স্বেচ্ছায় পরতো । রামায়ণ-মহাভারতের 


কবচ ১০৫ 


উপাখ্যানে কবচে কবচে তো ছড়াছড়ি, তবে তার পুরোভাগে রয়েছেন আমাদের কর্ণ, 
তাঁর ছিল সহজাত কবচ। আর অবোধ পুরাণের কবচের কথা শুনবেন? আমার গাঁয়ের 
খহুড়াকে দেখোছ_যেন ন্যাবা রোগীর মালার সঙ্গে গাঁটুলী বাঁধা গলায় একটা কবচ 
ঝুলছে। এটা ক ও কেনঃ__জিজ্ঞেস ক'রতেই খনুড়ো ব'ললো- মড়াণ্চে দোষে তিন-তিনটে 
বো মরে হেজে গেল, তাই আমার এই: কবচ নেওয়া। সে কি গো? মড়াণ্ডে দোষ তো 
মেয়েদের হয়। কেন? গজা পাণ্ডিত তো আমাকেই প'রতে বলেছে। 

খুড়োর মত অনেকেই কবচ পরেন, তবে তার রকমফের আছে। এই কবচের 
সংস্কারটা তো আরও প্রকট। বৈদিক ভেবজাবদ্‌রা কিন্তু এমন ধরনের কবচে বিশ্বাস 
করেন নি বা করতেন না। তাঁরা যে কবচ গ্রহণ কারোছলেন, সেটার বর্ণনা পাওয়া যায় 
অথববেদের বৈদ্যককল্পের &৩।৭।৬২ সৃক্তে। 


যে জনেষ্য মালম্লবঃ তেন ত্বং কবচো বনে। 
যে কক্ষেষ অঘায়বং তেষাং সংাশতং বলম্‌॥ 
মহীধর এই সমক্তঁটির ভাষ্য করেছেন__ 


গ্রামবার্তষ্য যে মলিম্লবঃ রোগকরা পাপ্াভলাষ্যকাঃ, তেন, ত্বং 
বনে কবচঃ-কায়ে অণ্টিতং ভবাঁত ইতি (যাস্কঃ) পর্পট-পর্প গতৌ 
অটন্‌, অপিচ কক্ষেষ: অঘায়বঃ, যে গ্রামেষ; খতুজেষ চৌরা ইব 
তেষাং বলং অপহৃত্য কায়ে বলং বীর্যযং সংশিতং ভবতি। 


এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো--গ্রামে অবস্থিত পাপকারী রোগ সকল চোরের মত 
দেহে প্রবেশ করে, তুমি তখন বনজ কবচ, অতএব পর্ট (তৌক্ষণ গাঁতশালী) হরে 
তাদের বল অপহরণ করে দেহে বল বীর্য প্রকাশ কর। তুমিই বনবাসী কবচ। 

এই হলো বৈদিক তথা আয়ুর্বোদক কবচ। বৈদিক অভিধানকার যাস্ক এই কবচ 


এ 


১০৬ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


শব্দাটর অর্থ ক'রেছেন “দেহের যে রক্ষক”। আবার ভাষ্যকার মহীধর এ কবচ শব্দাটই 
যে সমার্থক হয় পর্পটি শব্দে, এবং সেই পর্পটই বে বনবাস হ'য়েও দেহে প্রবেশ ক'রে 
রোগহারক হ'য়ে থাকে, তারই ব্যাখ্যায় ভাষ্য রচনা করেছেন। আমরা দেখছি বৌদক 
ভাষ্যকারের কবচ শব্দের সমার্থক পপ'্ট নামের ভেষজটি চরক সশ্রুতাঁদ গ্রন্থে উল্লেখিত 
হায়েছে। 


বৈদ্যকের নাথ 


চরকের সত্রস্থানের ৪র্থ অধ্যায়ে তৃষ্ণা নিগ্রহের জন্য পপণ্ট (ক্ষেৎপাপড়ার) ব্যবহার্য 
বালে নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছে। তারপর এ প্রশ্ন ওঠা খই স্বাভাবিক যে, তৃষ্ণা বা 
পিপাসাকে এমন গুরুত্ব দেওয়ার কি আছে? কারণ ওটা তো দেহের স্বাভাবিক ক্লিয়া- 
প্রাতক্রিয়া, ওটা কি ব্যাধির পর্যায়ে পড়ে? 

চাকৎসকগোষ্ঠীর আঁভমত হ’লো--দেহের দ্বাভাবক ক্রিয়াগনীল ঠক কোন কারণের 
প্রতিক্রিয়া নয়? জিহৰামূল, গলদেশ, ক্লোম ও তালুতে যে শু্কতা সেটা তো তৃষ্ণারই 
কারণ, কিন্তু এই তৃষ্ণা যখন অন্য কারণ থেকে আসে তখনও তো শুদ্কতা আসে 
ওইসব স্থানে, তাহ'লে স্বাভাবিক পিপাসার সঙ্গে তার তুল্যতা হয় কি? এই যেমন 
জাইটিস্‌) প্রভাত রোগেও যে পিপাসা হয়, সেগুলি ক সাধারণ গিপাসার মতই হয়ে 
দেখা দেয়? দেয় না তো, তাহ'লেই চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা অবশ্যই গ্রহণ ক'রতে হয়, 
তুষার একটা মৌল কারণ থাকে “সৌম্য ধাতুর ক্ষয়”_ এই ক্ষয় যদি পূর্ণ করা না হয়, 
তবে চিন্তভ্রংশ, স্ট্রোক, প্যারালীসস্‌, শোষ রোগও ঘটে যায়। 

তারপর তৃষ্ণা রোগের আরও ক্ষেত্র আছে, সেটা হ’লো ক্ষয়জ তৃষ্ণা, এবং মদাপান- 
জনিত তৃষ্ণা; এই দ্বিতীয় প্রকারের তৃষ্ণা এমন যে, না 
হয় তখন ঠাণ্ডা জল পান ক'রলে দেহের উদ্মা রুদ্ধ হয়, এবং কোম্ঠগত হ'য়ে আরও 
তৃষ্ণা সৃষ্টি করে, তখন সেই তৃষ্ণা নিবারণ ক'রতে শশতল' জলপান ক'রলে, আরও তৃষ্ণা 
বাড়ে, বাধ্য হয়ে আবার মদ্যপানেরই প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে, এজন্য মদ্যপায়ী ব্যক্তি 
মাত্রা ছাড়িয়ে মদ্যপানই ক'রতে থাকে, এবং আরও তৃষ্ণায় কাতর: হয়। 

অতএব তৃফাকে শরীরের কোন ক্ষুদ্র চেষ্টা ভাবাই উচিত নয়। এজন্য চরক সংঁহতায় 


তৃ্ণাকে এত গুরুত্ব দিয়ে তার নিগ্রহের জন্য এই পর্পটের আমায়ক নিয্যান্ত করা হয়েছে। 
তাই বলা হ'য়েছে__ 


বাতাৎ পিস্তাৎ কফাৎ তৃষ্ণা সন্মিপাতাৎ রসক্ষয়াৎ। 
যন্তঃ স্যাৎ উপসর্গাৎ চ বাতাঁপত্তেতু কারণম্‌॥ 


অর্থাৎ বায় জন্য কিম্বা পিস্ত বা কফ অথবা সান্নিপাঁতক কারণে কিম্বা রসক্ষয় 
জন্য তৃষ্ণা হয়, আর অন্য রোগের উপসর্গ জন্যও তৃষ্ণা রোগ হয়, তবে একটা কথা, 
যে কোন কারণই থাক, সাক্ষাৎ কারণ থাকে বায়ু ও 'পত্ত। এই তৃফাকে সাধারণ দৃষ্টিতে 
দেখা উচিত নয়, একে উপেক্ষা করলে এ থেকে যে অশুভ লক্ষণ (যাকে বলে অরিষ্ট 
লক্ষণ) দেখা দেয়, তাকে আর ঠেকানো যায় না, অসাধ্য হয়। সেই অশুভ লক্ষণ হ'লো-- 


“সব্ব্বদেহ ভ্রমোৎকম্প তাপ-তৃড়ু দাহ মোহকৃৎ ৷” 


কবচ ১০৭ 


অর্থাৎ তৃষ্ণাকে (পিপাসাকে) উপেক্ষা ক'রলে (ওর কারণটা না জানলে) শেষে ভ্রম, 
শরীরে কাঁপ্যান, সর্বদা দাহ, এবং এক ব’লতে এক বলা ও ভাবা এইসব ঘটতে থাকে। 
মোটকথা-এই পর্পট বা ক্ষেংপাপড়া নামটি যেমন বহন প্রাচীনকাল থেকে অথ 
তেমাঁন এর প্রচলিত ভাষানাম “ক্ষেত্রপর্পাট” এই নামটিও বোধ হয় দ্ব্যর্থ সমান্বিত। 
অর্থৎ ক্ষেত্রে বা মাঠে এটি হয়। আবার ক্ষেত্র বুঝে এর ব্যবহার করাও হয় বলেই বোধ 
হয় ক্ষেব্রপপ্পাট। এই জন্যই চরক, সুশ্রবত, বাগৃভট, চক্রদত্ত গ্রন্থের স্থানে স্থানে 
ক্ষেপাপড়া ব্যবহারের নির্দেশ। টা 


ব্যবহারিক ক্ষেত্র 


(১) চরকের চিকিৎসাস্থানের ৩ অধ্যায়ে ৮৯ শ্লোকে বাতাঁপত্ত বিকারজাত জবরে 
পপ'ট (ক্ষেপাপড়া); চরকের [চাকৎসাস্থানের ৩ অধ্যায়ে ১৩১ শেলাকে এবং ১৪৫ 
শ্লোকে প্রয়োগ করা হয়েছে; চরকের চিকিৎসাস্থানের ৪৯ অধ্যায়ে ৬৩ শ্লোকে রৈস্ত- 
পিত্ত রোগে) এবং বাতীপত্তপ্রধান যে কোন রোগে বা উপসর্গে পপটিকের ব্যবহার। 
(২) সমশ্রদরতের 'চাকৎসাস্থানের নবম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে দেখা যায়, এই 
ক্ষেৎপাপড়া ভেষজটি কুষ্ঠরোগে ব্যবহার করার উপদেশ; ওখানে ক্ষেতপাপড়ার ক্কাথ 
পান এবং এ সিদ্ধ জলে কুণ্ঠের ক্ষত শোধনের কাজে ব্যবহারের উপদেশ। 
০ তাছাড়া কুষ্ঠরোগের জন্য যে “মহাতিরুক" নামে একটি প্রখ্যাত গুষধ, তার মধ্যে 
* অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে ক্ষেৎপাপড়ারও ব্যবহার। তাছাড়া সুশ্ররতের উত্তরতন্মের ৩৯ 
অধ্যায়ে অন্ততঃ ৫&।৬ বার এই ক্ষেৎপাপড়াকে কোথায় কোন জরে কিভাবে ব্যবহার 
করা উচিত তার একটা সংখ্যাপঞ্জীর উল্লেখ । 
এদিকে বাগৃভটেও দেখা যায় জবরের এক একাট বিশেষ বিশেষ অবস্থায় (প্রথম 
অধ্যায় চিকিৎসাস্থানে) ১৭। ৪৮ শ্লোকে এবং ৫২।&৪.ও ৭৫৭৭ শ্লোকে পর্পটকের 
বাবহার। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায় বাতাঁপত্ত বিকারের যেকোন ক্ষেত্রে (শুধ জবরটাই 
নয়) ক্ষেৎপাপড়ার নূতন নূতন সংস্কার চিন্তনার দ্বারা বহ: পাঁড়ারই উপশম ও নিরাময় 
করা যায়। 


বলা যায় এটি স্নায়গত পাড়ায় হিতকর। 
পরিচিতি 
মে ভূমি প্রসরণশীল বর্ধজীবী গল্ম লতাটি ভারতের সর্ব, এমনকি ৬০০০ ফন্ট 
উচ্চু পার্বত্য প্রদেশেও জন্মে। পশ্চিমবঞ্জের সর্বত্র পাঁতত জমিতে, জমির আলের ধারে, 
বাগানের আগাছারুপে প্রচুর পরিমাণে হ'তে দেখা যায়। ঘনসান্নিবদ্ধ গাছগাঁল ৩।৪ 
ইণ্চি থেকে ২ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়, একট: বড় হলেই গড়িয়ে পড়ে, শাখা-প্রশাখা 


ie ৩ 


বি চিরঞ্জীব বনৌধাঁধ 


4. 


অনেক, কখনো কখনো গাছগডলৈ অল্প রোমশও হয়। শাখা-প্রশাখাগনল ২।৩ হা 
লদ্বা হয়ে থকে । পাতাগ্ীল পাতলা, লম্বাটে ও ভিম্বাকৃতি, ই_২ হীণ্চি পযন্ত 
লম্বা হয়ে থাকে। ছোট ছোট ফহলগদ্ীল একত্রে ৩।৪টি বা ততাধিকও হয়, দেখতে 
শ্বেতবর্ণের, ফল গোলাকার, তার মধ্যে বীজ থাকে । এই গাছ 'বাভন্ন আক্বতরও 
দেখতে পাওয়া যায়, অনেক সময় Oldenlandia diffusa Roxb. থেকে পৃথক করা 
যায় না। গাছগদ্ীল আবাঢ-শ্রাবণে জন্মে এবং মাঘ-ফাল্গুন মাসে মরে যায়। গাছে ফুল 
হলে বীর্যবান হয়। 

এটিকে সংদ্কৃতে পপ্পট, পর্পটিক, বরতিস্ত, কবচ, ক্ষেত্রপপটিন; বধালায় ক্ষেতপাপড়া, 
শহন্দীতে দমনপাপড়া, িতপাপড়া বলে। এর বোটানিক্যাল নাম 01067177701 
corymbosa Linn., ফ্যাঁমিলী Rubiaceae. 

ব্যব্যহার্য অংশ- সমগ্র গাছ। 

দ্বিতীয়তঃ পাত পর্পটিক ব'লে আর একটি গাছ কোন কোন প্রদেশের বৈদ্যক 
সম্প্রদায় ব্যবহার ক'রে থাকেন, সেটির বোটানিক্যাল নাম Fumaria pervillora, 
Lam., ফ্যামাল 70079790626. এর প্রচালত বাংলা নাম বনশুলফা। 


লোকায়তিক যোগ 


এই ভেষজটি বীর্যবস্তায় কাজ করে, এটি আকাশ ও বায়ুধমর্ঁ। এক কথায় জেনে 
রাখতে হবে যে, আকাশ এবং বায়ুধমী দ্রব্য মাত্রেই বিপাকে এবং বীর্ধে কাজ করে, 
এইজন্য আমাদের দেশের বৈদ্যগণ এই ক্ষেংপাপড়ার মৌল তথ্যাটকে অবলম্বন ক'রে 
ভেষজ দুব্যগলের যোগক শান্ত সমাবেশের ফল রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ক'রেছেন। 

১। প্রবল আতসারে__ যেক্ষেত্রে দুগন্ধিযুন্ত মল প্রবল বেগে নিঃসারিত হ'চ্ছে, 
অথবা তাতে মল নেই বললেই হয়, রোগী ঝিমিয়ে প'ড়েছে, মলদ্বারে জবালা, এবং 
দ্বারটা হেজে গিয়েছে, কখনও বা একটু লাল আভাযুন্ত মল নিঃসরণ হচ্ছে; এইক্ষে্রে 
ক্ষেংপাপড়া কাঁচা হ’লে ১৫ গ্রাম থে'তো ক'রে দেড় বা দুই কাপ গরম জলে আধ 
ভিজিয়ে রেখে, তাকে ছে'কে নিয়ে ওই জলটা একট; একট ক'রে ১৫। ২০ মান 
অন্তর খাওয়ার ব্যবস্থা দিতেন প্রাচীনেরা। শুজ্ক হ'লে ৬॥৭ গ্রাম নিয়ে জল দিয়ে 
থে'তো কারে নিয়ে, তাকে ৩ কাপ জলে ফুটিয়ে আন্দাজ ২ কাপ থাকতে নামিয়ে, 
সেটাকে ছে'কে ১৫। ২০ 'মানট অন্তর ৪ $ চামচ ক'রে খাইয়ে যেতে হবে, এর দ্বারা 
দাস্ত বন্ধ হবে, এবং ক্ষিধে লাগবে, এর দ্বারা প্রপ্রাবও হবে। 


২। রম্তদোষে_ শরীরের কোথাও কিছ রোগ হয়তো দেখা যাচ্ছে না, প্রস্রাব ও 
মল পরীক্ষা করানো হ’লো কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না। এদিকে কোন জায়গায় কেটে 
গেলেও তাড়াতাড়ি রন্তটা, বন্ধ হ'তে চায় না অর্থাৎ রন্তটা জমাট বাঁধতে চায় না, শরীরে 
কোন 'কোন জায়গায় ফোড়াও হয়তো হ'য়েছে কিম্বা হচ্ছে, সেগুলি সারছে না, ভোগাচ্ছে, 
একটা পাকছে, ফাটছে, শুকোচ্ছে, আব/র মতুন ফোঁড়া উঠছে; এই ক্ষেত্রে ক্ষেখপাপড়া 
৬1৭ গ্রাম নিয়ে জলে ভিজিয়ে তাকে থে'তো ক'রে এক গ্লাস গরম জলে 
১০।১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে (রাত্রে ভিজালে ভল হয়) পরের দিন সকালে ওটাকে 
ছে'কে নিয়ে সকালে ও বৈকালে দ:'বারে ওই জলটা খেতে হবে। তবে ওটাকে ৪ কাপ 
জলে সিদ্ধ ক'রে ২ কাপ থাকতে নামিয়ে ছে'কে ওটা দু্বরে খেলে রন্তদোষজানত ফোড়া 
হওয়া বন্ধ হবে। তবে এটাও দেখা দরকার যে, বলাডুসৃগার আছে কিনা! আয়ুবের্দে 
একে বলা হয় মধুমেহ ৷ এই দোষ থাকলে ফোড়া বা কোন ঘা সারতে চায় না, সুতরাং 


/ 


কবচ ১০৯ 


সঙ্গে সঙ্গে এর চিকিৎসাও ক'রতে হবে। 

৩। কফাবিকারে__ শিশুর কফ, বৃদ্ধের কফ যাঁদ এলো তাহ'লে আর যেতে চায় 
না; এই ক্ষেত্রে ক্ষেংপাপড়া কাঁচা হলে ১০ গ্রাম এবং শুল্ক হ'লে € গ্রাম নিয়ে ৩ কাপ 
জলে দিদ্ধ ক'রে এক কপ থাকতে নামিয়ে ছে*কে ওটাকে সকালে ও বৈকালে দ্বারে 
খেতে হবে। এর দ্বারা ওই কফের দোষটা সেরে যাবে। 

৪ | তৃষ্য রোগে এর বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে দেওয়া হায়েছে। 
তবে প্রাচীন বৈদ্যকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ যেসব যোগ এই ভেবজটিকে কেন্দ্র করে 
আছে, তা থেকে কয়েকটি এখানে লিখাঁছ। প্রথমেই বাল কিবা যুবক কিবা বুদ্ধ-ষে 
বয়সেরই হোক্‌ না কেন, একটা হাসিয়া দিয়ে রাখা দরকার_কোনও ক্ষেত্রে খাওয়া 
বেশী হ'লে, কিম্বা গুরুভোজন অথবা সংযোগাবরূদ্ধ ভোজন, তাতে পরে আসে 
[পপাসা- তারা জেনে রাখুন ভাবষ্যতে সে সামান্য ছ নতো ধরে হংদ্‌রোগ হৃদৃদৌবল্য 
কিম্বা হাঁপের ভাব আসবে না এ কথা বলা যায় না, তবে সতক'তা অবলম্বন করতে 
হ'লে তাঁদের উচিত ক্ষেৎপাপড়া ৭! ৮ গ্রাম কৌঁচা) থে'তো করে এক গ্লাস গরম জলে, 
৪। ৫ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে সেটাকে ছে'কে ওই জলটা সমস্তাঁদনে দুই-তিন বারে খেতে 
হবে। আর শুকনো শেক) ৫ গ্রাম খানিকক্ষণ ভিজিয়ে রাখার পর তাকে তে 
ক'রে ৩ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রতে হবে, সেটা কমে গিয়ে আন্দাজ ২ কাপ থাকতে নামিয়ে 
ছেকে সকালে ও বৈকালে দবারে খেতে হবে। এর দ্বারা তৃষ্ণা রোগাঁট ঢ'লে বাবে। 
২দংরোগের পূর্বলক্ষণেও তৃষ্ণা আসে। 

7৮ ৫! হাত-পা জৰালায়_ এর আর যযক্তি-বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না, এটা বাড়ে 
গরীম্মে, বর্ষায় ও শরতে। এই ক্ষেত্রে ক্ষেখপাপড়া ৫1৭ গ্রাম শেন) অলপক্ষণ জলে 
ভারে রখার পর সেটাকে থে'তো কারে, তারপর তাকে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে 
দু’ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে সকালে ও বৈকালে দুবারে খেতে হবে, এর দ্বারা 
ওই হাত-পা জবালাটা চলে যাবে। 

বন্তব্য শেষ ক'রছি_-কবচটা সকলের কাছে বিলিয়ে দিয়ে ধন্য হ'লাম। 

নিবন্ধের মুখবন্ধে খুড়োর কবচ পরাটা হাঁসরই উদ্রেক কারোঁছলো; তবে আজ 
আর বৈদ্যক সম্প্রদায় কবচ কুণ্ডল দান ক'রে ভিখারি হয় না। কারণ এই ভারতের মাটিতে 
সোনা, হরে আর জলে প্রবাল, মনুন্তো আর বনে ভেষজরাজ থাকতেও তাকে গ্রহণ 
করার যোগ্যতা কোথায়? তাই ব'লছি, প্রাচীনগণ ব'লতেন__ 


অর্থাৎ এই পাঁথবাঁটায় সোনার ফুল ফোটাতে' পারে তেমন শক্তি আছে তিনজনের 
(১) বার (২) বাঁদ্ধমান বিদ্বান আর (৩) যে ব্যস্ত গণীজনের আনুগত্য করে তথ্য 
জেনে নেয়। তাহ'লে এখন আমরা কোন্‌ পর্যায়ে থাকার উপযন্তঃ 


CHEMICAL COMPOSITION 


ধ Oldenlandia corymbosa 
“Air dried plant contains :— Alkaloid 0.12%; biflorin; biflorone. 
Stored plant contains:— Ursolic acid; sitosterol; ebanolic acid. 


ভাজ্ঞহ্হুত [তামাক] 


এক 'ছালমে যেমন তেমন 
দঃ’ ছালমে 
চার ছালমে রাজা॥ 
আমার কিশোর বয়সে খনড়োর কাছে শেখা; এ যেন সন্ত্‌ তুলসী দাসের দৌহা 
এও কিন্তু তামাক, তবে “বড়”। এ রসে রাঁসক যানি, তাঁর কাছে এ যেন হণরে। 
আজ আমি লিখতে ব’সোঁছ তারই পাড়াপ'্ডশ এক ভাইয়ের চাঁরত্রের কথা । কিন্তু 
প্রথমেই তো মনে প'ড়ে গেল সেই দেবী ভগবতের একটা কাহিনী; এটা আছে ৬ 
স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে। সেখানে জনমেজয় প্রশ্ন করছেন-হে মৃনিবর! বাঁশষ্ঠকে বেশ্যাপত্র 
কেন বলা হয়? J 
ব্যাসদেব উত্তর দদচ্ছেন-_ প্রাচীনকালে ইক্ষবাকু নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁর ১২টি 
পত্র। প্রথম পাত্র “নিমি”, পরে তাঁরই নাম হ'য়োছলো “বিদেহ”। এক সময় তিনি 
বহু কাল যজ্ঞ করার জন্য ইচ্ছা ক'রলেন। কুলগদুরু ছিলেন বশিষ্ঠ, তাঁকে এবং আরও 
কয়েকজন খাষিকে অনুরোধ করলেন তাঁর এই যজ্ঞাট পর্ণ কারতে। বশিষ্ঠ ব'ললেন। 
এখন আমি ইন্দ্রের যজ্ঞ ক'রতে ব্রতী হণচ্ছি, আপাঁন অপেক্ষা করুন, পরে কারে দেবো 
নিম অপেক্ষা না ক'রে তাঁকে বোশষ্ঠকে) বাদ দিয়ে অন্যান্যদের নিয়ে (গৌতম প্রভাত) _ 
যজ্ঞ ক'রছিলেন। ওই যজ্ঞের সময় একদিন বশিষ্ঠ এসে দেখলেন, কুলপুরোহিতের 
অপমান ক'রে নিম যজ্ঞ ক'রছেন। খুব রেগে গিয়ে আঁভশাপ দিলেন নামকে, সেই 
আঁভশাপে তান হ'লেন বিদেহ; তাই শ্লোকাকারে বলা হ'য়েছে__ 


তাজা । 


তাশ্রকুট ১১১ 


শাপং চ দত্তবান্‌ তস্মৈ রাজ্ঞে মন্য্যবশং গতঃ। 
বারতোহাপ ময়া তস্মাদ্‌ বিদেহস্রং ভাবয্যাস॥ 
তারপর বাঁশষ্ঠের আঁভশাপ শুনে নিমিও তাঁকে আঁভশাপ দিলেন 
“তব্যপিচ পতত্বদ্য দেহোহয়ং ক্রোধসংযুতঃ।” 
অথণৎ হে বাশচ্ঠ! তোমারও দেহ খ'সে প'ড়বে। উভয়েই শাপ্াশাঁপ ক'রে চিন্তিত 
হ’লেন। 


| 


রপর কাছে একটা বাহিত ক'রতে। ব্রহ্মা ব'ললেন, বাশষ্ঠ! 
তুম ভ্রানবান  বেদজ্ঞ সর্বজ্ঞ হয়েই থাকবে, তবে “মিত্রাবরবণের" দেহে প্রবেশ .করে 


চ্বগবেশ্যা উর্বশীর গর্ভে তুমি জন্ম নেবে। 
অতএব নিরুপায় বাঁশঙ্ঠের জন্মান্তর হ'লো, মিন্রাবরণের সংযোগে স্বর্গবেশ্যা 


উবশী গর্ভবতী হলেন। যমজ পত্র হা'লো_একজনের নাম অগস্ত্য আর একজনের নাম 


৯১২ চিরঞ্জীব বনোষাঁধ 


বশিষ্ঠ । তাঁদের আতুরঘরটি কুম্ভের আকার ব'লেই কুল্ভজন্মাও খ্যাতি তাঁদের। তাই 
শ্লোকাকারে বলা হ'য়েছে__ 


তয়োস্তু পাঁতিতং বীর্ধ্যং কুম্ভে দৈবাদনাবৃতে ৷ 
তস্মাৎ জাতৌ মুনী রাজন্‌ দ্বাবেবাঁত মনোহরোঁ॥ 
অগস্তিঃ প্রথম স্তন্র বশিষ্ঠশ্চাপরস্তথা। 

বেশ্যাপত্র অতঃ শিল্টঃ বাঁশল্ঠঃ খাঁষরুত্তমঃ॥ 


এই কাহিনীটি স্মরণে এলো এইজন্য যে, এত বড় খাঁষ বাঁশষ্ঠ, তানও ঘটনাক্রমে 
বেশ্যাপ্যন্র, কিন্তু তাতে কি এসে গেল, তান যেমন জ্ঞানী ছিলেন তেমনিই থাকলেন। 

তা য'ক্‌, এই কাঁহনীটিকে এইজন্য উপস্থাঁপত করলাম যে, আমাদের এই ভারতের 
গর্ভে তামাক বীজাট কবেকার বা কাদের? অর্থাৎ মূল বীজ কোন্‌ দেশ থেকে এসেছে 
আমোরিকাঃ অথবা পর্তুগীজ ভ্রেয়োদশ শতকের কিছ আগেই বা), কিন্বা গ্রস্‌ বা 
ইতালী অথবা অন্য কোন দেশের? তা যেকোন দেশেরই বস্তু হোক না, সবারই ভাষায় তো 
Tobacco; কিন্তু প্রাতবেশী চীন দেশের ভাষানামের সঙ্গে প্রায় শ্র্তসাম্য আছে 
“টাম্বাকু”। তারপর সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিতরা তাকে সংস্কৃত ভাষর দ্বারা জলশডুদ্ধি 
করে নাম দিলেন, অর্থাৎ বলা চলে যে, এ যেন এক জারজ সন্তানের জন্ম; কিন্তু তার 
গুণপনা দেখে তাকে উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত ক'রলেন গুণীজ্ঞানীর দল। সোজাসুজি 
নামকরণ করা হ’লো তামক্‌ট। 


বৈদ্যকের নাথ 


শালিগ্রাম নিঘণ্টতে (এটি ননার্মত হয়েছে ১৮৯৬ খষ্টোব্দে) এই ভেষজের নাম 
তমাকু। তাছাড়া নঘস্ট:রক্লাকর গ্রন্থেও এর উল্লেখ আছে (১৮৬০ খ্টাব্দের গ্রন্থ) 
কিন্তু আর একটি কথা_-পঞ্চদশ শতাব্দীর গ্রন্থ রাজানঘণ্টতে একটি ভেবজের নামোল্লেখ 
আছে, সেটি হ’লো ধূমপত্রা। তার রসগত 'বচারে বলেছেন এট তিন্তরস। এটি গণে 


উষ্ণ এবং রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে এট শোথে, ক্রিমিতে, কাসে খুবই উপকারী; কিন্তু 
পরবতাঁ যে শালগ্রাম নিঘণ্ট্‌, সেখানে বলা হ'য়েছে_ 


মদকৃদ্‌ ভর তিন্তো দাষ্টিমান্দ্যকরঃ সরঃ। 
বামকঃ কটমকোরুচ্যঃ বাতস্যানীবলোমকঃ 
কফ-কাস-*বাস-কোম্ঠ-বাতাংশ্চাঁপি ক্রিমীঞ্জয়েং। 
বশ্চকাদ বিষং শোথং নাশয়োদিতি কীর্তততম॥ 


আরও পরবতাঁকালে এর অন্যাবধ যোজক যাঁরা, তাঁরা এর সঙ্গে যোজনা করেছেন 


কলগ্জ সংবেষ্টন ধূমপানাৎ জ্যাদ্দন্ত শাদ্ধর্মখ রোগহানিঃ। 
কফঘ/মাম জবরহানিকৃচ্চ গান্ধর্বাবদ্যা প্রবনৈক সেব্যম্‌ূ॥ 
(সিদ্ধান্ত সারাবলণী ৷) 


ff 
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এই শ্লোকগীলর অর্থ হ'লো-_এর আর এক নাম কলঞ, এর পাতা এবং শিকড় 
(মূল) পিভতকর। তীক্ষণ, উষ্ণ, বস্তিশোধক, মন্ততাকারক, তিন্তরস, বেশী ব্যবহার 
ক'লে দ্যাষ্টশত্তির হাঁ ঘটায়, এবং রোচক ও বমনকারা, তাছাড়া কট? ও রহচকারক। 
কাম দূর করে, দাঁতের রোগ, বিছার বেশ্চিক) বিষ, শোথ, দাঁতের মাড়ির ক্ষত দর 
করে; এ ভিন্ন এর চূর্ণের নস্য গ্রহণে শিরোরোগ দুর হয়। 


অন্য দান্টকোণে 


অর্থাৎ এটি সত্যই ি জারজ? আরও একট: এঁগরে দেখা যাক__আচ্ছা ভারতের যাঁরা 
রা , যেমন ওরাং, মুণ্ডা, সাঁওতাল, লোধা প্রভৃতি তাঁরাও কি বাহর্ভারতের তামাক 
আসার পর তামাক! পাতার ধোঁরা টানা অথবা তামাক পাতা গালে রাখা শিখেছেন? 
য় রই অংশ ছিল, সেখানে প্রাচীন দেশের 
এবং প্রাচীন বংশের আচার-অনুষ্ঠান যাঁরাই পালন ক'রে আসছেন (নূতন সংস্কৃতিতেও) 
তাঁরাও “বার্মা চুরুটের” ধূমপান ক'রে থাকেন। আচ্ছা, এইবার যাঁদ বাল যে “চুর” 


শন্দট তো দ্রাবিড় গোষ্ঠীর তামিল ভাবা, কারণ তামিল ভাষার “ছন” শব্দই ভ্রংশ 
এইজন্য ব'লাছ যে, 


,. ধূমপান করার রীতি। 


< 


সারাবাল গ্রন্থের শ্লোকের প্রথমেই বলা হ'য়েছে, 
বাঁতর মত পাকিয়ে নিয়ে ধূমপান) 


“কলগ্রস্তু পরিমাণে, বিষাদিগ্ধ মৃগে। িষপত্রে চ” 


(১) দশাঁট রুপোর খণ্ডের মান (২) বিষাস্ত 


অর্থাৎ কলঞ্জ শব্দের [তিনটি অর্থ 
পাতা । বেদে আছে “কলঞ্জ ন সেবেত” অর্থাং 


ভীরে মৃত মগ (৩) এক ধরনের বিষান্ত 
কলঞ্জ সেবা ক'রবে না। 

অধ্যাপক সপ জানা যায়, সেই কলজই তামাক পাতা। এটি অত্যধিক তাঁর 

ও তীব্র রসসম্পন্ন, তবে এসব যঃ র মাধ্যমে এটা জম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া তো 

্জ তবে প্রাকৃআর্য সভ্যতার কালে তামাক পাতা বে 


থেকেই যায়, তবে বলা. চলে এই তামাকপাতা 
যেসব লোকায়াতক যোগ ব্যবহৃত হ'য়ে আসছে, সেগালকে পরে উপস্থাপিত ক'রবো। 


নব্যের সমীক্ষায় 


এর কার্য অবসাদক, 


ৰ 
গুণঃ তন্তরসাবাশষ্ট, এবং গুণগত স্বভাবে এট উষ্ণ, 
আক্ষেপ নিবারক। 


ক্রামনাশক, ম্‌দু্াবরেচক, বমনকারক, পেটের বায়ু দূর করে এবং 
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ওষব'র্থ প্রয়োগ এর শুকনো শেদুক) পাতা অত্যন্ত অবসাদক ও আক্ষেপ... 
[ানবারক। সাধারণ ব্যথা-বেদনা ও বাতজনিত ফোলায়, গার্মরোগে ও চর্মগত ব্যাধিতে : 
িতকর। এর ধম আক্ষেপযুন্ত হাঁপানিতে, কাসিতে ও কলেরা রোগে উপকারী । এছাড়া 
উত্ত ধুম স্নায়াবক উত্তেজনা আনে ও নিদ্রানাশ করে। ইহা কীটনাশক ওষধ [হিসেবেও 
কাজ করে। হণুকোর জল মুত্রকারক। ত'মাকের আঁতারন্ত নস্য গ্রহণে হজমশান্তর হাস 
পায় এবং আঁতারন্ত ধূমপানেও স্নায়মণ্ডালর দুর্বলতা, ক্ষুধামান্দ্য ও যকৃতের স্বাভাবিক 
ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটায়। এভন্ন ওষধার্থ তামাকের বাহ্য প্রয়োগও কম নয়, যেমন ধনুষ্টওকার 
রোগে, মাংসপেশীর আক্ষেপে ও গাঁটের ফোলায় তামাক পাতার সেক ঁহতকর। এর 
সব্মজপাতা থে'তো করে অণ্ডকোষে লাগালে যন্রণা ও তজ্জনিত শোথের ফেলো) 


Nicotiana plumbaginifolia 
উপশম হয়। পাতার বোঁটা এরণ্ড তেলে ডুবিয়ে গহ্যদ্বারে প্রবেশ করালে ভাল বিরে 
হয়। এছাড়া এটা দাঁতের যন্ছদা ও তঙ্জানত শোধে 'হতকর। হ'ুকোর জল পরার 
ক্ষতাঁদি ধোয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। হুকোর কাইট্‌ চোখে লাগালে রাতকানা বধ] 


হয়। তবে বাংলায় এটা প্রচলত নেই। পাতার ছ'ই ক্ষতানবারক ও বষনাশক ও 
“হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 


1 Education 
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পাঁরাচাত ন 


গুল্ম জাতীয় গাছ। শীতের পরে ফুল ও ফল হয়। মুলকাণ্ডের অগ্রভাগে পুজ্পগ্চ্ছ 
হয়, পাতা বৃহৎ ও লম্বা, আকারে অনেকটা কদম (Anthocephalus indicus) 
পাতার মত, গায়ে সুক্ষ্ম কোমল রোমাবৃত। ফুলের গঠন অনেকটা কলকের মত কিন্তু 
মুখের অংশটি & ভাগে বিভন্ত ও গোলাপ! বর্ণের। বীজকোষে ছোট ছোট কালো বর্ণের 
অনেকগুলি বীজ থাকে, আকারে এরা পোস্তদানার মত, কোন কোন অণ্চলে তার থেকেও 
ছোট হয়। সমগ্র ভারতে কেন, পাঁথবীর সর্বত্রই এর অল্পাঁবস্তর চাষ হচ্ছে। এর সংস্কৃত 
নাম তা্রকুট, বাংলা নাম তামাক ও 'হন্দীতে তামাকু নামে পাঁরচিত। বোটানিক্যাল নাম 
Nicotiana tabacum Linn, ও ফ্যামিলি Solanaceae. 

ব্যবহার্য অংশ পাতা কোঁচা ও শুজ্ক), কাণ্ড ও বাঁজ। 


ব্যবহার্য অংশ--পাতা ও ডাঁটা 


কে) এক বৎসরের বেশী পুরানো তামাক কিছুটা হানগুণ হয়। (খ) ওষধার্থে 


এবং সেইটাই ব্যবহার ক'রতে হবে। 
লোকায়াতক যোগ 


লোকায়ীতক যোগগযীল লেখার পূর্বে একট: বন্তব্য রাখাঁছ__ 

অধ্যাপক পরম্পরায় জানা যায় সেই কলঙ্জ দ্রব্যটই তামাক পোতা)। অত্যধিক তীক্ষণ 
এবং তাঁর রসসম্পন্ন। এইসব যুক্তির উপস্থাপনার দ্বারা আমরা মনে করি দ্রাবিড় 
গোষ্ঠীর ছুরট যে পত্রের ধূমপান সেটি আসে কি করে। আর্য গোষ্ঠীর বংশধরগণ 
এদেশে আসার ঢের আগেই ওরা ছুরটর স্বাদ জানেন, এবং ওই তামাক পাতা পাকিয়েই 
খেতেন। এখন এই তামাক পাতা যে কত প্রাচীনকাল থেকে এদেশের মুম্টযোগে কাজে 
লাগানো হ'য়েছে সেটা উপস্থাপিত ক'রাছ। 

১। ক্রিমির উপদ্রবে- (এটা বালক বা শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার না করাই ভাল) 
ধোয়া ত'মাক পাতাকে' গণ্ুড়ো ক'রে নিয়ে, তা থেকে ১২৫ মালগ্রাম মাত্রায় সকালের 

কিছু খাওয়ার পর অল্প গরম জলসহ খেতে হবে। তামাকে তৈরী কোন জিনিসের 
নেশা করা অভ্যাস যাঁদের নেই (যেমন 'সিগারেট, দোস্তাপাতা, বিড়ি, জর্দা, খোনি প্রভাতি) 
তাঁরা ১০০ মিলিগ্রাম মাত্রার বেশী খাবেন না, আর যাঁরা এসবে অত্যস্ত, তাঁরা ওই মাত্রায় 
অকালে বৈকালে অল্প গরম জলসহ দু'বার খেতে পারেন। এর দ্বারা ক্রিমির' উপদ্রব 
কমে তো যাবেই, অধিকন্তু ২।৩ দিনের মধ্যে ক্রিমি ম'রে মলের সঙ্গে বোরয়ে যাবে। 

২। এলাজিতে_ একে আগন্তুক শোথও বলা যেতে পারে। যাঁদও শোথ মানে 
এলাজ নয়, কিন্তু এক ধরনের এলার্জি হয়, তাতে সারা শরীর চিড়বিড় ক'রে, এবং 
দেহের উপরাংশে মশা কামড়ানোর মত ফুলে ওঠে এবং চুলকোতে থাকে। ওই সময় 
{তন ঘণ্টা অন্তর ৫০ মিলিগ্রাম মাত্রায় আধ টিপ্‌ নাস্যির মত) ঈষদুফ জলসহ দার 
বা তিন বার খেতে হবে; এর দ্বারা ওটা সেরে যাবে। 

৩। আঁ্নমান্দ্যে__(শ্লেচ্মাপ্রধান আগ্নমান্দ্েট এই রোগির আসল স্বরূপ কিঃ 
ক কি ভাবে সে আত্মপ্রকাশ করে, সে সম্বন্ধে এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩৩৬-৩৩৭ 


১১৬. চিরগুশব বনৌষধ 


পু্ঠায় বিশদ পাঁরচয় দেওয়া হ'রেছে, ওই সময় তামাকপাতা চূর্ণ ৭৫ মিলিগ্রাম মাত্রায় 
ঈষদু্ণ জলসহ প্রত্যহ সকালের দিকে একবার এবং বৈকালের দিকে একবার খেতে হবে। 
এর দ্বারা দুই-চার দিনের মধ্যে অগ্নিবল ফিরে আসবে, তার ফলে আঁগ্নমান্দ্য আর 
থাকবে না। 

৪। শ্বাস রোগে যে শ্বাস আমাশা সঞ্জাত শ্লেম্মাপ্রাধান্যে আত্মপ্রকাশ করে, 
সেখানেই এট ব্যবহার্য । এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩৬০ পণ্ঠ যি ও ৩৬১ 
পৃ্ঠায় বলা হ'য়েছে। সেখানে দেওয়া হ'য়েছে শ্বাসরোগের প্রকার ভেদ, কোন অবস্থায় 
{ক নাম, কি কি তার লক্ষণ। উপাঁর উত্ত কারণে সঞ্জাত *বাসরোগে তামাকপাতা চর্ণ 
৭৫ 'মালগ্রাম মাত্রায় ১ গ্রেণের একটু বেশী) ৩ ঘণ্টা অন্তর ঈষদু্ঃ জলসহ প্রত্যহ 
একবার বা দু'বার খেতে হবে। এর দ্বারা *বাসকম্টের একট; লাঘব হবে। 

&। বাতের কচ্টে_ যাঁরা শ্লেম্মাপ্রধান বাতে আক্রান্ত হ'য়ে থাকেন, তাঁদের দেহ 
কোথায় কোথায় আক্রান্ত হয় তার পাঁরচয় এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৫৯ থেকে 
৩৬২ পৃষ্ঠার মধ্যে রোগ পাঁরাচাতাঁট দেওয়া হ'য়েছে। ওগদাল দেখা দিলে তামাকপাতা 
চূর্ণ ১০০ 'মালগ্রাম মাত্রায় ঈষদুফ্চ জলসহ দিনে-রাতে ২ বা ৩ বার ক'রে খেতে হবে; 
এর দ্বারা ওই ধরনের বাতের কম্টের লাঘব হবে। 


বাহ্য ব্যবহার 

৬। চোখে ঝাপসা দেখায় এটা কেন হয়-সেটার এক কথায় উত্তর হ'লো, 
শ্লেম্মাপ্রধান দেহে শ্েম্মার বিকার ঘটলেই হয়, তবে সে বকারটা ঘটা চাই উধ্ব- 
জন্তে, যাকে সহজে বোঝানো যাবে, সেটা হ’লো .N.T'. এলাকায়। ওই রোগগ্রস্ত 
হ'লে ধূয়ে শুকিয়ে রাখা তামাক পাতার (চূর্ণ করা নয়) ২-৩টি টুকরো চায়ের পাতার 
মত ২-৩ চা-চামচ জলে অন্ততঃ ৩-৪ ঘণ্টা [জয়ে রাখতে হবে, তারপর সেই জল 
ছে'কে নিয়ে চোখে ফোঁটা দিতে হাবে। দুচার দিন দিলেই ওই অসাবধেটা চালে যাবে! 
তবে এই ক্ষেত্রে লোকপ্রচালত একটি মুষ্টিযোগ আছে, সেটা গ্রামাণ্ডলে এখনও প্রচালত। 
সেটা হ'লো- প্রত্যহ সকালে “হ*ুকোর জলে চোখ ধোওয়া”। তবে রোজই এ হ'কোর 
জল বদলাতে হয়। এটা আমার চোখে দেখা--আমার পিতৃদেব তামাক খেতেন, প্রত্যহ 
সকালে ওই হুকোর জলে চোখ ধুতেন। যখন তাঁর বয়স ৮০ বংসরের উপর তখনও 
খাল চোখে দেখতে পেতেন, তাঁর চোখের কোন অসুখ কোনাঁদন দোঁখান। 

তবে আর একটা কথা জানিয়ে রাখ, হণুকোর জল দুচার দন বদলানো না হ'লে, 
সে জল চোখে দলে চোখ ভয়ঙ্কর জালা করে। তবে আমার মনে হয়, তামাক পাতা 
জলে ভাঁজয়ে চোখে দেওয়ার থেকে হ'ুকোর জল চোখে দেওয়া আরও বেশী 'বিজ্ঞান- 
জম্মত। 


৭। উকুন হ’লে_ এ একটা উপদ্রব, এটা মাথার, গায়ে ও অন্যান্য স্থানে হ'রে 
থাকে ও স্থানগুলি অপারিত্কার রাখলে ওখানের ময়লা থেকেই উকুনের উৎপত্তি হয়? 
তারপর অন্য লোকের শরীর থেকে আর একজনের শরীরে এসে বাসা বাঁধে। ওইসব 
পোকা তাড়াতে তামাক পাতা ২-৩ গ্রাম সাক কাপ জলে ৪1৫ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে, 
ওটাকে ছে'কে য়ে সেই জল মাথায় দিতে হবে। একাঁদন অন্তর কয়েকদিন দিলে 
উকুন ম'রে যায়। 


৮। 'বছের বিষে-- যেকোন প্রকার বিষান্ত পোকার কামড়ের জৰবালায় অথবা বিগ" 


তাম্রক্ট ১১৭ 


বোল্‌তা, ভীমরুলের হুূলের জবালায় তামাক পাতা বেটে (এ পাতা ধোওয়ার দরকার 
নেই) অল্প গরম ক'রে ওখানে প্রলেপ দিতে হবে। কিছু সময়ের মধ্যেই জবালা-যন্ত্রণার 
উপশম. হবে। 

৯। পচা ঘায়ের ক্ষেতের) রক্ত বন্ধ ক'রতে_ তামাক পাতা পড়িয়ে ছাই ক'রে 
নিতে হবে, একটু তেল বা ঘি গরম ক'রে তার সঙ্গে ওই ছাই মিশিয়ে ঘয়ে লাগাতে 
হবে । এর দ্বারা ক্ষত থেকে রন্তু পড়াটা বন্ধ হবে এবং কোন পোকারও জন্ম হবে না। 

নিবন্ধটি শেষ হ’লো; এখন ভাবাছ, সরলা নাটকের শাশভৃষণের শালা গদাধর- 
চন্দ্রের সেই ডায়লগ্‌_“ডি-ডি ডি-ডি (দিদি) আম ডুড়ুও (দঃধও) খাবো টামুকও 
খাবো।” 
চিকিৎসার ধারা থেকে সারে এসে আমরা লাক্ষাণক চিকিৎসাকে প্রাধান্য দিচ্ছ, অথচ 
রোগমনন্ত করার হাতিয়ার সীমিত; তাও আবার ভোঁতা (ধার নেই)। অথচ ধার দেওয়ার 
টেক্‌নিক্‌ও আমাদের জানা নেই বা জানা হয়নি; আর এ শুন্যতা পুরে উঠতে যে 
নিষ্ঠার দরকার সেটারও অভাব যে নেই; সেটার প্রমাণও আমরা দিতে পারছি না--তাই 
মাঝে মাঝে বড়টাকে তোমাক) ভজনা ক'রে, চোখ লাল ক'রে জিগির তুলি_“আমাদের 


সব আছে” (নেই কেবল আমি)। 
CHEMICAL COMPOSITION 


Nicotiana tabacum Linn. 


Tobacco contains :— moisture 10.15%; carbohydrates 25.50%; 
alkaloids; proteins; organic acids 20%; polyphenols; carotenoids; 


enzymes; resins and minerals: 
Carbohydrates :— reducing sugar, sucrose; starch, pectins; cellu- 


lose; lignin; pentose; dextrin; maltose; stachyose; raffinose; 
thamnose; ribose; inositol and sarbitol. 


Alkaloids :— nicotine, nicotimine; nicoteine; analcasine and nor- 
nicotin. 
Proteins : — auxin; alanine; y-aminobutyric- acid; asparagine; 


aspertic acid; glutamine; lysine; serine; proline; phenyl alamine; 


tyrosine and tryptophan. 
Caratenoids :— B-carotene; neo-B-carotene; lutein and neoxan- 


thin. 


হললালিক্কা। 


“খেদাই! নে, তোর উঠোন চাষ”_ব'লে দেশগাঁয়ে একটা কথা চালু আছে; ছা 
সাধনভাষায় ব'ললে এটাই হয় যে, তোকে তাড়াচ্ছ না, তবে তোর উঠোনটা চাবে দিচ্ছি! 

আধ্দানিককালের শহর দিল্লী আর বোম্বাই প্রায় সেই এন্তয়ারেই যায় নাকি 
এখানে গরীবের থাকার পরিবেশ দক আছে? কারণ, চাই গাড়ী-বাড়ী, তাছাড়া লেখাপড়া 
[শিখতে গেলে স্কুলে, কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে আসতে কেতা-দ:্রদ্ত হ'য়ে চলতে 
হয়, এবং তা ক'রতে হ'লেও সেখানকার নিয়ম মাঁফক চ'লতে গেলে যে 
দরকার, সেটা গরীবের চিন্তার বাইরেই নয় বক? তাই এখানে কোটি বা লক্ষপাতদের 
বিচরণভাঁম ধ'রে নেওয়া বক অন্যায় হবে? 

এ বন্তব্য আজকের নয়_যখন থেকে রাজতন্ত্র চালু হয়েছে, তখনও এর ছোঁয়াচ 
যে লাগোন তাই বা বাল ক ক'রে! কি 
এমান একটি হরকুমনামা এক স্বৈরাচার রাজার কালে দেওয়া হয়োছিলো বলেই 
এক কাব রহস ক'রে িখোঁছলেন__ওহে রাজন! আপাঁন যে বলেছেন আমার এখানে 
কোটপাঁত ছাড়া কেউ থাকবে না, তা আমিও তো কোটিপাঁত, তাহ'লে এ ভূমি ছেড়ে 

দূরে যাব কেন? তার প্রমাণ হ'লো__ 


বাট্যাং বাট্যাল কোটি গরৃহশরাণকা লোখণকা কোিসংখ্যা 
কোটিরশ্ডূপদীনাং মম গৃহ পটলে যক কোঁটঃ কবর্যযাম। 
অঙ্গে বিস্ফোটকোিঃ কাঁটিতট বলসৎ কর্পটে গ্রাল্থকোটঃ 
রাজন? কোটী*বরোইহম্‌ কথয় চ গকমতো দূরমন্যত্র যাম! 


অর্থাৎ আমার বাঁড়র চাঁরাদকে এককোঁটি বেড়েলা গাছ আছে, আর বাড়ীটকে 


লোণিকা ১১৯ 


| আশ্রয় করে আছে কোট সংখ্যক লোণকা শাক, উঠোনে ঘুরে বেড়ায় কোট ভেক (ব্যাঙ), 
আমর পত্নীর কোমরে আছে কোটগ্রল্থর বস্বুখণ্ড, মাথার চুলে আছে কোট সংখ্যক 
উকুন, তারপর গায়ে আছে কোটি সংখ্যক খোসপাঁচড়া-ওহে রাজন! আপাঁনও বলুন, 
এমন কোটিপাঁত এখানে আর ক'জন আছে? তাহ'লে আমি কেন যাবো এ ভূমি ছেড়ে? 

শহরে থাকা কবির দারিদ্র্য বর্ণনা চরম হ’লেও সে বর্ণনার মধ্যে দুটি অপুর্ব ভেষজের 
উল্লেখও দেখতে পাই-__একটি বেড়েলা (5108 ০০৫11০119) আর একাট লোণিকা শাক। 

এই দ্বিতীয়টি নিয়েই আমার আরব্ধ বন্তব্য। প্রথমটির বিস্তৃত উল্লেখ এই গ্রন্থের 
দ্বিতীয় খন্ডের ১৪১ পৃষ্ঠায় করা হ'য়েছে। এই নিবন্ধোন্ত ভেষজটিও একট মূল্যবান 
ভেষজ। বৌদকদের সমীক্ষার কালে এটি অন্য নামে পাঁরাচত ছিল কিনা আমাদের 
সমীক্ষায় ধরা পড়োনি, তবে চরক সমশ্র্যতের যুগে যে এটি সমীক্ষত্‌ হয়েছে তার 
প্রমাণ আমরা উপস্থাপিত ক'রছি। 


এ 


বৈদ্যকের নাথ 


এই শাক সম্পর্কে সশ্রদতের সন্রস্থানের:৪৬ অধ্যায়ে ২৯০ সেলোকে বলা হয়েছে, 
লোণিকা এবং আরও কয়েকটি শাকের রস লবণানহ্গ, সক্ষার, তাই বাতকারক, কিন্তু 


০০০৭ এই শাকের প্রকৃতই এমান যে, এগাল সারক অর্থাৎ 


মলাদিকমবদ্ধং যদ্‌ বন্ধং বা পিণ্ডিতং মলৈঃ 
ভত্বাধঃ পাতয়াত-যৎ-তৎ ভেদনম্‌॥ 


১২০ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ ৃ 
অর্থাৎ যে দ্রব্যট গুটুলে মলকে অধঃপাঁতত করে সোঁট ভেদক দ্ুব্য। আর যেটি, 


বিপক্ং যদপক্ষং বা মলাঁদ দ্বতাং নয়েখ। 
রেচয়ত্যপপি তজ্‌ জ্ঞেয়ং সারকো রেচনং তথা ॥ 


অর্থাৎ যে দ্রব্য পর অথবা অপরু মলকে তরল ক'রে অধোনিঃসৃত করে দেয় তাকেই, 
বলা হয় রেচক বা সারক। চরক সংহিতা এই লোঁণকা শাককে অর্শোরোগে ব্যবহারের 
উপদেশ দেওয়া হয়েছে, “সবর্চলাং সলোঁণকাং" চেরক চিঃ ৯ অধ্যায় ৮৪ শ্লোক)! 
অর্শোরোগের চিকিৎসায় চরকের বন্তব্য হ'লো-__ 


তত্রায়ুরেকে শস্ত্রেণ কর্তনং হিতমর্শসাম্‌। 
দাহং ক্ষারেণ চাপ্যেকে দাহমেকে তথাগ্ননা ॥ 
ক্ৰিয়তে ত্রাবধং কর্ম ভ্রংশস্তস্য সুদারুণ৪॥ 


অর্থাৎ একটি আঁভমত হ'লো, ওটি ছেদন করাই ভাল (অর্শের বাঁল)। অপর মত, 
ক্ষার দ্রব্য দিয়ে দাহ করা/অন্য আর একাঁট মত, একেবারে পযাঁড়য়ে দেওয়া, কিন্তু 
1[তিনাট মতের সম্বেন্ধে বলা যায়, যাঁদ কার্যগ্যাীল নিখদুত না হয়, তবে যত রকম 
রোগ আছে সবই হয়। এইজন্যই উপদেশ হ'লো-_অর্শোরোগের প্রকৃতি বিবেচনা কারেই 
কখনও সেক, কখনও পাচন, কখনও প্রলেপ (মলম) কখনও ধূপ (ধোঁয়া), কখনও 
িচকার না হয় অন্নপথ্যের মাধ্যমে অর্শের উপশমের ব্যবস্থা ক'রতে হয়। 
ক্ষেত্রীবশেষে জোঁক ধাঁরয়ে, যাকে বলা হয় জলৌকার দ্বারা সনষ্ঠুপথে চিকিৎসা করার 
নির্দেশ দেওয়া আছে। আর লোঁিকা, যবশাক, তে'তুলপাতা প্রভীতর মত সক্ষার ভেষজও 
এখানে অনুকূল কারণ__ 


বিডুবাত কফপিক্সনাং অনুলোম্যেন নির্মলে। 
গুদেহশণংসি প্রশাম্যাত পাবকশ্চাঁভি বর্ধতে॥ 


চেরক চাকৎসাস্থান, ৯ অধ্যায় ৮১ শ্লোক) 


অর্থাৎ অর্শোরোগের সেই িকিৎসাই উত্তম, যার দ্বারা অধোবায়ু, কফ ও পিভ্তের 
অনধলোম হয় এবং আগ্নর বল বাড়ে। এ ব্যবস্থা ষধ ও পথ্যের মাধ্যমে সমভ 
বিবেচনা করা বিধেয়। চরকের এই মতবাদাঁট অন্যান্য সংীহতাকারগণও গ্রহণ কারেছেন। 
যচ্ঠ শতকের বাগৃভটও সেব্রস্থানের ষষ্ঠ অধ্যায়, ৭৯ শ্লোক) লোঁণকা ও আমরল 
(Portulaca oleracea and 09115 corniculata) শাকের ব্যবহার সম্পর্কেও 
বলেছেন যে, এক্ষেত্রে এই দ্যাট শাক খুবই যোগ্য । তাছাড়া ও বাগ ভন্টর' চাকিৎসাপ্থানের 
অষ্টম অধ্যায়ের ১৬১ শ্লোকে ব'লেছেন-_ . 


অর্শোহাঁতসার গ্রহণনীবিকারাঃ প্রায়েণ চান্যোন্য বদ নভূতা ৷ 


সন্নেহনলে সান্তি ন সন্ত দীপ্তে রক্ষে দতস্তেষ; বিশেষতোহগ্নিম্‌! 4 


অর্থাৎ অর্শ পোইলস্‌), আঁতসার [াডসেন্জ্রী) এবং গ্রহণী (কোলাইটিস্‌) এই 
তিনটি রোগ এমান যে, এ ওকে জন্ম দেয়, ও ওকে উৎপাদন করে। তিনটিরই কারণ 


২ 
| 


রী 


লোঁণকা ১২১ 
এমনও হয় যে, পাচকাগ্ন অবসন্ন হ'লেও তারা আসে। 
ভাবমিশ্রের সমীক্ষা 


ষোড়শ শতকে আয়ুর্বেদগ্রন্থ সংকলয়িতা ভাবমিশ্র, যাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “ভাবপ্রকাশ”_ 
ধৃতান উপারিউন্ত মতবাদকে সমীক্ষা করে ভৈষজ্য বিচার কারেছেন, সেটা উল্লোখত 
আছে পূর্খন্ডের প্রথম ভাগে 


লোণা বা লোণকা চৈব বৃহৎ লোণীতি সামতা। 
সা চ রক্ষা স্মৃতা গক্বাঁ বাতশ্লেম্মহরী পটুঃ। 
অর্শেঘনী দীপন চাম্লা মন্দাগ্ন বিষনাশিনী ॥ 


অর্থাৎ যে শাকটির নাম লোণী অথবা লোশিকা অথবা কারোর ভাষায় বৃহল্লোণী, 
সেটি স্বভাবতঃ একট: গুরুপাক, এবং রুক্ষ কিন্তু বাতশ্লেন্ম রোগ দর করায় খুব 
পট.। তবে এটা ঠিক যে এই শাকটি অর্শোরোগ দর করে, আঁগ্নর উদ্দীপন করে, এবং 
মন্দধান্ন ও বিষরোগ (খোদ্যের বিষক্রিয়া ও বিষ, আবার চর্মে আগন্তুক বিষসপর্শ ও 
(বৰ রোগ) দূর করে। 

এইসব প্রামাণ্য উক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে বাংলার প্রাচীন বৈদ্যগণ যেসব 
লোকায়াতক যোগ শলাপবদ্ধ করেছেন সেগ্যালও খুবই মুল্যবান। এসব যথাসময়ে 


গোচরীভূত করা হবে। 
নব্যের সমীক্ষায় 


গুণ ইহা শীতগনুণসম্পন্ন ও দেহের কোমলতাকারক, স্বাদে ঈষৎ লবণান্ত, বাত- 


পত্ত নাশক, ক্ষুধাবর্ধক, ধারক ও মুত্রকারক। 

গুবধার্থ প্রয়োগ &_ পাতার রস িভাবকাতিতে, তৃষ্ণা দনবারণে, বমনরোধে, রস্তোৎ- 
কাসে ও হায় পক্ষে হিতকর। এডি উ্ত পাতা ইল্দোচীন ও নাইজেরয়াতে 
সাধারণ ফোলা নিবারণের জন্য বাহ্য প্রয়োগ দেখা যায়! 

কচিকাণ্ডের রস সাধারণ ক্ষতে, হাঁপানীতে, মৃত্ররৌগে, চমগত ব্যাধিতে ও রজ্ভাতি- 
সারে টিকার? এছাড়া কাঁচ কাণ্ডের রস হাত-পায়ের জরালার ও বিষান্ত কাঁটাদির-হংল্‌ 
ফুলে সেইক্ষেত্রে লাগালেও উপকার পাওয়া যায়! 

বীজ ক্রিমিনাশক। কারো কারো মতে উত্ত বীজ ্কার্ভিরোগে, যকৃতের পাড়ায়, 
গণোরিয়া রোগে ও রক্তোৎকাসে হিতকর। এটি সিনগ্ধকারকও বটে, তাই জামাইকা 


দেশে আঁতীরন্ত গরম নিবারণের জন্য এর সেবনের বাধ আছে॥ 
পাঁরাচাত 


হিমালয়ের ৫০০০ ফট উচু পর্যন্ত স্থানে এবং ভারতের সর্বত্র অলপবিস্তর জন্মে৷ 
সাধারণতঃ ০ সর্বত্র পাঁতিত জমতে, খালের ধারে হয়ে থাকে। বর্ষজাবা 
হয়, কাণ্ড থেকে সরু ছোট ছোট শাখা বেরোয়। 


রসাল গজ্ম। কান্ড ১০/১২ হি 
সমগ্র কান্ড ও শাখা-প্রশাখা লালচে। পাতা পরপর বিপরীত দকে সমাল্তরালভাবে 


১২২ চিরঞ্জীব বনোৌযাঁধ 


থাকে, পাতা সরু, ১--১ই ইণ্ডি পর্যন্ত লম্বা হয়। পাতার মাথার দিকটা গোলাকার, 
বোঁটার দিকটা ক্রমশঃ সরু। ছোট ছোট ফুলগীল পাতার কোলে লেপটে থাকে; সাধারণতঃ 
বর্ষাকালে দেখা যায়, তারপর ফল, পাকে শীতকালে! ফলের মধ্যে কালো রঙের বহ 
বীজ থাকে। 

এটিকে সংস্কৃতে লোণিকা, বাংলায় বড় লোনিয়া, বড় নদীয়া, মেদিনীপুরের অণুল 
{বশেষে নুনিয়া, হিন্দীতে খরসা, কুল্‌ফা, ডীড়ব্যার অণ্চল বিশেষে পুরানশাক বলে। 
এর বোটানক্যাল নাম Portulaca oleracea Linn. বলে । ফ্যাঁমাল Portulacaceae, 
এছাড়া আকারে ছোট এক প্রকারের লোঁণকা পাওয়া যায়, সৌঁটর গাঁটে গাঁটে শিকড় 
বেরোয়, এর' বোটানিক্যাল নাম Portulaca quadrifida Linn. 

ওবধার্থে ব্যবহার্য অংশ- সমগ্র গাছ ও বাঁজ। 


লোকায়ীতক যোগ 


১। তোতলামতে_ সব তোতলাম এর জাগয়া থেকে হয় না অর্থাৎ মুখে সব বর্ণ 
তো এক জায়গা থেকে উচ্চারিত হয় না, যেমন কতকগুলি আছে ওষ্ঠ বর্ণ, ঠোঁট যদ 
না থাকে, তবে সেটা উচ্চারণ করা যায় না; কতকগুলি আছে দন্ত্যবর্ণ, সেগীল দাঁত 
না থাকলে উচ্চারণ স্পষ্ট বেরোয় না; কতকগুলি আছে মূর্ধা বর্ণ, সেগীল জিহবা 
মূলীয় বর্ণ বিসর্গ, ছ, জ, এইসবে আটকে যায়, থেকে থেকে উচ্চারত হয়; এই 
ধরনের বর্ণ যাঁদের আটকে যায়, তাঁরা যাঁদ এই নুনে শাকের রস ২ চা-চামচ মুখে 
ধারে খানিকক্ষণ ক'রে বসে থাকেন, তাহ'লে উচ্চারণে এ বর্ণটা, আটকাবে না। তবে 
এটা করা যাঁদ অসাবধে মনে হয়, তাহ'লে প্রত্যহ খানিকক্ষণ ক'রে নূনেশাক চিবিয়ে 
ফেলে দিলেও একই কাজ হবে, রসটা গলাধঃকরণ করলে ক্ষাত নেই। এইভাবে অন্ততঃ 
মাসখানেক ক'রলে জিহবামূলের ওই জড়তাটা কেটে যাবে এবং কথাটাও পরিষ্কার হবে। 

২। প্রমেহ রোগে প্রমেহ তো এক প্রকার নয়, ২০ প্রকার, তবে সব প্রমেহের 
একাট লক্ষণ প্রায় সমান_প্রপ্রাবটা ঘোলাটে হবে ও পিপাসা থাকবে । এসব ক্ষেত্র 
নুনেশাক ১০ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ করে ২ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে, ঠাণ্ডা 
হলে সকালে ও বৈকালে দ:’বারে ওটাকে খেতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়_উপারউন্ত 
অস্মাবিধেগযীল চলে যায়। যেসব ক্ষেত্রে রক্তে সোমধাতুর বিকৃতি যোগ (Blood sugar) 
আছে, সেসব ক্ষেত্রে যে যে উপসর্গ দেখা যায়, যেমন আঁধক পিপাসা, হঠাৎ কেটে- 
ছি'ড়ে গেলে শদুকোতে চায় না, সেগদীলরও উপশম হয়। বর্তমানে নব্য-বজ্ঞানের আলোকে 
বিচার করা প্রয়োজন-_নদনেশাক ব্যবহার করলে রক্তে অর্থাৎ শোনিত-সোমের যোগ হলে 
তা স্বাভাবক হয় িনা এবং মধুমেহ (Diabetes Mellitus) রোগ সারবে িনা। 

৩। শিশঃদের কাসিতে_- নূনে শাকের রস একট: গরম ক'রে ঠাণ্ডা হলে সেই রস 
১০/১৫ ফোঁটা ও মধু 8/৫ ফোঁটা একত্রে মিশিয়ে সারাদিনে ২/৩ বার খাওয়ালে 
২/১ দিনের মধ্যেই অনেকটা উপশম হবে, কয়েকাঁদন খাওয়ালে ওটা আর থাকবে না! 

৪। িশদদের আতসারে ও আমাশায়_ শিশুদের দুধ খাওয়া বয়সে, তা মায়ের 
দুধ হোক্‌ আর বেবীফুডেই হোক্‌, পেটের দোষ মাঝে মধ্যে দেখা দেয়। যেসব 
শিশ: মায়ের দুধ খায়, সেক্ষেত্রে মায়ের আঁতসার, আমাশা বা অম্ল হ'লে তার দ্বারা 
সন্তানও সে দোষে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, সেও আতিসার, আমাশা বা অম্ল রোগগ্রস্ত হয়; 
আবার স্তন্য ছাড়ার বয়সে ও দাঁত ওঠার সময়েও পেটের দোষ প্রায় হয়ে থাকে । এসব 
ক্ষেত্রে পাতলা দাস্ত, ছাড়া ছাড়া মল, মলের রঙ কখনো সাদাটে, কখনো বা' হলদে, 


লোণিকা ১২৩ 


তার সঙ্গে আম থাকে, পেটেও বায়ু জমে । তখন নুনেশাকের রস অল্প একট গরম 
কারে ঠাণ্ডা হলে বযসান্দপাতে ৫_১৫ ফোটা মাত্রায় প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় ২৪ 
ফোঁটা মধুসহ খাওয়ালে ধারে ধাঁরে পেটের দোষটা চলে যায়। 


বাহ্য-প্রয়োগ 


৫। চোখ উঠায় একে আয়ুর্বেদ মতে নেত্রাভি্যন্দ' বলা হয়। এতে চোখ লাল 
হয়, করকর করে, জল পড়ে, চুলকোয় এবং চোখটা ফুলে যায়। এক্ষেত্রে নননেশাক 
থেন্তলে ন্যাকড়ায় পটল ক'রে সেই প?টহুলিটা দিয়ে চোখ মনুছলে চোখ উঠার উপশম 
হয়। যেক্ষেত্রে চোখ খুব লাল হয়; সেক্ষেত্রে নুনেশাকের স্বচ্ছ রস ১ ফোঁটা ড্রপারে 
কা'রে প্রত্যহ একবার চোখে দলে ২/৩ দিনের মধ্যেই উপশম হবে। অনেক ক্ষেত্রে চোখ 
রগড়ানোর ফলে চোখের পাতা লাল হরে ফুলে যায়, এটা শিশ; ও কিশোরদের বেলায় 
বেশী ঘটে, এ অবস্থায় নুনেশাক বেটে অল্প গরম কারে চোখের উপর ও নিচে প্রলেপ 
দিলে ওটা চলে যায়। তবে প্রলেপ দেওয়ার অসুবিধা থাকলে ননেশাকের রস বের 
ক'রে সেটাকে অল্প গরম ক'রে ন্যাকড়ায় ভিজিয়ে বার বার এ স্থানগদ্লোতে লাগাতে হবে। 

৬। বিষান্ত পোকামাকড়ের বিষে-- বোলতা বা মৌমাছি হুল ফোটালে, পি'পড়ে 
ৃ কামড়ালে এবং শ'ুয়োপোকা লাগলে যে যন্ত্রণা হয় এবং ফুলে যায়, সেসব ক্ষেত্রে নদনে- 

রে প্রলেপ দিলে ওসবের উপশম হবে। তবে 'ভীমরূল বা 


শপ শাক .বেটে অল্প গরম ক' 
কাঁকড়া বহর বেলায় এটা কতটা কাজ করবে, সেটা কিন্তু পরাক্ষা-সাপেক্ষ। 


৭। শীবছটি লাগলে_ এমন ধরনের যদ কোন ফলের বা পাতার রৌয়া গায়ে লেগে 
ফুলে ওঠে এবং চুলকোয়, সেক্ষেত্রে নূনেশাক বেটে একট: গরম কারে লাগালেও ফুলো 
এবং জবালা দটোরই উপশম হবে। 

নিবদ্ধটা শেষ করার সময় ভাবছি_এত তো লিখাঁছ, শেষকালে এটা সেই টেস্ট 
[টিউবের বেকার পর্যায়ে পড়ে যাবে না তো? কারণ, জনপদে বনসম্পদ যাঁদ ধ্বংস হ'য়ে 

আর খুজে পাওয়া যাবে? মনে পড়লো একদিন এক 


বাবাজণীকে জিজ্ঞেস করা হ'য়োছিলো-তোমার ছেলেপলে কয়টি? উত্তরে বলেছিল_ 


ও বাব্বা- হ্যাঁপা সামলায় কে? তাই ওদিকে আগড় দিইছি। 
যেভাবে জঙ্গল ধংস হ'য়ে জনপদ গড়ে উঠছে, তাতে অদুর ভাবষ্যতে এই 


বনৌধাঁধর কুল:চিনামা ভূগর বিচারের ছকের মত হয়েই রইবে। 
CHEMICAL COMPOSITION 


Pertulaoa oleraceae 


1. (a) Protein 2.4%, (b) Ether extract 0.6%, (c) crude fibre 1.3%, 
(d) carbohydrates 2.9%, (e) Moisture 90.5%, (f) Mineral matter 2.3% 
[calcium, magnesium, sodium, potassium and copper], (g) Sulphur 
রী 63%, (h) chlorine 63%. 2. Vitamins (mg/100 ৪) : (a) Thiamine 
0.10. (b) Riboflavin 0.22, (০) Nicotinic acid 0-7, (d) vitamin © 29. 
3. I-noradrenaline dopamine [4(2-aminoethyl) pyrocatechol] 
4. DOPA I[3(8, 4-dihydroxyphenyl) alanine]. 5. Unidentified 


catechol. 


স্বার্ভাল্ [বেগুন] 


“বলা মুখ আর চলা পা” সবই এগয়ে যায় প্রদেশ থেকে দেশের গণ্ডা ছাঁড়িয়ে। দেশান্তরে 
গেলেই প্রাকাতিক অবস্থানও বদলে যায়, যার জন্য 'ফাজওলাঁজকাল্‌ পরিবর্তন হয়, 
অর্থাৎ দৈহিক গঠনেরও তারত্ম্য ঘটে, তার জন্য উচ্চারণেরও পার্থক্য হ'তে বাধ্য! 

আপনি দুই/এক পুরুষ আসামে থাকুন, তারপর দেখবেন আপনার সন্তানদের 


ভার কোন অর্থ খঁজে পাওয়া যায় না। এই যেমন সৌহার্দ, সার্বজনগন এই রকম 
অনেক প্রচালত শব্দ পণ্ডাত গাড্ডার পড়ে আছে। 


মিলি, 


বাতাকু ১২৫ 


তাই বলাছি এককালে এই বার্তা তো ছিল “সমাচারের” আদ রূপ, আবার 
অ-রোগেরও মান্যভাষা ছিল “বার্তাক”, কালে ওঁ বার্তাক এই শব্দটির পিছুতে একটি 
স্বরবর্ণ “উ" গ্রস্ত হয়ে সেটা হয়ে গিয়েছে “বার্তাকু”। 

আজ অরোগ কোথায় 'মালয়ে গিয়েছে, তার স্থলে এসেছে “আরোগ্য"। এখন 
পাণ্ডাত ভাষ্য হ’লো, রোগাভাব তো অরোগ ? তাহ'লে আরোগ্য এর অর্থ ছি হবে? 
রোগমান্তির প্রতিশব্দ কি আরোগ্য হয়? আর বার্তাক বা বার্তাকু বললে কে বুকছে 
অরোগ ? সবাই বোঝে বার্তাক বা বার্তাকু মানে বেগদন। 


এখন যাঁরা আরবি, ফারসি বা উদ শব্দ একটু-আধট; রপ্ত কারেছেন, তারা ক 
নল বে যার কোন গণ নেই লেইই বেগন! যদিও এখানে ণ ও ন এই দি 


বর্ণের ফারাক আছে। এখানে না হয় বর্ণের য় 
বে-জদব বেদানা এই রকমই! কিনতু আয়রর্বেদ বিচারক গোষ্ঠীর সমাকষায় এটি রোগহর 


সমৰণীক্ষতত হ'য়ে তবেই না তাঁদের সংহিতাগ্রন্থ চরক-সমশ্রবতে 
বৈদ্যকের নথি 
বেগুণ নয় তার নজির 
চরক সংহিতার সত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে এট দ;বার উল্লোখিত হয়েছে, এর দোষ- 


১২৬ চিরঞ্জীব বনোঁষাঁধ 


গুণ ও ব্যবহারিক ক্ষেত্র । উভয় স্থানে বলা হ'য়েছে_এই ফল বাতঘ এবং জঠরাশ্নির 
দীপক। 

তারপর সুশ্রবতের সত্রস্থানের ৪৬ অধ্যায়ের ২৮২ শ্লোকে বলা হ'য়েছে_ বার্তাক 
বা বার্তাকু ফল কফ এবং বায়, বিকারে হতকর, রুটিকর ও আঁগ্নদীপক; তাছাড়া 
বিশেষ উত্তি--ফলাটর পক্কাবস্থায় ক্ষারধার্মতাও হয় এবং পিত্তবর্ধকও। যাঁরা মনে করেন 
“এই বার্তাক বা বার্তাকু ফলটি প্রকৃতপক্ষে বৃহতীর ফলকে (Solanum indicum) 
বোঝাতেই এই উদ্ভি-তাঁদের সেই সন্দেহ দুর করার জন্য ২৮০ শ্লোকে পূর্বেই 
বলা আছে-_-বৃহতীফলের নাম বার্তাকু থাকলে অবশ্য বুঝতে হবে, ও ফলের রস কট 
ঝোল) ও তিন্ত। তবে বিপাকে তা লঘ্। ও ফলের পক্কাবস্থাতেও ব্যবহার যোগ্যতা 
আছে কিন্তু আলোচ্য বার্তাকুর (বেগুনের) সে অবস্থায় ব্যবহারই হয় না। তাছাড়া 
বাগ্ভটের উন্তির মধ্যেও সেত্রস্থান ৬ষ্ঠ অধ্যায়) দুইবার পাঁরচ্কার বলা হ'য়েছে_ 
বৃহতী ফল এবং বার্তাকু এক নামের হ'লেও এবং উভয়ের পত্রশাক প্রায় সমদোষ 
সমগ্ণ সম্পন্ন হ'লেও উভয়ের ফলের রসের দোষগ্ণ বিশেষ ধর্মের জন্য পৃথক; 
তথাপি সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ যাঁদই বা থাকে, তাদের জন্যই চক্রপাঁণি দত্ত মহাশয় 
(একাদশ শতকে) তাঁর দুরব্যগুণ গ্রন্থের ২৬ ও ২৭ শ্লোকে বার্তাকু ও বৃহতীফল যে 
থক এবং তাদের দোষগুশ যে পৃথক, তাই! ব’লেছেন_ 


বার্তাকং কট: তীক্ষেমা্ং মধ্যরং কফবাতাঁজিৎ। 

রোচনং বাহজ্ননং জীর্ণং পেরুং) চ পত্তলং মতম্‌॥ 
বৃহতীনাং তু কটু তিন্ত লঘূনিচ। 

নাম সাম্যান গ্রন্থে; কফবাত হরাণিচ॥ 


অর্থাৎ বাতণাকু বা বেগুন তীক্ষণ উষণগণ, রসে মধ্যর এবং কফ ও বাতরোগ দূর 
করে, রাঁচকর, জঠরাগ্নর দীপ্তকর; কিন্তু পাকা ফল' নয়, ওটা পিত্তকর। 

গ্রন্থে বহতীফল ও বার্তাকু সমনামে উত্ত হ’লেও তা পৃথক, কারণ বাহতফলের 
রস তিন্ভ; তবে লঘু পাক এবং কফ ও বায় বিকার দূর করে: অবশ্য পরাপকের ক্ষেত 


অতএব আমরা সরপ্রাচীন অরোগকর এই পাঁরভাষার উদ্দেশ্যটির সার্থক রুপ 
সাধনকারা এই বার্তাকু বা বার্তাক ফলই যে আমাদের আহার্য ও পথোর পক্ষে অন্যতম 


আর একাট তথ্য বিশেষ প্রপিধানযোগ্য, এই বার্তাকু বা বেগুন সম্পর্কে ষোড়শ 
শতাব্দীর ভাবপ্রকাশকারের মন্তব্যে উল্লোখত হয়েছে, “বার্তাকুরেষঃ গণ সপ্ত যয্তঃ” 
অর্থাৎ এই বার্তাকু বা বেগুন অন্ততঃ ৭টি গুণের: আঁধকারী। সেই ৭টি গুণ হ’লো_ 
(১) অগ্নিপ্রদঃ, (২) মারুত নাশকশ্চ অর্থাৎ বায়ননাশক, (৩) শঢক্রপ্রদ, (৪) শোণিত- 
বদ্ধকশ্চ অর্থাৎ রন্ত বৃদ্ধিকারক, (৫ ৬, ৭) হল্লাস কাসা-রুঁচি নাশকশ্চ বার্তাকুরেষঃ 
“গুণ সপ্তযুন্তঃ। 


এ সম্পর্কে আরও একটা বন্তব্য আছে, এই বার্তাকু যে কৃহতঁফল নয়, সেটা 


চনুদত্তের মতই ভাবপ্রকাশকারও বালেছেন, কিন্তু চরদত্তের সঙ্গে ভাবপ্রকাশের 


একটা পার্থক্য সৃষ্টির ভাষাও তার জন্য ির্পত করা হয়েছে প্রচলেত ভাষায় 
বেগএনকে বার্তাকু বলা হবে, আর বৃহতাঁফলের নাম বার্তাকণী। অবশ্য বার্তাকীফলও 
বহন্গন্রণের অধিকারী এবং বহু কঠিন রোগের সহজসাধ্য ভেষজ। 


বাতাকু ১২৭ 


তা যাক্‌, আমাদের আলোচ্য বার্তাকু বা বেগুন যে বহু প্রাচীন সংস্কৃত বার্তা 
থেকে এসেছে অর্থাৎ অ-রোগ এই কথাটি বোঝাতে অরোগ নামকরণ যে করা হয়েছে, 
তার স্বপক্ষে এই যুক্তি, প্রমাণগহীল এখানে উল্লেখ ক'রলাম। « 


নব্যের সমীক্ষায় 


বেগুন ঘর্মকারক, উষ্ণ ও মন্রকারক। পাতায় Narcotic গুণ আছে। পত্রের মাদকতা 
ও বীজের উত্তেজক শস্তি রয়েছে। 


ভারতের প্রায় সর্বত্রই ব্যাপকভাবে বেগুনের চাষ হয়। কম-বেশী কঁটাযুন্ত উদ্ভিদ, 
কোন কোন প্রজাতির পাতাতেও কাঁটা থাকে। সাধারণতঃ গাছগ্যীল ৩/৪ ফট পর্যন্ত 
লম্বা হয়, তবে জোরালো জায়গা হ’লে ৫/৬ ফুট পর্যন্তও হতে দেখা যায়। নীলাভ- 
বেগদান রঙের ফুল, কোন কোন ক্ষেত্রে পাশাপাশও ২/৩টি ফুল হয়। সারা বৎসর ফল 
ও ফল হয়ে থাকে। কোন কোন গাছ ২-৩ বৎসর বাঁচে। {বিভিন্ন আকারের বেগুন 
হয়, যেমন গোল, লম্বা প্রভৃতি, এবং রঙও বহ; প্রকারের_সবনজাভ, শ্বেতা, না, 
কৃষ্ণ-রন্তাভ, বেগুনী আভাযু্ত। যেসব বেগুন আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি, সেগ্যালর 
নাম ভিন্ন ভিন্ন, যেমন- কাঁটা বেগদুন, কুলি বেগুন, মাকড়া বেগুন, নুড়াক সেব্জাভ 
বেগুন) মন্তকেশনী, আউশ প্রভীত। . বেগননকে সংস্কৃতে বৃন্তাকী, বার্তাকু; বাংলায় 
বেগুন, উৎকলে ভণ্টা ও হিন্দীতে বইগন বলে। এর বোটানিক্যাল নাম Solanum 
melongena Linn., ফ্যামিলী Solanaceae. 

উষধার্থে ব্যবহৃত হয়_পাতা, ফল ও বাঁজ। 

Solanum torvum Swartz নামে একটি গাছ পশ্চিম বাংলার যেখানে সেখানে 
রাস্তার ধারে, কোথাও কোথাও জঙ্গলের ধারে হতে দেখা যায়, এটিকে বাংলায় গোষ্ঠ- 
'বেগুন বা গোঠ বেগুন এবং সংস্কতে গোস্ঠবার্তাকু বলে। এর গাছ সাধারণতঃ 6/৬ 


বৃহতীর (Solanum indicum) সমতুল্য । এটিও 
গাছ। 
লোকায়াতক যোগ 


বাণক বা বার্তাকু সম্বন্ধে আলোচনা করছি_সাধারণ ধারণায় বেগুন শব্দাট 
গুণেরই তো অস্তিত্ব রাখে না, বেদনা, এটা সাধারণ লোকেরই কথা বটে, বেগুন অর্থাৎ 
যে গণেহান, যাঁরা এটা ভাবেন, তাদের নত্ব-সত্‌ সম্পর্কে নিশ্চয়ই ধারণাটা কম, কারণ 
একটি ণ আর একটি ন! যা হোক্‌, আয়ন 

ব'লেছেন_“বারত্তাকুরেষা গণসপ্তযযন্তা” অথবা “বার্তাকুরেষঃ গুণস’্তযুভঃ। অর্থাৎ 
বার্তাকু অর্থাৎ প্রচালত ভাষায় বেগধন এটি সাতাঁট গুণের অধিকারী আঁগ্নপ্রদঃ, 
মারুত নাশকশ্চ, শঢক্রপ্রদঃ, শোণিতবরর্ধকশ্চ, হল্লাস-কাসারুচি-নাশকশ্চ বার্ভাকুরেষঃ 
গুশসপ্তযনঃ। সবকরটি গুণই প্রকাশ করে প্রধানভাবে সাতটি কলা বা সাতটি স্রোতে। 
আঁগ্নবল বাড়ায়, বায়ুর উন্মস্ততা কমায়-_এগুলো রসবহ স্রোতের উপর কাজ করে, 


১২৮ চিরঞ্জীব বনৌষধি 


তৃতীয় শুক্রবহত্রোতে শঢ্রপ্রদ, চতুর্থ শোণিতবহ স্রোতে শোণত বর্ধক, পণ্চম, ষষ্ঠ, 
সপ্তম গা বাঁম-বাঁম, কাঁস ও অরুচি দূর কররে। 


এই বার্তাকু সম্বন্ধে ভৈষজ্যবিদ্‌দের মহলে একটা ধাঁধা আছে যে, বৃহতী ফলেরই 
অপর নাম বার্তাকু-সেটা চক্রদত্তের মত ব'লে পাওয়া যায়, কিন্তু ভাবপ্রকাশ একথা 
বলে সেইসঙ্গে বলেছেন যে, যেখানে বার্তাকী থাকবে, সেখানে বৃহতীফল আর 


১৫ 


বার্তাকু ১২৯ 


যেখানে বার্তাকু সেখানে বেগুন। এটার সংস্কৃত অর্থ কিন্তু বার্তা থেকে এসেছে, 
বার্তা শব্দটি দুই রকম অর্থ প্রকাশ করে_একটি অরোগ, আর একাঁট অর্থ 
সাংবাঁদকতা। 

ভৈষজ্যাবদূগণ অরোগিতা এই অর্থ গ্রহণ ক'রেছেন এই ফলের এবং তার পাতার 
যোগগযীলর জম্পর্কে। এটা কিন্তু চরক জুশ্রুতাদ সংহিতাগ্রন্থের মতকে অনুসরণ 
ক'রেই এগলকে সংযোজন করা হয়েছে; তাই এটা চাকৎসকদের আঁভজ্ঞতালব্ধ তথ্য, 
এটা ঠিক বলা যায় না। 

১। কফজ কাঁসতে_ প্রসঙ্গতঃ ব'লে রাখি_এই যে এত প্রকার বেগুন আছে_ 
যেমন কাঁটা বেগুন, মুক্তকেশী, মাকড়া, আউস, আমন আরও কত রকমের বেগুন তো 
আছে, এগ্ুলিকে কিন্তু ব্যবহার করা হয়ান; এই বার্তাকুর যখনই ব্যবহার, করেছেন, 
তখনই গোষ্ঠ বেগুনের ব্যবহার করেছেন, এটির বোটানিক্যাল নাম Solanum 
torvum 54810 যে বেগুনগুলো দেখতে আকারে মার্বেলের মত তাকেই, গোষ্ঠ 
বেগুন বলে। এই বেগুন অল্প জল দিয়ে থে'তো ঝরে রস ক'রতে হয়। এই রস 
যখনই ব্যবহার ক'রতে হবে তখনই গরম কারে খেতে দিতে হবে। তবে আধ চা-চামচ 
ব্যবহার ক'রলেই চলে । এর সঙ্গে ১০/১৫ ফোঁটা মধু মিশিয়ে খাওয়ার বাধি। এটা 
কিন্তু চরকোন্ত ব্যবস্থা, এটি আছে চরকের চাকৎসাস্থানের ২২ অধ্যায়ের ৬৬ শেলোকে। 
এই কফজ কাস সম্বন্ধে একটু জানার আছে; এ কাসে আঁদ্নমান্দ্য, অর, গা বাম 
বাম এবং গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠা অর্থাং শিহরণ আর সার্দও ওঠে থোকো থোকো; আর 
{শেষ লক্ষণ থাকবে__কাসের সময় বুকে ব্যথা, এইটিকে কফজ কাস বলা হয়ী। 

২ পাথরণঁতে_ চিরঞ্ণবের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে এর উৎপত্তির কারণ ও 
কোথায় হয়ে থাকে এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তবে এই মাষ্টি- 
যোগটি প্রথমাবস্থায় উপযোগণী, দীর্ঘীদন হয়ে গেলে সেটাকে দ্রবীভূত কাঁরয়ে দেওয়া 
খুবই: দুঃসাধ্য । তবে এই পাথুরী শররুজন্যও হ'তে পারে, আবার প্রমেহ জন্যও হ'তে 
পারে; এক্ষেত্রে এই গোষ্ঠ বেগুনের গাছের মলের ছাল চরণ ক'রে এক গ্রাম মান্রায় 
প্রত্যহ দবেলা কুলথ কলাই িজানো জল দিয়ে খেলে কয়েকদিনের মধ্যেই মন্ররোগের 
সঙ্গে বোঁরয়ে যাবে, তবে যেটা খুবই বড় হ'য় গিয়েছে! সেটা আস্তে আস্ত ক্ষয় হ'য়ে 
তবেই বেরিয়ে যাবে। কুলথ ৫-১০ গ্রাম পর্যন্ত নেওয়া চালে, একে রাত্রে ১ গ্লাস 


ভাঁজয়ে রেখে বৈকালের দিকে সেই জলের সঙ্গে খেতে হবে। প্বাঁদন রাত্রে ভিজিয়ে 


রাখা জল পরের দিন বৈকালে খাওয়ালে চালবে না। এই: যোগটা ব্যবহারে আর একটা 
কাজও হবে। সেটা হ’লো, পাথরের মত শন্ত পদার্থাট সক্ষম সক্ষম হয়ে বোরয়ে যাবে। 

৩। শিশ্যদের দুধ তোলায় এই ক্ষেত্রে এই গোষ্ঠ বেগুনের রস ২ ফোঁটা 
ও মধু ১০/১২ ফোঁটা মিশিয়ে প্রত্যহ একবার ক'রে খেতে} দিলে দুধ তোলাটা কমে 


যাবে। 

৪1 বিষক্রিয়ায়_ কোন ক্রমে দেহে বিষ সঞ্চার হ'লে অর্থাৎ কোন প্রকার পোকা- 
মাকড় পেটে গিয়ে শরীর ফুলে যাওয়া, বমনভাব বা বমন হওয়া, শরীরে জালা, অক্ষধা 
প্রভূত বিষক্রিয়ার এইসব উপসর্গ দেখা দিলে, এক্ষেত্রে সাদা বেগুন হ’লেই ভাল হয়_ 
যেগুলি দেখতে হাঁসের ডিমের মত, তা না হ'লে এই গোষ্ঠ বেগুনের অথবা যেকোন 
প্রকার বেগুনের পাতার রস এবেলা এক চা-চামচ ও ওবেলা এক' চা-চামচ রস একট, 
গরম ক'রে খেলে পরে খাদ্যে বিষক্রিয়ার দোষগযাীল অপসারিত হবে। 


৯৩০ চিরঞ্জীব বনোষাধ 


€। জননদ্ৰারের চুলকানিতে_ এটা খুবই কষ্টদায়ক, শুধু কষ্টদায়কই নয়_ 
বড়ই লজ্জাজনক; এভিনন আর একটি লক্ষণও অনুভূত হয় যে ভিত্রটা যেন অসাড়; 
এক্ষেত্রে এ গোষ্ঠবেগুনকে কুচিয়ে শুকেয়ে সেটার ধোঁয়া লাগালে সেরে যায়। সব থেকে 
স্মাবধে হয় একটা বেতের চেয়ারে বসে ধোঁয়া লাগানো। 


৬। সায়েটকা রোগে_ যাকে আয়ুর্বেদে গধ্রসী রোগ বলে। গোচষ্ঠবেগুন 
৪/€াট, সিদ্ধ ক'রে জলটা ফেলে দিয়ে সেই বেগুনগুলোকে এরণ্ড তেলে ভেজে 
সেইটা কয়েকাঁদন একবার কারে খেলে কয়েকাঁদনের মধ্যেই এ সায়েটিকার উপশম হয়। 


৭। সংগ্রহ গ্রহণীতে_ এই রোগাঁট সম্পর্কে চিরঞ্জীবের দ্বিতীয় খণ্ডে বশেষ- 
ভাবে বলা হায়েছে। এই রোগাঁনদানে বলা আছে-এাঁদবা প্রকোপমায়াত রারৌ শাণ্তিং 
ব্রজেৎচ-সা_অর্থাৎ দিনের বেলায় দাস্ত বেশ হয়, আর রান্রিবেলায় এর উপদ্রব থাকে 
না। 

এখানে আয়ুবেদের মতবাদ হ'লো- এক্ষেত্রে পিত্ত ক্ষয় হ'য়ে গিয়ে শ্লেম্মাটা প্রধান 
হায়ে গিয়েছে। এটা পুরাতন আমাশয়েও হয়। এক্ষেত্রে যেকোন বেগুনই হোক না 
কেন, তার মুল চূর্ণ করে ১ গ্রাম মাত্রায় ঘোলের সঙ্গে মাঁশয়ে একবার কারে খেলে - 
দুই/তিন দিনের পর থেকে গ্রহণীর উপদ্রবটা ক'মে যাবে। এটা সিদ্ধ বৃন্দের যোগ। 
পর্বে নবপ্রসাতির এই গ্রহণীরোগ হ’লে সাধারণে ব'লতো সহীতকা হয়েছে, আর এই 
বেগুনের মুল চূর্ণ করে ঘোলের সঙ্গে খাওয়ানো হ'তো। তখন এসব দৈব বলে 
চালানো হ'তো। 


৮। মেদহাসে__ প্রথম বয়সে ছিল দেহের সাধারণ গড়ন; তারপর বয়েস হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে মাংস ধাতু দ্রুত পুষ্ট হতে থাকলে মেদধাতুটাও বেড়ে যেতে থাকে। এই 
ধাতুটা বাড়ার প্রথম লক্ষণ হবে উদরটি ক্রমশঃ বেশ নিটোল হ’তে থাকে, তারপর 
থাক্‌ নামতে থাকে, তারপর দুটি নিতম্ব বেশ ভাঙ্গা কলসীর তলার মত হ'য়ে ওঠে, 
এবং কোমরটা বেশ ভরভরান্তি হয়; গাল দুটিও ভারণ হ'য়ে যায়। প্রথম প্রথম দেখতে 
বেশ ভাল লাগে, কিন্তু ক্রমেই ভিতরটায় হৃদরোগের শিকড় গেড়ে বসে। সেই সময় 
কতব্যি হ’লো যে_-সামান্য নুন (লবণ) দিয়ে কিছ্যাঁদন বেগুন পোড়া খাওয়া। কিছুদিন 
খেতে পারলে এ বাড়-বাড়ন্তটা ক'মে যাবে । তবে আর একটা কথা জানিয়ে রাখি 
এইক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকার পেতে হ'লে আলু, চিনি অথবা যেকোন 
খাওয়া একেবারে বন্ধ ক'রতে হবে এবং একবেলা ভাত আর একবেলা কড়া সে'কা রদ 
পোঁপরের মত) খেতে হবে। এর দ্বারা মেদটা আস্তে আস্তে অবশ্যই কমে যাবে। 

৯! আগ্নিমান্দ ভাল ক্ষিধে হচ্ছে না, খাওয়ার রুচি নেই, সেক্ষেত্রে বেগুনের 
পাতা ১০ গ্রাম বেটে ঘণ্টের মত রান্না ক'রে খেলে ওটা কমে যায়। কোন কোন 
বৈদ্য ওটাকে সিদ্ধ ক'রে ওই জলটা খেতে 'দতেন। এটা পরণীক্ষিত। 

১০। রন্তের দ্বল্পতায়_ যাকে ব'লবো রক্তধাতুটার বুদ্ধি হচ্ছে না। এটার প্রধান 
উপসর্গ" হাতে দেখা যায়, দেহটা মোটা হালে হবে কি, মাথাটা হঠাৎ ঘরে গেল, গায়ে 
(ছকে) চিক্কপতার অভাব, 'পিস্তবাঁদ্ধ, বুকের স্পন্দন হঠাৎ হঠাৎ ক'মে যায়, কিছ্যাদন 
বাদে পা-দুটো একট: ফুলতে থাকে; এক্ষেত্রে কাল বেগুন ১০/১২ গ্রাম কুচিয়ে ৩1৪ 
কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছে*কে ওই জলটায় সামান্য লবণ মিশিয়ে 
প্রত্যহ একবার খেলে রন্তকাঁণকা বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে বলাধান হয়। 

বেগুনের গুণপনা কীর্তন কারে বরাত ঘোষণা করবো, এমন সময় এক এড 
পণ্ডিতের সাক্ষাৎ মিললো । প্রশ্ন হচ্ছে_বেগন কথাটা শব্দকান্ডের আবর্তে পাড়ে 


সা 


বার্তাকু ১৩১ 


কোথায় পেশছে গেছে শুনুন_-আমরা তো দিন-রাতই গনেশের আরাধনা ক'রে চলোঁছ_ 
এককালে বেদের যুগে গণেশ নামটি হয়েছিল, তখন গণ+ঈশ অর্থাৎ গণই সমস্ত শান্তির 
প্রতীক, তারপর সেটা পালটে গিয়ে হ'লো- গণানাং ঈশ; তখন থেকেই একনায়কত্ব 
প্রাতষ্ঠিত হ’লো অর্থাৎ বহু লোকের যান কর্তা, তারপর আরও সহজিয়া হয়ে গেল 
গণ+ঈশ-গণেশ। সেইরকম বার্তাক শব্দটির অর্থ হ’লো অরোগ, বার্তাকু_-তবুও তার 
অর্থবোধের ধারাটা কিছু ছিল; তারপর যখন বেগুন হ’লো, তখন সেটা তার উল্টোই 
হ’লো অর্থাং যার গুণ নেই। এ যেন রাম রাম বলতে বলতে মরা মরা হয়ে গেল, তাহ'লে 


এখন আমরা কি গঙ্গাযান্রী? 
CHEMICAL COMPOSITION 


Solanum melongena 


1. (a) Protein 1.4%, (b) Fat 0.3%, (c) Minerals 0.3%, (d) Fibre 1.3%, 
(e) Moisture 92.7%, (f) other carbohydrates 4.0 mg/100 g. 

9. The mineral constituents present are :— (mg/100 g edible 
matter). Calcium 18, Magnesium 16, Phosphorus 47, Iron 0.9, 
Sodium 3, Potassium 200, Copper 0.17, Sulphur 44, Chlorine 57. 
3. Vitamins present are :— Vitamin A, thiamine, riboflavin, nico- 
tinic acid; Vitamin C, Chlorine. 

4. Main pigments :— Delphinidin 3-bioside (anthocyanin), (Nasu- 
nin, Lycoxanthin). 

5. Bitter principle :— Solasonine, Arginine glycoside. 

6. Phenolic compounds : (a) Chlorogenic acid, (b) Neochlorogenic 
acid, (c) Scopoletin, (d) Caffeic acid. 7. (a) 5-hydroxy tryptamine, 
(b) Hydrocyanic acid (bases). 


দসুন্কন্ল [মিষ্টিআলু ] 


বৈদিকযুগের আদিতে (ঝক্‌বেদের আমলে) আর্যরা যে মাটি খণ্ডড়ে খাবার খোদ্য) 
সংগ্রহ ক’রতেন না এটা আজকের প্রাচীন নৃতত্বাবদ্‌গণ প্রমাণ ক'রেছেন, কারণ 
খোঁড়ার কাজ চাষ-আবাদেরই একটা বিশেষ অশ্গ। তাঁদের সংজ্ঞাও কোথায়ও মহন বা খাষ 


নিয়ে সংসারও যে তাঁরা কারতেন, এরও নাঁজর ঢের, গ্‌হণ 'ছিলেন প্রায় সবাই, কিন্তু 
বিভ্তবান ছিলেন কম। প্রসঙ্গতঃ রামায়ণের একটি উপাখ্যানের কথা বাঁল। সময়টা ছিল 


গারণঃ ভ্রিজটো নাম বৈ দ্বিজঃ। ইনি ছিলেন গর্গ গোত্রীয় (এই গোত্রের ব্রাহ্মণ যজনুর্বেদায়) 
এ'র জাবকা ছিল বন থেকে মূল আর ফল সংগ্রহ করা অথচ তাঁর ছিল তরুণী ভার্যা_ 
নিজে ছিলেন বধ সদা হাতে থাকতো কোদাল, শাবল এবং কাঁধে থাকতো লাঙ্জান? 
যেখানে যা পেতেন সংগ্রহ ক'রতেন। অনেক সন্তানও ছিল তাঁর। বৃদ্ধ ড্বামীর তর: 
গৃহিণী বললেন_হ্যাঁগো, এই যে শুনছি, রাম বনে যাওয়ার আগে যে যা চাচ্ছে তাকে 
তাই দান ক'রছেন; তুমিও যাও না। গৃহিণীর কথা শুনে পাঁত দেবতাঁট সত্তর 
হালেন, তাঁর শাবল কোদাল ফেলে রেখে একখানা ছে'ড়া কাপড় কোনরকমে গাছে 
জড়িয়ে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করে সোজা রামচন্দ্র সম্মুখে হাজির হলেন এবং 


সুকন্দ ১৩৩ 


ও. বললেন_রাজপাত্র! আমি দরিদ্র রাহ্মণ অথচ অনেকগ্বলে সন্তান; এদিকে জীবিকা 
ব'লতে বন থেকে কন্দ মূল সংগ্রহ করে তাদিকে খাওয়ানো আর নিজেরও তাই আহার্য। 
রাম তাঁর কথা শুনে মুচাক হাসলেন (হয়তো এই ভেবে যে, এদিকে ভিক্ষুক কিন্তু 
গৃহিণী আর বহু সন্তানের সংসার নিয়ে বাস করার ব্যবস্থাটি পাকা) এবং পরে 
বললেন, এ যে সরয্‌ নদীর পারে আমার গরুগুলি চ'রছে, এখান থেকে আপনার এ 


লাঠিটা ছ“ড়ে দিন, যেখানে গিয়ে প'ড়বে সেই পর্যন্ত যত গোর: বাছুর সব আপান 
নিয়ে যান। ব্রাহ্মণ তো খুশীতে ডগমগ হ'য়ে শরীরটাকে কোন রকমে বাগিয়ে কোমরে 
ছে'ড়া কাপড়টা শ্ত করে বাঁধলেন আর একেবে'কে লাঠটাকে ছ'ুড়লেন। লাঠিটা যেখানে 
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পড়লো, সেই পর্যন্ত যত গোরুবাছুর ছিল সেগুঁলকে নিয়ে রামের জয়গান কা'রতে 
ক'রতে আশ্রমের দিকে রওনা হ'লেন। এটা রামারণের অযোধ্যা কাণ্ডের ৩২ অধ্যায়ে 
(২৯ শ্লোকের পরে) লেখা হ'য়েছে। 


উপাখ্যানের অন্তরালে 


মহাকাব্যের যুগে সমাজচিত্রাট সমালোচনার হ'লেও এখানের বন্তব্য, বনবাসী বহু 
মুনিই৷ তাহ'লে তৎকালে বনের কল্দ খদুড়ে খেতেন, এমনাক গোটা সংসারটাও পালন 
ক'রতেন। বর্তমানের সমীক্ষায় এইটাই মনে হবে যে, তাহ'লে তাঁরা উৎকৃষ্ট ভিটামিনই 
খেতেন। 


কন্দ অর্থে কি 


ভারতীয় সংস্কৃত ভাষায় কন্দ মানে কন্দ্‌ (অন্বেষণে) অ (ঘঞ্‌ প্রত্যয়) অর্থাৎ 
যাকে অন্বেষণ ক'রে পাওয়া যায়। এই কন্দ আর কন্দমুল কিন্তু এক নয়। কন্দ মূলের 
সংখ্যাও কম নয়, যেমন শতমূল (Asparagus 1ecemosus) মণাল, ওল, মাণ যেকোন 
কচু আল; প্রভাতি। গল ভেষজ ও আহার্য কিন্তু কাঁচা ও অপরু খাওয়া যায় না, 
আর কন্দ সমতল ভূমিতে বেশন পাওয়া যায় না; এসব পার্বত্য অঞ্চলেই বেশশী জন্মে 
এবং খেতেও যেমন সুস্বাদ; তেমান পদাষ্টকর; তবে সমতলে সাধারণতঃ যে 
পাওয়া যায় তার মধ্যে কয়েকটি আমরা সচরাচর ব্যবহার ক'রে থাঁক_বেমন পে'য়াজ, 
মিণ্টি আল; (সে সার্দাই হোক আর লালই হোক) শাঁক আল:, মূলো; গাজর প্রভাত! 
মোটকথা, যেগ্যীল কাঁচা খাওয়া যায় সেগনলিকেই কন্দ বলা হয়। 


বৈদ্যকের নথ 


সুশ্রবতের সন্রস্থানের ৪৬ অধ্যায়ে ৩২৮ শ্লোকে এই' কন্দ ও মূলের বিশ্লেষণ 
পৃথক করেই বলা হয়েছে। যেগ্যল কন্দমূল সেগুলিকে কৃতান্নবর্গের অন্তর্গত করা 
হয়েছে অর্থাৎ রান্না করে খাবার জন্য। আর চরক সংাহতায় ওভাবে না করে এক এক 
বেরি মধ্যে শাকবর্গের অন্তর্গত যেগুলি তাদের মধ্যে আলকেও 'নিবদ্ধ করা হ'য়েছে। 
এটি সন্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে আলুকে একাট কন্দমূলের সাধারণ সংজ্ঞা নির্বাচন ক'রে 
বলা হয়েছে যে, “আলকান চ সব্বাঁণ সপন্রাণ কুটিগ্জরঃ” (কুটিঞ্রর মানে 


সাধারণ ধর্ম হ’লো, শোথ ও তৃষ্ণা দুর করা। এ আঁভমত চরকীয় ধারার, কিন্তু সমশ্রততের 
দ্রব্যগত পদার্থ বিচারের বন্জব্যে অর্থাৎ প্রাতটি পদার্থের মধ্যে যে রসবীর্য বিপাকের' 
অস্তিত্ব রয়েছে তাতে আল; সংজ্ঞায় সংজ্ঞত কন্দও মুল, অর্থাৎ কন্দমচুলের স্বভ 

হ'লো এগুলি পার্থিবশন্তির আধার। এরা সান্দ্র অর্থাৎ এদের অবয়বের গঠনই হ'লো 
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নিবিড়, কঠিন হ'য়েও কোমল এবং গন্ধ প্রাধান্যে বিশেষ তারতম্যে নির্মিত। আর একটি 
বৈশিষ্ট্য এদের রস ও বীর্যের শান্তাট পুষ্টি আনে, আর পাঁরপাকান্তে তারা সান্দ্র (যাকে 
বলে আট-সাঁট হ'য়ে থাকে) অবয়বগুলি অধোগমনশীল অর্থাৎ বিরেচকও নয়, ভেদকও 


Ia 


2 নয়, সহজেই তারা অধোভাগে সাঁরত হয়। সেইজন্য পার্থবধমণী কন্দমূল স্বভাবতই 
সেইসব স্থানেই ফলপ্রদ যেখানে উধর্ব বা অধোগত রস্তাপত্তের প্রয়োজক হয় বায়নীপত্ত 
ও কফের একক বা সম্মিলিত শন্তি ৷ তাছাড়া এরা বাঁ্ষ'বত্তায় শৈত্য বলেই একট; গ্রব্পাক, 


কত চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


নর সাথেও এদের 
'ক্রিয়াশান্ত অর্থাৎ স্তন্যবর্ধক। 
মি ৰজ যত হশ্িতোকদতীয চবে সবর প্রাধান্য থাকে বলেই 
অর্থাৎ যেখানেই শোথ রোগের সূচনা বা প্রকাশ থাকে সেখানেই কন্দদ্রব্যের আহার্ধত্ব 
এবং পথ্যত্ব নিষিদ্ধ বলেই ঘোঁষত হয়। 

এখানে আর একটি প্রসঙ্গও অন্শীলনযোগ্য, সেটি হ’লো কন্দ এবং কন্দমূল থেকে 
মদ্য প্রস্তুত করা হলে সেটা কি অন্যান্য মদ্য অপেক্ষা হানগুণ বা গুণহীন হয়? অথবা 
শবিকৃতগ্ণ হয়? এক্ষেত্রে কন্দদ্ুব্য যেহেতু মধুর রস সেই হেতু মদ্য উৎপন্ন হওয়া 
স্বাভাবক; কিন্তু কন্দজাত মদ্য সম্বন্ধে চরক ও সমশ্রুতের দাষ্টভাঁঙ্গ। পৃথক। চরকে 
বলা হ'য়েছে চরক সত্রস্থান ২৫ অধ্যায়) ধান্য, ফল, মূল, সার, পূষ্প, ডাঁটা, পাতা 
এবং ছাল থেকে মদ্য প্রস্তুত করা যায়, তাছাড়া শর্করা থেকেই: উৎকৃষ্ট মদ্য জন্ম নেয়া। 
অতএব মদ্য ৯ প্রকার। কিন্তু চরকের মধ্যে স্পল্টোর্ডি। নেই যে, কন্দ। থেকে মদ্য উৎপন্ন 
হয়। তবে একটা কথা স্পষ্ট বলা হয়েছে যে,,যে উপাদান থেকে মদ্য উৎপন্ন হয় তাদের 
মৌল শান্তাটকে আঁতক্রম করে না। এক্ষেত্রে সৃশ্রবৃতে সেত্রস্থান ৪৫ অধ্যায় ১৭৮ 
শেলাক) বলা হয়েছে যে, যে কন্দ ও যে কন্দমুূল থেকে মদ্য উৎপন্ন হয় অথবা যে 
ফল থেকে মদ্য উৎপন্ন হয় তার রসের গুণ বীর্য পাঁরপর্র্ণ থাকে মদ্যে; তবে কোন 
মদ্যই ভাল নয়। আর একটি উপদেশ, কন্দ থেকে উৎপন্ন মদ্যকে মদ্য বলা যাবে না, 
ওর সংজ্ঞা পৃথক; ওকে শনন্ত বলা হবে; আবার ওই শনুক্তকে শকরা, গুড়, মধনযান্ত 
করলে এবং যথাবাধ আসত ক'রলে (চোঁয়ালে) তা হবে আমায়ক প্রয়োগের অর্থাৎ 
পোগের ক্ষেত্রের প্রয়োগের উপযোগণী। অতএব কন্দ থেকে জাত মদ্যকে আবার শর্করা 
১ শন কারলে তা রণচপ্রদ হবে ঠিকই, কিন্তু তার! উপাদান যে মধুর রসপ্রধান সেটা সে 


(এমনাঁক কিসামস, খেজ.র, ফলসা, মাল্টি কুল 
প্রভাত) কখনই নয়। এই মিষ্ট আল; বাতীপত্তের বিকারেই ৮ 


বা শ্লেচ্মাবাত বিকারজাত কোন ব্যাধিতেই প্রয়োগ করা 


'মা্ট আল? রাঙা আল, বা মৌ আলুকে (সাদা আল?) নিয়ে যেসব যোগ ব্যবহার করা 
হয় সেগনীলকেই' এখানে উল্লেখ 


করা হবে। 
নব্যের সমীক্ষায় 

গুণ_ এর শিকড় [িরেচক। কন্দমল রসে স্বাদ: ও শশতগুণসম্পন্ন কামোদ্দীপক, 
কফ-বাতবর্ধক (আয়ুর্বেদ মতে)। ইনি, 

ওষধা্থ প্রয়োগ-_ কন্দমল মেদোবর্ধক। কোন কোন প্রদেশে ভূষ নিবারণের জন্য 
এর সরবত তৈয়ারী করে খাওয়া হয়। এছাড়া উত্ত মূল মুরকচ্ছঃ রোগে ও অগ্নদাহে 
হতকর। 

গাঁরচিতি 


লতানে ডীদ্ভিদ, মাটিতে গাঁড়য়ে গাঁড়য়ে এগিয়ে চলে, এর গাঁট থেকে মাটিতে শিকড় 


/ 


/ 


রঃ 


সুকন্দ ১৩৭ 


প্রবেশ করে এবং সেই শিকড় থেকেই মাটির নিচে আলু জন্মে। পাতার' গঠন অনেকটা 
কল্‌মা শাকের (Ipomoea reptans) পাতার মত, তবে আকারে ছটা বড়। 
গাছের ডগা ও পাতা ভাঙলে দুধের মত আঠা বেরোয়। পাতার গোড়া! থেকে বেগধনে 
রঙের এবং অনেকটা কল্‌কের মত ফুল হয়। সাধারণতঃ লাল ও সাদা এই রঙের 
আল দেখা যায়। এরা দেখতে লম্বাটে ও এবড়ো-খেবড়ো। স্বাদে মধুর, এটা কাঁচাও 
খাওয়া যায়, রান্না করেও খাওয়া বায়। শীতকালে ফন্ল হতে দেখা যায়। 

সন্দেহ করা হয় এট বাঁহরাগত উদ্ভিদ এবং আমেরিকা থেকে এদেশে বহ কাল 
পর্বে এসেছে! বর্তমানে কমবেশী ভারতের সর্বত্রই এর চাষ হয়, তবে দোআঁশ বা 


এর আয়ু্বেদীয় নাম সুকন্দ, বাংলায় ও হিন্দীতে রাঙ্গাআল? বলে। বোটানিক্যাল 
নাম Ipomoea batatus Lam. ও ফ্যাঁমাল Conyolvulaceae. 


উষধার্থ ব্যবহার্য অংশ_ আল: ও শিকড়। 


লোকায়তিক যোগ 


এই আল: ব্যবহারের প্রাতাক্রিয়াটি কিন্তু রসবহ স্রোতে হয়। আর একটি কথা মনে 
রাখতে হবে, এই লতাগাছটির একটি বিশিষ্ট শান্তির কথা এর মলাট 'িরেচক, আর 
যেটা আমরা খাই সেটা হ’লো কন্দ, সেইটাই আল: ব'লে পাঁরাচিত। এই লতাগাছের 


{মাষ্ট আল্‌ (লাল) অথবা মৌ-আল (সোদা), মূল (শিকড়) ৭/৮ গ্রাম অল্প জল দিয়ে 
থে'তো ক'রে সেই রসটা নিংড়ে আধকাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে ১০/১৫ মানিট অন্তর 
কয়েকবার খাওয়ালে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তৃষ্ণা রোগের উপশম হয়। 

ই। দাহ রোগে এই রোগটি সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এই গ্রন্থের তৃতীয় 
খন্ডের ৩১০ প্ঠায়। তবুও মোটামুটি জানিয়ে রাখে অবস্থায় চোখেমুখে জলের 
ঝাপটা দিলে, কিদ্বা সেই স্থানে যেখানে দাহ হাচ্ছে) শীতল জল সেচন কারলে আরাম 
হয়। তাছাড়া এইসব লক্ষণ থাকলে রাঙা (লাল) আল; গাছের শিকড় (আল: নয়) 
৭/৮ গ্রাম বেটে সেটা জলসহ খেতে দিতে: হবে, আর শুক হ'লে ৩/৪ গ্রাম নিলেও 
চালবে। এর দ্বারা শরণীরের যেকোন জায়গায় জৰালা হোক্‌ না কেন, কমে যাবে। তবে 
ওটি যাঁদ প্রকৃতিগত হয়, তাহ'লে তার স্বাভাবিক গাঁতিকে স্তব্ধ করা কাঠন; শব্ধ 
তাই নর, প্রকতির বিরদ্ধে কোন কাজ ক'রতে গিয়ে অন্য কোন উপসর্গ না আসে তার 
জন্য বিশেষ বিচার ক'রে তার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন কা'রতে হবে। তবে এটি 
প্রয়োগ ক'রলে উপকার ছাড়া অপকার কখনও হবে না। 

৩। শোথ রোগে এ সম্পর্কে এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ৩২৩ পড্ঠায় বিশদভাবে 
বর্ণনা করা হয়েছে। মোটকথা, রোগেরই উপদ্রবে শোথ হয়, মূলতঃ শোথ বালে মৌলক 
কোন রোগ হয় না। শোথ হ’লো আর একাটি রোগের উপসর্গ, সেটাকেই আমরা মনে 
কাঁর প্রধান রোগ। যাক্‌ এটি যখনই হয় তখন কফ-ীপত্তের বিকার থাকাটাই স্বাভাঁবক। 
সেই সময় মিষ্টি আলু প্যাঁড়য়ে চটকে নিয়ে শোথের উপর প্রলেপ দিলে ফুলোটা 
শদীকয়ে যাবে। 


১৩৮ ৰা চিরঞ্জীব বনৌষাধ 


৪। প্রবল আতসারে-_ এই রোগ সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হয়েছে এই গ্রন্থের 
তৃতীর খণ্ডের ৩৩৯ পড্ঠায়। বলা হয়েছে, গ্রন্থোন্ত ওই লক্ষণ প্রকাশ পেলে মিষ্টি 
আল, অল্প জল দিয়ে থে+তো ক'রে বা তার রসটা নিংড়ে ছে'কে নিতে হবে, সেই রস 
১ চা-চামচ একট জল াশয়ে ১৫/২০ [মিনিট অন্তর কয়েকবার খাওয়ালে ওটার 
উপশম হবে। 

৫। অপ্দাষ্টজানত কৃশতায়_ শিশু, বৃদ্ধ, যুবক, বুবতী, প্রস্ততি যানই হোন, 
তা যে কোন কারণেই হোক না এবং বীর্বহীন খাদ্য গ্রহণের ফলে তো প্রচুর খেলেও 
শরীর কিন্তু অপ থাকে। এই ক্ষেত্রে মিষ্ট আল; (সে লাল অথবা সাদা বাই হোক 
না কেন) পাতলা চাকা চাকা ক'রে কেটে রৌদ্রে শুকিয়ে, তাকে গণুড়ো ক'রে, ছে'কে নিতে 
হবে এবং তার ১৬ ভাগের এক ভাগ চ্‌ণের জল মিশিয়ে তাকে আবার পরায় শুকিয়ে 


CHEMICAL COMPOSITION 


Epomoea batatas 


1. (a) Moisture 68.5%; (b) Protein 1.9% না 9 carbo- 
hydrates 81.0%, (e) Mineral matter 1.0%. Ey Vd AD 5) 
(a) Thiamine (0.09-0.14), (০) Riboflavin (0.05-0.10), (০) Vitamin 0 
(16-29). 3. Enzymes: — (a) Amylase, (b) Protease (০) Invertase, 
(d) Catalase, (e) Taccase, () arabinase, (g) galactanase, (h) Poly- 
galacturonase, (i) Peroxidase, Monophenolase (k) catecholase 
4 Boaoomnote Eis mt) Phosphonylase,- (a). টা 
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লাভবান [বরবটা] 


যে আহা ও ভেষজের নিবন্ধটি লিখতে বাসোছি তা কাদের আমলের, সেটা আমার 
কাছে ধোঁয়াই রায়ে গেল, কারণ বেদে এই নামের কোন আহার্য বা ভেষজ খনজে বের 
করা গেল না। তবে এটা তো প্রমাণিত যে, পৌরাণিক স্মার্ত মতের প্রবর্তক যাঁরা, তাঁরা 
ভেব্জটিকে নাড়াচাড়া করেছেন। 

এখন এ প্রশ্ন এসে যায় যে, সেটা কোন্‌ কালে, কবে এবং কোথায় ? 

এ বিষয়টা বলতে গেলে ব্যবহার ক্ষেব্রটার ইতিহাস একট; বলতে হয়। 

সমাজ সংক্কারার্থ যাঁরা স্মৃতিশাস্রের প্রবর্তন কারোছলেন, তাঁরা পর্ণনর দাহের 
একটা ব্যবস্থা দিয়ে গিয়েছেন, এর ক্ষেত্র হ'লো-_যেকোন কারণেই হোক, যেখানে মৃতদেহ 
পাওয়া গেল না, সোজাকথা বস্তুর অভাব, সেখানে লতা-পাতা-ফলের সঙ্গে একটা 
দেহ তৈরণ ক'রে তাকেই শব কল্পনা, এবং তাকে পোড়ানো, একেই বলে পর্ণনর দাহ 
অথবা কুশপনুত্তালকা দাহ। এই “কুশপদভ্তালকা” নামকরণের কারণটা হ’লো, লতা, পাতা, 
ফল দিয়ে দেহের আকার আনতে কুশকে বাঁধার কাজে লাগানো হয়; তাই তার আর 
একটি নাম “কুশপন্ভাঁলকা”। 

দেখুন “কজপ” একটি শব্দ_এর অর্থই তো কল্পনা, সেটায় উপসর্গ জুটে গেলেই 
তো অনুণকলপ” অথবা বি“কল্প” হ'লো; তাহ'লে আসল আর রইলো কি? 

এঁদকেও ভেবে দেখুন, আমাদের দেশে যে আচারপ্রথা তা প্রধানভাবে চারাট- 
(১) বেদাচার (২) স্মার্তাচার স্মোতিশাস্ত লিখিত আচার) (৩) তল্রাচার (৪) 
লোকাচার। এই লোকাচারটা আবার দেশভেদে বাভিন্ন, কারণ প্রাকৃ-আর্ধ প্রবার্তত 


মিশ্র আচার ও অন্যতম সেইটাই লোকাচার। 
বর্তমানে এই পর্ণনরের বা কুশপদুভ্তীলকার সঙ্গে আমাদের স্মার্তমতের অনুচর 


১৪০ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


যাঁরা তাঁদের আরও পাঁরচয় যে আছে সেটা নজরেই পড়ে না, তাঁরা একে শিকেয় তুলে 
দিয়েছেন, কল্তু রাজনীতিকগণ এই বস্তুটিকে প্রায়ই আমাদের সামনে হাঁজর করেন; 
তখন মনে কাঁর, তাই তো স্মীতশাস্্ তো এক্ষেত্রে এখনও বে'চে আছে! তবে তৈরীর 
সাজ-সরঞ্জামের হেরফের হয়েছে। বর্তমানে দোখ এটি তৈরী ক'রতে লাগে 'বচাঁল 
(ধানের খড়) ও পাটের দাঁড়_এই দুটি হ’লেই তৈরী হ'য়ে যায়; আর তখন লাগতো 
অনেক জানস-__পলাশের ডাল লাগতো ৩৬০টি এবং. কোথায় কতগীল ডাল দেহটাকে 
তৈরী করতে লাগবে তারও ভাগ ব'লে দেওয়া আছে; এর সঙ্গে আনবাজ্গাক অনেক 
উপকরণ লাগবে, যেমন মাথা তৈরী হবে নারকোল দিয়ে, মাংসের জন্য যব বাটা, দেহের 
নীচের দিকে থাকবে দ্যাট বেগুন আর একটি গাঁজর আর পেটটা জড়ানো হবে রাজমাষের 
বা বরবটী লতা দিয়ে; লাউও কিন্তু লাগে_আর সোনা, রুপো, পিতল, তামা, পারদ, 


হাঁরতাল লাগে না এমন জানস নেই; অবশ্য সবই সংস্কৃত শ্লোকাকারে গরুড় পুরাণের 
উত্তর কাণ্ডের পণম অধ্যায়ে বলা আছে। 


তবে বলা যায় পৌরাণিক বা স্মা্ততদর 


নর ব্যবস্থাগত কুশপুত্তালকার যেখানে লাউ, 
নারকোল (নারকেল), রাজমাষ (বরবটন) 


প্রভাত দিয়ে শব নির্মাণ, সেটা যেন দাক্ষিণ- 
ভারত ও পরব ভারতেরই যোগসাজসে। কারণ নারকোল তো এই দি ভূখণ্ডেই জন্মে 
যাঁদও তাদের মধ্যে লাউ ও রাজমাষ বেরবট) নামক ২টি লতাফল রা ভারতেই জন্মে! 
লাউ বোদিকদের LS ভেষজ। তাহলে ক হবে-পরবতাঁকালেই তো পরাণ গ্রন্থ 
রাঁচিত হয়েছে সংতরাং এটকে গ্রহণ করা তো স্বাভাবিক। 
বৈদ্যকের নাথ 


এই রাজমাষ বা বরবটী ফলটি আহার্য ও ভেষজও বটে। 


রাজমাষ ১৪১ 


_ চরক, সনশ্রুত তত, বাগৃভট, চক্রদত্ত, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে এই রাজমাষের বা বরবটীর 
উল্লেখ আছে। রাজমাষ, নিষ্পাব, রাজশিম্বি এই তিনটি নামই উন্ত গ্রন্থাবলীতে উল্লোখিত। 
তবে বলা যায় চরকের সন্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ের ২১ শ্লোকে বলা হয়েছে 


রাজমাষঃ সরোরুচ্যঃ কফ শক্রাম্লাপত্তকৃৎ। 
স্বাদুশ্চ বাতলো রুক্ষঃ কষায়ো বিপাকে গুরু ৷ 


অর্থাৎ রাজমাষ আহার্য। এটি সারক, রোচক, কফকারক, শক্রকারক এবং অম্লাঁপক্ত 
রোগে আহতকর। এটি রসে স্বাদু, বাতবাদ্ধকর, রুক্ষ ও কষায়। 
এ সম্বন্ধে সমশ্রুতের বন্তব্যে দেখা যায় সত্রস্থানের ৪৬ অধ্যায়ে, সেখানে মন্তব্য 


করা হয়েছে 


কষায় ভাবা ন পুরীষভেদী ন মুত্রলো নৈব কফস্য কর্তা। 
স্বাদদর্বপাকে মধুরোহলসান্দ্র সন্তর্পণঃ স্তন্য রুচপ্রদশ্চ ৷ 


অর্থাৎ রাজমাষ বা বরবটন মধুর রস এবং মধুর বিপাক, স্তন্য এবং রুচিবর্ধকও 
নয়, আবার কফকারকও নয়। স্রুতের বস্তু সমীক্ষাদ চরকের্‌ বন্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ 
মেলে না, কারণ স্বাদূতা প্রকাশে উভয়ের মত আঁভন্ন কিন্তু কষায় রসের ব্যন্ততায় 
এটি কফকারক নয়। তাছাড়া সমশ্রুতের বন্তব্যে আর একটি স্পষ্টতা যে, বরবটী রসেও 
মধুর, বিপাকেও মধুর । 

উভয়ের দৃষ্টি তারত্ম্যের মীমাংসা এইভাবে করতে হবে। 
সেইজন্যই' চরকের সামান্য বা সাধারণ বিচারে যেহেতু কষায় রস অতএব সর্বধাতুরই 
শোষণ কাজ এর দ্বারা হয়। আর সমশ্রুতের বিশেষ পদ্ধাতটি হ’লো, যেহেতু চরক 
সম্প্রদায়ের বৈদ্যদের সঙ্গে স্রুতের সম্প্রদায়েরও এই বরবটী মধুর রসসম্পন্ন, তখন 
অবশ্যই দেখতে হবে মধুর রস মাত্রেই তো বফবর্ধক হয় না, কারণ মধ, মিশ্র, পুরাতন 
চাল, বব, মুগ এরা মধুর রসপ্রধান দ্রব্য হায়েও যখন কফবর্ধক হয় না, তখন কষায় রসের 
যোগ এবং বিপাকে মধুর রস হওয়ায় বরবটীর বিশেষ সমীক্ষা হ'লো এটি কফকারকও 
নয়, এবং কষায় রসের সামান্য ধার্মতায় সেম+অন্য-সামান্য) জন্য মূত্রকারকও নয়। 

এইজন্যই সমশ্রতের উত্তরতন্বের ৬৬ অধ্যায়ে বলা হ'য়েছে_ 


রসৈঃ ধাতু মলৈঃ দোষা যান্ত্যসং জোজয়তাং পদ্ননঃ। 


অর্থাৎ রসের সাঙ্কর্য থাকার জন্য রসেরও অংশাংশ পরাঁক্ষা করা দরকার, তারই 
দ্বারা জানা যায় রসের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ না হওয়ায়-তা অসংখ্য তো বটেই, এবং 
ফল লাভের দ্বারাও বোঝা যায় রসের অংশাংশ পাঁরকল্পনা। 

এ ভিন্ন বাগৃভটের সত্রস্থানের ষষ্ঠ অধ্যায়ে রাজমাষ বা বরবটীর নাম নিষ্পাব ও 
রাজশিম্বীর উল্লেখ। তারপর চক্রদত্ত তাঁর দ্রব্গুণে যোৌট ধরেছেন সেটি সংশ্রুতেরই 
ফ্লোক, তবে সম্শ্রুতের ছন্দ উপজাতি আর চক্রদত্তের ছন্দ অনুষ্টূপ। 


১৪২ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 
নব্যের সমীক্ষায় 


গুণ_ ইহা উষ্ণ, রুক্ষ, বলকারক, কামোদ্দীপক, স্তন্জনক ও মৃদ্যীবরেচক। 
উধধার্থ প্রয়োগ বীজ বলকারক, তাই এটি অনেকে রান্না করে খেয়ে থাকেন। 


'এভন্ন উত্ত বীজ মন্রকারক, ক্রিমনাশক, ক্ষুধাবর্ধক ও স্তন্যবর্ধক। আয়ুর্বেদ মতে 


এটি গুরুপাক ও উদরাধনান কারক। 
কাম্বোডয়াতে বরবটীর ডাল পত্তনাশক দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। এাঁভন্ন 
এট পাণ্ডুরোগে ও যকৃতের পাড়ায় ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। 


পারাচাত 


বর্ধজীবী লতানো উদ্ভিদ্‌, কাণ্ড মস্‌ণ, এতে কোন আকর্ষ (আকাঁড় বা শ'ুড়) 
না থাকলেও কোন গাছে বেড়ায় অথবা মাচায় প্রসারত হয়। পাতার গড়ন দেখতে 
অনেকটা আলকুশী লতাগাছের (Mucuna prurita) পাতার মত ন্রিপন্র বিশিষ্ট । 
পাতার ডাঁটা পেন্রবৃন্ত) ও মুলকাণ্ডের সংযোগস্থল থেকে নূতন কাণ্ডশাখা বাহির 
হয়, উত্ত কাণ্ডশাখা ও মুলকাণ্ড থেকে ফুল ও শশী হয়। ফুলের পাপুড় হলদে 
কিংবা লালচে রং-এর হয়ে থাকে। শুট কাঁনষ্ঠাঞ্খযীলর মত মোটা ও লম্বা প্রায় এক 
ফট পর্যন্ত হতে দেখা যায়। ও শ'ুটীর দুইটি বাঁজের মাঝখানে ঈষৎ চেষ্টা, তাছাড়া 
এই শী অনেক বাজাঁবাশিষ্টও। সবুজ বর্ণের শনুটী তরকারি হিসেবে রান্না করে 
খাওয়া হয়। এই শ'দাট'পেকে গেলে রং-টা একটু হলদে হয়ে থাকে। বীজ থেকে নূতন 
চারা হয়। এর মূল সর; ও গচচাকার। ভারতের সর্বত্রই সবাঁজ [হিসেবে এর চাষ হয়ে 
থাকে। এর সংস্কৃত নাম রাজমাষ, বাংল! নাম বরবটন ও 'হন্দী নাম লোবয়া। বোটানিক্যাল 
নাম Vigna cylindrica 51৫01 ও ফ্যাঁমাল Papilionaceae. 

ব্যবহার্য অংশ- শুটী ও বাঁজ। 


লোকায়াতক যোগ 
১। স্তন্য বৃদ্ধিতে বরবটীর বীজ কাঁচা অবস্থায় দেহে অনুকূল হয় না। এই 
স্তন্য বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে একট; বন্তব্য রাখাঁছ। 
সতন্যদনধ আপ্যধমা এর বৃদ্ধির জন্য যে আহার্য ও ;ভেষজের প্রয়োজন তা যেন 
আগ্যধমাঁ হয়, পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে সমশ্রুতের এবং চরকের বস্তু- 
সমীক্ষায় এট মধুর বা স্বাদ রস, অতএব এই বরবটা দ্রব্যাট যখন তদ্ধম্গ, তখন 
এটির ব্যবহার স্তন্যের 


বৃদ্ধিতে খুবই কার্যকর। তবে শুষ্ক বীজকে দ্ধ করে সেই 
সিদ্ধ জলাট খেতে হবে_মান্রা কমপক্ষে ১০ গ্রাম হওয়া দরকার । 


২। তরল দাস্তে- এদের পস্তশ্লেত্মার ধাত হ’লে সেই ক্ষেত্রেই কার্যকরী ৷ 
দেহের বাহ্য আক্বততে বোঝা যায় না অথচ প্রত্যহই 


না, প্রাতবারই নরম হয়, অল্প আমও থাকে, তাঁদের উচিত বরবটণীর বাঁজ বালিতে ভোজ, 
ভেঙ্গে, খোসাটা বাদ দিয়ে মিহি গণুড়ো ক'রে নিতে হবে, সেই গুড়ো সকালে ও 
বৈকালে দু'বার ১ গ্রাম করে জলসহ খেতে হবে। এটা কছযদন খেলে ঠাণ্ডা জলসহ) 
ওই অস্বাস্তিটা চলে যাবে; মলও বেশ আঁট হবে। 6/৭ দিন খাওয়ার পর উপকার 
বেশ বোঝা যায়। 
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রাজমাষ ১৪৩ 


৩। সাদর ধাতে_ যাঁদের স্বল্প ঠান্ডায় সার্দ হাঁচি দুইই হয়, তাঁদের উচিত 
বালিখোলায় ভাজা বরবটীর বাঁজ অল্প ভেঙ্গে বার্লর মত রান্না করে ছে'কে সেই 
“সদ্ধ জলটা খেতে হবে। ১০ গ্রাম নিয়ে সিদ্ধ ক'রতে হবে। একবার ক'রে কয়েকদিন 
খাওয়ার পর যাঁদ এটার পরিবর্তন না হয় তাহ'লে সকালে বৈকালে দ্বার খেতে হবে। 


৪ শমক্রের স্বলপতায়_ খুব সংক্ষেপে বাল যে দ্রব্যের দ্বারা কামোন্তেজনা বাড়ে 
সেটা শুক্র বৃদ্ধির উপযোগী নয়, কিন্তু সৌম্যগ্ণ সম্পন্ন আপ্যধমর্শ মধুর রসই শবক্ু- 
বাঁদ্ধর ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক। বরব্টীর বীজ বালতে ভেজে খোসা ছাড়িয়ে তাকে 
ভেঙ্গে নিয়ে ৮/১০ গ্রাম নিতে হবে। তার সঙ্গে ১ কাপ দুধ ও ৩ কাপ জল মিশিয়ে 
সিদ্ধ ক'রে সেইটা প্রত্যহ একবার ক'রে খেতে হবে। এইভাবে সপ্তাহখানেক ব্যবহার 
ক'রলে শরীরের! উদ্দীপনা যে আসছে সেটা বোঝা যাবে এবং শুক্রের পাঁরমাণ যে 
বাড়ছে সেটা কার্যক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা যাবে। 


৫। উধর্বজন্ঃগত কফে-_ গলায় প্রায় শ্লেম্মা জড়িয়ে যায়__তাঁদের পক্ষে বালি- 
খোলায় ভাজা বরবটাী খোসা বাদ দিয়ে ভেঙ্গে নিয়ে, তা থেকে &/৬ গ্রাম নিয়ে ১ কাপ 
গরম জলে রান্রে ভাজয়ে রাখতে হবে, পরের দিন সকালবেলা ওটাকে ছে'কে ওই' জলটা 
খেতে হবে_এই রকম ২/৪ দিন খেলে গলায় শ্লেম্মা জড়ানোটা' চলে ,যাবে। 


_ বাহ্য প্রয়োগ 


৬। শোথে_ এই রোগ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে আলোচিত হয়েছে; 
তবুও সংক্ষেপে বাল যে, যে দ্রব্যের ক্কাথ, কিম্বা প্রলেপ 'দিয়ে ব্রণের ফুলো দুর হয় 
সেইটাই এখানে বন্তব্য, এই বরবটীর বীজ কৌঁচা) বেটে লাগালে যেকোন প্রকারের ব্রণের 
ফলো কমিয়ে দেয়, শুকিয়ে দেয়। এটি কিন্তু আভ্যন্তরীণ শোথের জন্য নয় বিম্বা 
হ্‌দ্‌রোগ, মূত্ররোগ, অথবা শ্লেত্মাজন্য পাশ্ডুরোগজনিত শোথের ক্ষেত্রে উপযোগণ নয়। 

নিবন্ধের বন্তব্য রাখা শেষ হ’লো; আর যেটুকু বলার আছে সেটা হ'লো-_এই 
গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে ভেষজগুলিকে নব্যের সমীক্ষায় এবং পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
প্রত্যক্ষ আলোকে এসে যে বিচার পদ্ধাতিটি স্থাপন করা হচ্ছে, তাতে কেউ বা উন্নাঁসক 
কেউ বা অবজ্ঞা-দৃষ্টি আবার কেউ প্রসন্নচিত্ত; কিন্তু একটা কথা কেন যেন বার বার 
সমরণে আসে । এই ভারতেই তো মহাভারত রচিত হ'য়োছিলো এবং সে গ্রন্থের বিপদুলায়তন 
হৃদয়ের পৃজ্ঠায় পৃজ্ঠায় কত প্রাচীন কত নবীনের অভিজ্ঞতাকে বাণী রুপে লিপিবদ্ধ 
করা হয়েছে, আর সেসব বাণীর মধ্যেই তো পাই: (মহাভারত শাল্তিপর্বের অন্তর্গত 
আপদ্ধর্ম পর্ব ১৪২ অধ্যায়) ভীব্মের বাণী সেটা শোনাচ্ছেন যুধিষ্ঠিরতুক__ 


বিজ্ঞাতমর্থং বিদ্যানাং ন সম্যাগাতি বর্ততে। 
নিন্দয়া পরবিদ্যানাং স্ববিদ্যাং খ্যাপয়ন্তি চ॥ 


অর্থাৎ আমরা যা জেনেছি, সব জানা হ'য়ে গিয়েছে, এর বেশী আর জানার কিছু 

’ এ অভ্যাস কু-অভ্যাস। ওতে সম্যক্‌ জ্ঞান হয় না, আর ওর বিদ্যেতে তেমন উৎকৃষ্ট 
পাবার কিছ নেই মনে ক'রে নিন্দে কারে নিজের 'বিদ্যে জাহির ক'রতে গেলে বিদ্বান- 
বৰ্ধমান লঙ্জিত হন, কারণ-তাঁদিকে নির়্েও যে সমাজে থাকতে হবে, অথচ ওই তো 
দের বিদ্যে! এরা কিন্তু কাঁঠালের ভুতুড়ির মত সমাজের ভূতুঁ়ি। 


১৪৪ চিরঞ্জীব বনৌষাধ 


CHEMICAL COMPOSITION 
Vigna cylindrica 


1. The pods contain (a) Moisture 85.3%, (b) Protein 3.5%, (c) Fat 
0.2%, (d) Fibre 2.0%, (e) other carbohydrates 8.1%, (f) Mineral matter 
0.9%; Calcium 72; Phosphorus 59; ‘Iron 2.5; Carotene 0.564; 
Thiamine 0.07, Riboflavin 0.09, Niacin 0.9, and Vitamin C; (14 mg/ 
100g). 9. Enzymes :— (a) Hydrolysase, (b) proteinase, (c) Pectin- 
methyl esterase. — 3. Fatty acids :— (a) Palmitic acid 33.4%; (b) 
Stearic acid 7.1%; (c) Arachidic acid 0.9%, (d) Behenic acid 4.0, 
(e) Lignoceric acid 1.1%, (1) oleic acid 19.9%, (g) Linoleic acid 


27.4%, (h) Linolenic acid 19.3%. 4. Ribonucleic acid. 5. Hydroxy- 
lamine. 


শিল্বাঁকে লিখতে ব'সে ভাবাছ কাকে উ 
র্‌পটা সকলেরই দেখা থাকলেও বোধ 
দেখতে গিয়ে 


দ্বিতীয় পরিক্রমায় মনে এলো আমরা যে মা সরস্বতীর ধ্যানমন্তে বলে থাকি. 
| কুচভর নমিতাঙ্গী অর্থাৎ তান যেন স্তনভারে নুয়ে পড়ছেন_এও তো নারীর রুপের 
J আখ্যান। তাই না কোন এক কাঁবর কলমে নারীর সৌম্ঠবের তুলনামূলক হ'য়ে উপস্থিত 
| হয়েছে এই শিম্বী বা শিম। সেটা হ’লো_ 
| মুখে নিন্দাত বিদ্বাংসং সতীংচ গণিকা তথা । 
| শুল্ক শিল্বাস্তনাী নারী কূর্পাসশোভনাং তথা॥ 

অর্থাৎ মূর্খ তো বিদ্বানকে নিন্দাই করে থাকে, আর, যারা গণিকা তারা তো 
কুলবতনী সতীকে দেখতেই পারে না, আবার শুকনো শিমের মত যে নারীর বকের 
| গড়ন, তাকে কাঁচুলী আঁটা দেখলে রাগ তো হবেই। 


ূ ye ন 


তাই বলছিলাম, শিমের রুপ যাই থাক, গণে যে নেই তা নয়, আবার দোষও নেই 
তাই বা বাল কি করে। 
এইবার সেই সম্পর্কে আলোচনা কাঁর। এটি যে বেদোন্ত ভেষজ সেটা নি্দিল্ট করা 
a যাচ্ছে না, তবে চরক সংহতায় এটার উল্লেখ দেখা যায়। সেখানে বলা হ'য়েছে_ 
শিম্বা রুক্ষ কষায়া চ কোষ্ঠে বাত প্রকোপনী। 
ন চ কৃষ্যা ন চক্ষুষ্যা বিষ্টম্ভ্য চ বিপচ্যতে॥ 
(চরক সত্রস্থান ২৭ অঃ ২৬/২৭ শ্লোক) 


১৪৬ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


অর্থাৎ শিম যেমান গর পাক, তেমাঁন বলহ্াসকারী, আবার রুক্ষ স্বভাবের এবং 
কষায়ও বটে, আর উদরে গয়ে বায়ুর প্রকোপ সৃষ্টি করে, এটা বৃব্যও। নয়, চাক্ষমষ্যও 
নর, অর্থাৎ চোখের িতকারীও নয়; এর আরও দোষ, পেটে গিয়ে অজার্ণ, বায়ন, দুই 
করে। যাঁদও এটির রসাদ্বাদ মধুর, এবং শীতবীর্য। তবে ওসব খুব বলবানের ভোজ্য । - 

এখন চরক সংহিতার মত প্রামাণ্য গ্রন্থে যাঁদ শিম সম্পর্কে এমাঁন উীন্ত থাকে, 
তবে তার ধারেকাছে ক যেতে ইচ্ছে হায় ? এর গুণ সম্পকে গ্রন্থে বরূপ'মনোভাবের বন্তব্য 
রাখা হ'য়েছে। অথচ চরক ও সুশ্রবত দুটি প্রামাণ্য গ্রন্থেই বলা হয়েছে যে, জগতে 
এমন দ্রব্য নেই: যেটা ওষুধ নয়। তবে ব্যাধ দুর করার প্রয়োজনকে লক্ষ্য করেই 'বশেষ 
বিশেষ সংযোগ এবং বিয়োগ দ্বারাই তা করা যায়। এটা আরও পাঁরচ্কার কারে ব'ললে 
এই: বলা যায় যে, দেহে দোষ-গুণ বিবেচনা করা হয় যে লক্ষণের দ্বারা অর্থাৎ হ্রাস- 
বাঁদ্ধর দ্বারা, দ্রব্যের মধ্যেও তেমান কাল, ক্রিয়া, ফল প্রভাঁতর অন:সরণে প্রাতাটি দুব্যই 
ভেষজ; তাই দ্রব্যগ্াল যে সময় কাজ করে, সেটা তার কাল (সময়), যা করে তা কর্ম, 


অতএব দ্রব্যের গুণ, দোষ, ক্ষেত্র, ক্রিয়া-প্রাতীকিয়া প্রর্ভীত বিবেচনা করেই প্রাত 
দুবযই যে ভেষজ এ বিষয়ে প্রবীণ দুটি সর্খাহতার উীন্ত একই। তথাপি চরক সংহতায় 
মধ্যে সন্দেহের প্রচুর অবকাশ থাকবেই। 


শিম গুণগত হিসেবে উত্তরোত্তর 
= 705 উত্তরোত্তর ভালো, কারণ তান যে চার প্রকার শিমের উল্লেখ 


হলদে রঙের শিম ভালো, আবার হলদের 


ব্যাখ্যায় শেষে তান মন্তব্য করেছেন-_ 


“যে শিন্ব যেন প্রকারেণ রস পাকয়ো রুদিতাস্তে তথা আর্দাজ্রেয়া 
ন তু শচ্কা”। 


অর্থাৎ রসগত শান্তি অপেক্ষা যে দ্রব্যের 
পির সন রি দ্রব্যের বাঁষবন্তা আছে সেইটি লক্ষ্য রেখেই এখানে 


ন প্রকাশ করেছেন, তবে এ য় শুস্ক 
ভাল নর, কিইভল। টা ঠিক যে শিম কোন সময়ে শু 


প্রাধান্য, তবে অন্যান্য শিমের ক্ষেত্রেও সাস্থ্য অসত্য 


শিম্বী ১৪৭ 
গু কট্দা্বপাকে মধুরস্তু শিল্বঃ প্রাতন্লাবন্মারূত পিস্তলশ্চ। 


সিতাসিতাঃ পাঁতকরন্তবর্ণা ভবন্তি যেহনেক বিধাসশিন্বাঃ 
যথোদিতাস্তে গুণতঃ প্রধানাজ্ঞেয়া কটুষ্ঞা রসপাকয়োশ্চ॥ 


(সহশ্রুত সূত্রস্থান ৪৬/৪৩-৪৪ শ্লোক) 


| এই শ্লোকোন্ত থেকে এখন দেখা যাচ্ছে যে, চক্রপাণর টাঁকাকার শিবদাস সেনের 

বন্তব্যাট সমশ্রত সংহিতারই এবং তাঁর টীকাটিও আচার্য ডল্বনেরই বন্তব্য। 
এইবার এই শিমের প্রসঙ্গে আরও একটু তথ্য 'দিয়ে প্রসঙ্গটির উপসংহার ক'রাছ। 

শিমের এক নাম নিষ্পাব, আবার বরবটীরও এক নাম নিজ্পাব। যদিও বরবটীর আরও 


নাম আছে, তথাপি শিম ও বরবটী শ্রেণীগত হিসেবে একই ৷ যাই হোক্‌, শিমকে কেন 
বলা হ'য়েছে, আভিধানকার ক্ষীরস্বামী (ইনি অমরকোষের টাীকাকার) ব'লেছেন_ 


৪ শনজ্প্রুয়তে তুষাদ্যাপনয়নেন শোধ্যতে শুপাদিবায়ৌ তেন নিঙ্পাবঃ” 
অর্থাৎ এই শিমের বাঁজ শুকিয়ে, ওর খোসা ছাড়িয়ে কুলোয় বেড়ে শুদ্ধ করা বা 
করা হয়। এবং সেই বাঁজশস্যেরও ভৈষজ্যশান্তি আছে বীর্য ও িপাকগত 


এ 


IEE চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


হসেবে। শিমের বীজের ডাল থেকে যে বেসন তৈরী হয় সেটি শক্রগত দ্র্বলতায় 
তেজাস্বতা আনে৷ তাছাড়া শিম বীজ (সাদা শিম) রন্তশ্রবাতরও নিবারক। 


নব্যের সমীক্ষায় 


গুণ ৪_উষ, রুক্ষ ও স্বাদে ঈষৎ অন্ল, মত্রকারক, বীজ জবরনাশক, ক্ষুধাবর্ধক, 
মেদের জনক, কামোদ্দীপক, আক্ষেপানবারক, মৃদুবিরেচক ও রক্তের পক্ষে আঁহতকর। 

ওবধার্থ প্রয়োগ £_ প্রচণ্ড ঠান্ডায় কান ও গলা ফুলে গেলে ও তঙ্জানত জবালা- 
যন্ত্রণায় শিমের পাতার রসের সাঁহত সামান্য লবণ 'মাশয়ে ব্যবহারে উপকার পাওয়া 
যায়। চীন দেশে উত্ত পাতার রস রজগীনসারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে; থাকে। 

কেউ কেউ শিমের বীজ শ্লেত্মানাশের জন্য ও নাক থেকে রন্তদ্রাব রোধে ব্যবহার 
করে থাকেন। এভন্ন চীনদেশে উত্ত বীজ বলকারক ও কোষ্ঠগত বায়ুনাশক ওঁষধ হিসেবেও 
ব্যবহৃত হয়। ইহা স্তন্যজনকও বটে। 

শাক হিসেবে কাঁচ পাতা ও বীজ ডালের পারবর্তে রান্না করে খাওয়া যায়। 


পারাচাত 


বাংলাদেশে 'শিমগাছ সম্পর্কে বর্ণনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না; তবুও 
বাল, এটা বর্ষজীবা লতানে গাছ। কোন কিছুকে অবলম্বন করে ওপরে ওঠে, সাধারণতঃ 
লাচা গণ্ড) ও ভারা বেধে দিলে তার ওপর লাঁতয়ে যায়। পাতা 'ত্রিপন্র দবাশিষ্ট, আকারে 
দেখতে অনেকটা পারিভন্রের (পালতে মাদার) পাতার মত কিন্তু পন্রাবিন্যাস শাঁকাল: 
পাতার মত। পুজ্পদণ্ড বহু শাখা-প্রশাখা াশষ্ট এবং তাতে রন্তাভ, শ্বেতাভ ও 


থাকে; সাধারণতঃ ৫-৬ হান্ট লম্বা ও ১ থেকে ১২ ইন্টি পর্যন্ত চওড়া হতে দেখা 
যায়। শিমে সাধারণতঃ ৫-৭টি বাঁজ থাকে। বর্ধান্তে বীজ রোপণ করা হয়, শরতে 


ব্যবহার্য অংশ-পাতা, বীজ ও মূল। 


লোকায়াতক যোগ 


লোকায়তিক ব্যবহারের মাধ্যমে 


অদ্যাবা গল 
রি হু ৃ ধ শিমের যে উপকারিতা দেখা যায়, সে' 


৯। জবর. এ জবরটা কিন্তু পিত্তশ্লেল্মা না হ’লে শিমের বীজের ব্যবহার 
করবেন না। অর্থাৎ যে জবরে জিভে একটা চটটটে প্রলেপ পড়ে থাকবে, মাঝে 
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শিন্বী ১৪৯ 


- বিমান, অরুচি, অথচ পিপাসা, আবার মাঝে মাঝে শাঁত ক'রবে। এই রকম উপসর্গ 


দেখলে শিমের বীজ বালিতে ভেজে, ভেঙ্গে, খোসা বাদ দিয়ে চূর্ণ ক'রে নিতে হবে; 
সেই চূর্ণ ৫০০ 'মালগ্রাম মাত্রায় এক কাপ গরম জলে ভাল ক'রে নেড়ে, মাশয়ে 
নিয়ে দিনে অন্ততঃ ৩ বার খেতে হবে। 

২। অগ্নিমান্দ্যেঁ অগ্নিমান্দ্য অনেক কারণেই হয়, আর অনেক রকমও হয়। 
তবে যে আঁগ্নমান্দ্যে বাম বাঁম ভাব, আর যে রসের খাদ্য টেক, তত্যে ও মাষ্ট) খেয়ে 
সেই রসেরই আস্বাদে ভরা ঢেকুর ওঠে আর দেহটা ভারী হ'য়ে থাকবে, সেই অজীর্ণে 
শিমবীজ চূর্ণ ৫০০ মিলিগ্রাম সকালে বৈকালে ২ বার আধ কাপ গরম জলসহ খেলে 
আঁগ্নমান্দ্যটা ক'মে যাবে এবং শরীরটা সামলে যাবে। 

৩। রজ্তস্রতততে_ নাক *দয়ে রন্তু পড়া, এটা সামায়কও হয় এবং উধর্বগত রন্ত- 
পত্তের লক্ষণ থাকলেও হয়। যাই হোক্‌, ওসময় শিমবীজ চূর্ণ (এটা ভাজা নয়) সকালে 
ও বৈকালে দুবার ৫০০ 'সালগ্রাম মাত্রায় ঠাণ্ডা জলসহ খেলে রন্তস্রণীত বন্ধ হয়ে 
যাবে। 

৪। সন্ভোগের অপনণতায়_ যারা সহজে ও সুলভে কিস্তিমাত ক'রতে চান, 
তাঁদের জন্যে এটা লেখা হ'লো-কছ শিমের বাঁজ রাত্রে দুধে ভিজিয়ে রাখতে হবে। 
সকালে ওগুলির খোসা তুলে ফেলতে হবে। দুধটা ফেলার দরকার নেই, ওর সঙ্খে 
আরও খানিকটা দুধ ঢেলে দিতে হবে। তারপর ওই শিম বাঁজগ্ীল শিলে বেটে 
ওটাকে গাওয়া ঘিয়ে ভেজে নিতে হবে। একটু লালচে আভা হলে নামাতে হবে। 
তারপর বাঁজের দ্বিগুণ মান্রায় চান মিশিয়ে পাক ক'রে নামাতে হবে। এর সঙ্গে 
একট জায়ফল চূর্ণ মেশাতে হাঁবে। এই হালুয়া এমন পাক হওয়া উচিত যেন নষ্ট না 
হয়। প্রত্যহ! ৫ গ্রাম মান্রায় দুধসহ একবার অথবা দুইবার সকালে ও টৈকালে খেলে 
চাহদাটা মিটে যাবে। ৫-৭ দিন খাওয়ার পর এটার অনুভূতি হয়। 


শিমের নিবন্ধ শেষ হ'লো। এই ভেষজটিকে নিয়ে লেখাটির প্রারম্ভে খুড়ো আর 
পণ্ডিতের তীক্ষ7 শ্লেষ হয়তো কারো কারো মনঃপৃত হয়নি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে 
স্বীকার ক'রতে হচ্ছে, বৈদ্যকসম্প্রদায়ের পারণাঁত সেই [চমৃসে শিমের মত। এখন 
ভাবতে হচ্ছে কেন, এ অবস্থা আজ অর্ধশাতব্দী ধরেহী চ'লছে। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতাও যে হয়নি তা নয়। আরও আপশোশ কি জানেন? কেউ যাঁদ ভালোবেসে 

র সঙ্গে উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় অথবা প্রেমে পড়ে, তাহ'লে বান্ধবীদের 
শ্লেষে তাকে জর্জীরত হ'তেই হবে। আঃ মরণ প্রেমে পড়ার আর লোক পোলানি? 

আচ্ছা, কেন এমন হ’লো? এরাও তো একদিন জীবন রক্ষাই করতো ঃ তাহ'লে এ 
গলদ কবে থেকে হ’লো? 

এ সম্বন্ধে আমার সমীক্ষা হ’লো, এটা সেইদিন থেকে আস্তে আস্তে সমাজে দানা 
বৈ'ধেছে, যখন থেকে শুয়ে পড়ে পা দিয়ে চালের ভাঁড়টা নেড়ে দেখতে আরম্ভ করেছ, 
চাল আছে কিনা? যাকে বলে অনুশীলন নেই এবং চেষ্টাও নেই, তাই গাঁতশালিতাও 


আজ স্তব্ধ। 


১৫০ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


CHEMICAL COMPOSITION 
Dolichos lablab 


1. Analysis of green material :— (a) Moisture 79.9%, (b) Organic 
matter 17.8%, (c) Ash 2.8%, (d) Nitrogen 0.71%, (e) lime 0.43%, 
(6 Potash 0.3%, (g) Phosphoric acid 0.18%. 9. Analysis of dry pulse:— 
(a) Moisture 9.6%, (b) Protein 24.9%, (c) Fat 0.8%, (d) Mineral matter 
8.2%, (e) Fibre 1.4%, (f) Carbohydrates 60.1%, (g) Calcium 0.066%, 
(h) Phosphorus 0.45%. 3. The chief protein of the bean is globu- 
lin, dolichosin. 


ববন্কাম্শল্বললী 


গরলমার্গের রাস্তায় এক আঁস্তক ও নাস্তিকের বিতন্ডা চলছে নাস্তিক বলছে 
দ্যাখো, তোমাদের দেবদেবীগুলো সবই আকাশবেলের মত (আকাশবল্পী প্রচালত নাম), 
এর জড় মেল) খুজে পাওয়া যায় না। আর আস্তিক ব'লছে-_তুমি ক তাহলে 


আকাশবলাী ১৫১ 


এখন আপনি যাঁদ শ্রোতা হন তাহ'লে আস্তিক আর. নাস্তিকের ডোফনিশন্‌ 
(Definition) না জানলে গল্পটা গলাধঃকরণ ক'রলেও রসাস্বাদের উপলব্ধি হবে না, 
তাই ব'লছি, আস্তিক আর নাস্তিক এই ধরনের দুটি সংস্কৃতি আজও অটুট। 

যাঁরা ঈশ্বরে আস্থা না রেখে বাকী সবেতেই আস্থা ও সত্যবোধ পোষণ করে 
থাকেন তাঁদকে বলা হয় নাঁস্তক। পূর্বে তাঁদেরই বলা হ'তো দৈত্য। 

এমনি একটি ঘটনার নায়ক ভক্ত প্রহনাদ। এ উপাখ্যান অনেকের' জানা থাকলেও, 
আসল কথাটা হয়তো অনেকেরই জানা নেই, সেটা হ’লো, এমনি এক দৈত্য ছিলেন 
হরণ্যকশিপ, পাহরণ্য মানে স্বর্ণ বা সোনা আর কঁিপ7 হ’লো বস্তু ও খাট-পালঙ্ক 


সস 


৬ ২ইই- 


অর্থাৎ হিরণ্যকশিপন্‌ ও তাঁর পত্র প্রহনাদের বংশ এত ধনী যে সোনার খাট-পালঙ্কও ছিল 
এবং সোনার জরির কাপড়-চোপড়ও ব্যবহার ক'রতেন, তাই তাঁর এই নাম) হ'লে কি 
হবে, তানি কিন্তু কোন ঈশ্বর মানতেন না। পত্র প্রহ্শাদ ছিলেন বিপরীত- শ্রীহারই 
তাঁর উপাস্য; এটা ছিল তার স্বভাব প্রকৃতি; অতএব পিতা ও পত্রের স্বভাবটাই ছিল 


বিপরীতমৃখী। পিতা এমন পাঠশালায় প্রহনাদকে পড়তে দিয়েছিলেন, যে পাঠশালার 


১৫২ চিরঞ্জীব বনৌষাধ 


গুরু হিরণ্যকশিপুর ভয়ে অর্থাৎ রাজশাস্তির শঙ্কায় প্রহয্রাদের প্রতি বিশেষ নজর 


রাখতেন। ওই হাঁরভন্ত ছেলেটি অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে মিশে হরিনাম চর্চা যেন না 
করে। হ’লে ক হঝে এ তো নাম প্রচারের জন্যই শ্রীহরির প্রোরত দূত। 

এই নাম উচ্চারণও যাতে না করে, তার জন্য সব রকম চেষ্টা করেও নিরস্ত 
কারতে পারেন নি, তাই অগত্যা তাকে মেরে ফেলার সঙ্কল্প নিলেন। তার জন্য 
চেষ্টাও ক'রোছলেন সর্ব প্রকারে; এমনাক হাতির পায়ের তলায়) আগুনে, সমদদ্রে 
ফ্রেলেও তাকে মেরে ফেলা গেল না, তারপর একাঁদিন পিতা 'গয়েছেন পত্রের কাছে, 
এই কথা বাঁঝয়ে-সনাঝয়ে ব'লতে_এ নাম যেন সে না করে। 'কন্তু সেটাও যখন হ’লো 
না, তখন রেগে গিয়ে বলছেন- হ্যা হ্যাঁ, তোর হার সেই দনই দেখা দেবে, যেদিন বন্ধ্যার 
নাতনীর ছেলের সঙ্গে হিজড়ের নাতনীর বিয়ে হবে, আর অন্ধ যোদন আকাশবল্লীর 
ফল দেখে মাথা ঘুরে প'ড়ে যাবে, 


সেইীদনই জলে স্থলে অন্তরাক্ষে থাকা তোর হাঁর সবার কাছে আবির্ভূত হবে। তাই 


বন্ধ্যা সন-সঃতঙ্গজঃ পারণয়েৎ ক্লীবাত্মজা নান্দননং 
অন্ধশ্চেদবলোক্য মোহপাঁতিত আকাশবল্লী ফলম্‌। 
কর্ণাভ্যাং যদ মুকগীত মুরগঃ সানন্দমাকণ্ণয়েৎ। 
সর্বালোক শিরোমণিস্তব হাঁরঃ স্পষ্ট কদাচিদ্‌ভবেং । 


এই শ্লোকের অর্থাট পূর্বেই লেখা হ'য়েছে। 
উপাখ্যানের রুপ দিতে গল্পাংশে কাঁব যে বন্তব্য রেখেছেন অনেকাংশেই তা মনোহর 
এটা নিঃসন্দেহ, কিন্তু তানি শু ই 


চিত্ৰকাব্য করেছেন, যাঁদ তানি কাব না হয়ে 


বৈদ্যকের নাথ 


চরকের মত প্রাচীন আয়ুৰ্বেদ সাহতায় এই আকাশবল্লটির পরিচয় দেওয়া হয়েছে 
বংক্ষর.হা বলে চেরক সত্রস্থান ৪ অধ্যায়) r 
% খছেন__ 


মন), রাজানিঘণ্টকারই একে স্বগ্রন্থের গ:ড়নচ্যাদি- 


রসায়নী চ ব্য্যাসা কটা বলবা্ধনী 
শাহণা 'পাচ্ছিলা তিতা হজযোগিন বলবাধনশী। 


তরে এইট;কু বলা যায় যে, লতাটির মধ্যে ব্ন্তরস -কষায় অব্যন্ত রস 
মধ্র। বিপাকে কট; রস 'তন্ত-কষায়, আর 


লা - 


আকাশবলী ১৫৩ 


আদ; বিরেচনের জন্য এর গাছের রসও ব্যবহার করেন, তবে গাছাঁটর ব্যবহার বাহ্য- 
রোগ দুরীকরণেই লক্ষ্য করা হয় । এক কথায় বলা যায়, এট ওষাঁধর সংজ্ঞা হিসেবে 
ওষাঁধ নয়, এটি গুল্ম । ভারতীয় নিঘণ্ট গ্রন্থের বর্গ নিরুপণের মধ্যে এটি গুড়নচ্যাদ 
বর্গে গৃহত হয়েছে কিন্তু চরকীয় ধারায় সেভাবে দ্রব্য নিরূপণ হয় না। চরক সংাঁহতার 
অভিমত, যথা- বহহনাং কর্মণাং করণে পুরুষ সমর্থোভবাতি, তদ্বদ্‌ ওষধ দ্রব্যমাপ-_ 
অর্থাৎ একই ব্যক্তি যেমন বহু কাজ' ক'রতে পারে, তেমনি একই ওষধ ভিন্ন ভিন্ন কাজ 
কা'রতে পারে ব'লেই, তাকে কর্মসংজ্ঞাই দেওয়া যায়, কিন্তু অন্য কোন বিশেষ সংজ্ঞায় 
সংঁজ্তিত করা যায় না। এই আকাশবল্লাঁটির ক্ষেত্রেও এটি যখন বৃষ্য কাজ করে তখন 
এটি রসায়ন এবং যখন অগ্নিবর্ধনের কাজ করে তখন দোষ শমন। নিঘণ্ট;কার এর 
পাঁরপাকে বলেছেন, এটি বিপাকে কটু । কথাটা পরিচ্কার করে ব'ললে হয়তো বোঝা 
যাবে, যে ওষধি দ্রব্যের মধ্যে যে গুণ থাকে, বিপাকেও তাই হয়; দ্রব্যটি পিচ্ছিল, এটাও 
একটা গুণ, অতএব গুণগত বিপাকে গর ৷ গুণ এবং রস এ দুটির ক্ষেত্রেও বন্তব্য যে, 
রসের প্রাধান্য তার কমগত, সেই কাষশক্তির পরিণামই বিপাক, আবার বিপাক গ্‌ণ- 
নিষ্ঠও। সেক্ষেত্রে পচ্ছিলতাও তার গুণগত বৈশিষ্ট্য। 

এদিকে রসগত স্বভাবে মুখ্যতঃ যখন তিস্ত কষায় অতএব , এটিতে স্বাভাবিক 
বৈশিষ্ট্য বায়বীয় শান্তি, পার্থব ও আকাশীয় শক্তি অবশ্যই আছে। আকাশবল্লার মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয়, এটি চটকালেই পিছল পিছল হয়। 

পাচ্ছিল দ্রব্যকে আয়ুর্বেদ সংহতার উপদেশ_ 


“ঁপাচ্ছিলস্যোপলেপন-পৃরণ-বৃং্হণ সংশ্লেষণ বাজীকরণানি” 
(সুশ্রনত সূত্র ৪১) 


অর্থাৎ যে দ্রব্য চটকালে পিছল হয়, সেট পূরণ ক্ষেতপার্ত) বৃংহণ, সংশ্লেষণ 
(জুড়ে দেওয়া) এবং বাজীকরণের কাজ করে। আর িশদ কাজে থাকে লঘ্ুবীর্যতা এবং 
পচ্ছিল দ্রব্যে থাকে গরু বীর্যতা। 


নব্যের সমীক্ষায় 


গুণঃ স্বাদে তিন্ত, ধারক, বলকারক, পিত্ত ও কফের নাশক, শ্লেত্মানিঃসারক, 
ঘর্মকারক, রক্তদুষ্টি পাঁরচ্কারক, বিরেচক ও পেটের বায়নাশক। 

ওষধার্থ প্রয়োগ ৪ ডাঁটা পিভ্তজনিত রোগে বিরেচনার্থ ব্যবহৃত হয়। পাতার 
রস দূষিত ক্ষতাদি ধোয়ার জন্য কেউ কেউ ব্যবহার করেন। বাঁজ ক্রিমির উপদ্রব নিবারণের 
জন্য, পেটের বায়ূনাশেও খাওয়ানো হয়। এভন পিম্ধ ও পাঞ্জাবের চিকিৎসকেরা উত্ত ' 
বীজ সারসাপেরিলার সাথে রন্তদুষ্টতে ও খোস-পাঁচড়া প্রশমনের জন্য প্রয়োগ করে 
থাকেন। তাছাড়া কারো কারো মতে এই বাঁজ পাশ্ডুরোগে, পক্ষাঘাতে ও মাংসপেশীর 
ব্যথায়, যকৃত ও প্লীহারোগে এবং রজঃনিসারক হিসেবে ও হিক্কায় এবং মুত্রকারক 


ওুষ্ধ রুপেও ব্যবহৃত হয়। 


পরিচিতি 


পরজীবী হ'লদে (সোনালন রঙের) নরম সরু লতা, এতে পাতা হয় না বটে, কিন্তু 
শাখা-প্রশাখা হয়। এগুলি সাধারণতঃ বেড়ার ধারে ও অন্যান্য গাছের গায়ে জোঁকের 


১৫৪ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


মত ব'সে যায়, এর কিন্তু মূল খুজে পাওয়া যায় না। ছোট ছোট সাদা ফুল হয়, 
মনে হর বোঁটা নেই, কিন্তু আছে, সেটা খুব ছোট, এবং গুচ্ছাকারে হ'তে দেখা যায়, 
পু্পদণ্ডে গচ্ছবদ্ধ ফুল ও ফল হয়। সাধারণতঃ জানুয়ার-ফেব্রুয়ার মাসে ফুল ও 
এপ্রল-মে মাসের দিকে ফল হয়। সারা ভারতের সমতল ভূমিতে তো হয়ই, তাছাড়া 
হিমালয় অণ্লের প্রায় আট হাজার ফুট উচ: জামতে দেখা যায়। এর সংস্কৃত 
নাম আকাশবল্লী, যেহেতু এরা মাটির সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে কেবল পরাশ্ররী হয়ে 
বেচে থাকে বলে এর নাম আকাশবল্লী। বাংলায় প্রচালত নাম অলোকলতা বা স্বর্ণ 
লতা ও হিন্দীতে আকাশবেল নামে পাঁরাচিত। বোটানিক্যাল নাম Cuscuta reflexa 
Roxb. ও ফ্যামীল Convolvulaceae. 


ব্যবহার্য অংশ-_ বাঁজ ও সমগ্র লতা। 


লোকায়ীতিক যোগ 


এটি সাধারণভাবে কাজ করে রসবহ স্রোতে। 


প্রথমেই বলে রাখি, এই লতা-ফল শদাকয়ে রাখতে চাইলে একে অল্প ভাপা জ্টৌম্‌) 
দিয়ে তারপর রৌদ্রে দিলে তবে শুকোয়। 


১। পেট ফাঁপায়_ এখন আর পেট শব্দ নিয়ে শব্দ বিচারটা নিরর্থক । এই কথাটাই তো 
সারা ভারতের দেশীয় শব্দ। প্রকৃতপক্ষে ওটা কোন মৌলক সংস্কৃত ভাষাই নয়। পেটকে 
উদরই বুঝে থাঁক। আবার ফাঁপা শব্দটির ক্ষেত্রেও তাই, এর আদ রূপ ছল স্কীত। 
তা গড়াতে গড়াতে ক এক অদ্ভূত রূপ নিয়েছে ফাঁপা। আসলে পেট ফাঁপা' মানে 
উদরাধনান। উদরাধনান রোগাঁটর সম্বন্ধে এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩০৮ পঙ্ঠায় এবং 
৩৩১ পণ্ঠায় বলা হায়েছে। এই ক্ষেত্রে আকাশবল্পীর বাজ বেটে (১ গ্রাম আন্দাজ) 


একট, গরম জলসহ খেলে ওটা ক'মে যায়। এমনকি ওর বাঁজ সিদ্ধ ক'রে, পেটের 
চারদিকে প্রলেপ দিলেও কমে যায়। 


২। রকদ্াজ্টতে__ 


র মনল বেটে খেলেও কাজ হয় কিন্তু আকাশবক্পর 
? তাই এর নাম আকাশবল্লী। 


৩। ঘ্যদঘ/সে জরে দীর্ঘকাল ধরে ঘুস্‌ঘুসে জবর চ'লতে থাকলে আকাশ- 
বলার মলা ১/১ গ্রাম জলে বেটে করেকাদন একবার ক'রে খেলে ও ভু ছা ও আর 
মধ্যেই নিরাময় হয়। 


৪1 ক্রিমতে-_ এট শরীরে কিভাবে এ 
প্রাতখণ্ডেই লেখা হ'য়েছে। যাঁরা 


র রমাণ যোয়ান নিয়ে একসঙ্গে বেটে ছোট ছোট বাঁড় 
ক'রে রেখে থাকেন; সেটা সকালে 
দিয়ে থাকেন। 


৫। যকৃতের ব্যথায়_ 


লিভারে ব্যথা বললেই মনে ক'রতে হবে, এটি প্রায়শঃ 
সংযোগবিরদ্ধ আহারের হ্‌ 


দোষে দেখা দেয়, প্রস্রাবটা কামে যায়, এবং মাঝে মাঝে কুনকুনে 


নি 


রঃ 


আকাশবলী ১৫ 


ব্যথাও হয়। এ সময় ওটাকে উপেক্ষা করলে এবং সাবধান না হ'লে পাঁরণামে অনেকেরই 
বকৃতে আরও কঠিন রোগ হয়। এই লক্ষণ দেখা দিলেই আকাশবল্লীর সোনালী লতা 
১ গ্রাম মাত্রায় নিয়ে বেটে জলসহ সরবত ক'রে খেতে হবে। 


বাহ্য ব্যবহার 


৬। আঘাত লাগলে- যেকোন স্থানে আঘাত লেগে বেশ ব্যথা হয়েছে, কিছুতেই 
ব্যথা ক'মছে না, এই সময় আকাশবল্লীর লতা বেটে গরম করে প্রলেপ দিতে হয়। 
এটা ২/৩ দিন লাগালেই ব্যথাটার উল্লেখযোগ্য উপশম হয়। 

এ। ক্ষত ধোৌঁতে_ অলোকলতার ডাঁটা সিদ্ধ ক'রে সেই জল দিয়ে ক্ষত ধ্ুলে 
ওটা তাড়াতাড়ি পুরে ওঠে। কাঁচা ৫/৭ গ্রাম নিয়ে সিদ্ধ ক'রে সেই. জলটা ছে'কে 


ব্যবহার ক'রতে হবে। 
বিশেষ জ্ঞাতব্য এই দ্রব্য প্রত্যহ বেটে সরবত ক'রে খাওয়ার অস্াবধে হওয়াটা 


স্বাভাবক। সেক্ষেত্রে এর বীজ গুড়ো ক'রে রেখে দিলেও চ'লবে। তখন ৫০০ মিলিগ্রাম 


(৭/৮ গ্রেণের মত) গণ্ুড়ো জলসহ খেলেও হয়। 


আকাশবল্লীর ভৈষজ্য শন্তি বিস্তৃত ক'রে লেখা হ'লো-কিল্তু কেন যেন মনে 
হচ্ছে, আমাদের (বৈদ্যক সমাজের) অবস্থা ঠিক যেন আকাশবল্লীর মত। কেন বালছিঃ 

সেই একই ভেষজ, একই ধাতু_সেগীল অবলম্বন করেই বহু চিকংসক ও 
বৈজ্ঞানিক বিশববান্দত হ'য়েছেন ও হচ্ছেন, আর আমরা কিন্তু সেই আকাশবল্লীর মতই 
হ'য়ে আছ। 


CHEMICAL COMPOSITION 
Cuscuta reflexa Roxb. 


The stem contains: — Cuscutin and cuscutalin. The seed contains: -- 
the pigments amarbelin; cuscutin ; wax (esters); greenish yellow 
semi drying oil (linolenic 9:9%, linolic 172%, oleic 25.5%, stearic 
27.2% and palmitic acid 11-5%) and unsapnifiable substance (phyto- 


sterol). 


=্হ্দ্মজ্কীন্ব [বন্ধুক] 


আমাদের দেশের বহুল প্রচালত কথা_-“রথ দেখা আর কলা বেচা”; কিন্তু এ ভাব- 
ধারায় আমরা সর্বদাই তো চ'লে থাঁক। 

কেন বলাছঃ আমরা ক শুধুই তীর্থ দর্শন ক'রে পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য বাই? 
দেশভ্রমণ বিলাসটা তারই একটা প্রচ্ছন্ন বাসনা নয়? আজ আমার বনৌধাধ দনবন্ধ লেখাও 
সেই ধরনের প্রচ্ছন্ন বাসনাকে সামনে রেখে। 

দেখুন, আমাদের বর্তমান কর্মবহূল জীবনে সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ারও সময় 
নেই, আর অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত ওল্টাবার ধৈর্যও নেই; এভন্ন, অষ্টাদশ প্রাণের 
কাহিনী তো পর্বতপ্রমাণ, তাই প্রাচীনকালে এইসব কাঁব্যক ঘটনাগলোকে গল্পচ্ছলে 
একট: ঝালিয়ে রেখে যাচ্ছি, অবশ্য ক্ষেত্র বুঝে। 

এই বন্ধন্জীব বনোঁযাধকে রামায়ণে হাতড়ে পাওয়া গেল, সেখানকার পাঁরবেশটার 
উপাখ্যানাংশ এখানে তুলে 'দিলাম। 

লঙকাধিপাঁত রাবণ অপহরণ ক'রেছেন জনকদ্দীহতা রামগ্বীহণীকে। তারপর 
থেকেই রাম নিজেকে খুবই অসহায় মনে করে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন, মনের দিক 
থেকেই বেশী, অনুজ লক্ষণ সঙ্গে থাকলেও এই অপাঁরচিত দেশে ক ক'রতে পারেন? 
ঘটনা পরম্পরায় হন,মানের সঙ্গে পরিচয়, সেই পাঁরচয় গাঢ় সৌহদ্য ও {বশ্বস্ততার 
কারণ হ'য়ে পড়ে আর সেইজন্যই তারই সুযোগে সডগ্রীবের সাহচর্য লাভ হ'য়োছলো। 
সগ্রীবেরও সেই একই দশা, কারণ তাঁরও পত্নীকে হরণ ক'রোছলেন দুর্ধর্ষ রাজা বালী। 
প্রখর ব্দাদ্ধ-শান্তর জোরে এবং রামের সহায়তায় সগ্রীবের পত্বীকে 'ফাঁরয়ে এনোছিলেন 
বালীকে নিহত ক'রে, তার জন্য সংগ্রীব প্রাতশ্রীত দিয়োছলেন, আমিও আমার সাম্রাজ্যের 
সৈন্যবল ও অর্থবল দিয়ে আপনার পত্নীকে রাবণের কবল থেকে 'ফারয়ে' ঁনয়ে আসার 


ঠোট 


বন্ধ্্জ ীব ১৫৭ 


সমস্ত প্রয়াস ক’রবো। প্রাতশ্রযাত দিয়েও কিন্তু তা দ্রুত পালন ক'রতে পারেন নি, 
যেহেতু সে সময়টা ছিল বর্ষাকাল, কারণ বর্ষাকালে সংগ্রাম করা যায় না, শরৎকাল 
এলেই সম্ভব হবে। অগত্যা রাম লক্ষণ মাল্যবান পর্বতে কুঁটর বেধে বর্ষাকাল আতি- 
বাঁহত ক'রতে বাধ্য হ'লেন। 


আবশ্রান্ত বর্ষার ধারার মত বিরহী রামের হ্‌দয়ও উদ্বেল হ'য়ে উঠাছলো। যে 


পর্বতে রামের কুটির ছিল সেখানকার বনজপদষ্পের বর্ণনায় বন্ধূজীব পুষ্পের উল্লেখ । 


সেখানে বলা হয়েছে 
অসনাঃ সপ্তপর্ণাশ্চ কোবদারাশ্ড পুম্পিতাঃ। 
দৃশ্যন্তে বন্ধুজীবাশ্চ শ্যামাশ্চ গিরিসান্ষ॥ 
(রামায়ণ কাক্কিম্ধাকাণ্ড ৩০। ৬২) 
এই বন্ধনুজীবের কথাই ভাবছিলাম, কি সনন্দর নাম! এই নামের অর্থ-রহস্যাটিও 


১৫৮ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


সান্দর। এঁদকে দেখা যায় বন্ধ শব্দাউও বৈদিক খোক্‌ ১। ১৫৪৪ জন) বন্ধ মানেই 
সগ্ধ বন্ধন-“অত্যাগ সহনো বন্ধু” ভাবার্থ হ’লো যে, পরস্পর ত্যাগ সইতে পারে না। 
এই বন্ধজীব নামকরণের একটা তাৎপর্য প্রায়ই দেখা যার, সেটা হ’লো, এক বোঁটার 
দুটি ফল; মনে হয় তাই এর নাম দেওয়া হয়েছিলো বন্ধুজশব, এভন্ন একে বলা হয় 
্বিবৃন্ত অৰ্থাৎ দশ বোঁটা। এই বৃন্ত শব্দটাই ভ্ৰষ্ট হয়ে বোঁটা হ’য়েছে। 

এখানে আর একটা কথা ব'লে রাখ, আর এক রকম ফুল এই বর্ষাকালে আমরা 
দেখতে পাই, তার চলাঁত নাম দোপাট ফুল-_এটাও অপজ্রংশ নাম দ্বি থেকে “দো” 
হার়েছে। এই ফুলাটরও দুটি বোঁটা হ'তে দেখা বায়: সেই অর্থে এর নাম দোপাটি 
হয়ান_ এই ফুলের পাপাঁড় দুটি পাটে বা স্তরে হয়, তাই এর লোকপ্রচালত নাম 
দোপাটি ফূল। 


সর্ধাহতার কালে 


চরক সংাহতার চিকিৎসাস্থানের বিষ চিকিৎসায় এক ধরনের ওুষধের ব্যবস্থা দেখা 
যায়, সেটা মুখ্যতঃ ওষাঁধ সংযোগে প্রস্তুত ঘৃত। এটা! খেলে ও নস্য নিলে বহু 
দ'শ্চিকংস্য ব্যাধ সেরে যায়, এবং বিষোদ্বেগে মৃতপ্রায় ব্যান্তরও পুনজর্বন লাভ 
হয়। সেই ঘৃতের নাম “অমৃত ঘৃত”, এই ঘৃতের মধ্যে বন্ধৃজীবের প্রয়োগ দেখা যায়। 
এভিন্ন সংশরুত সংহিতায় সূত্রস্থানের ৩৯ অধ্যায়ের ২০ গুছ্ছে প্রায় ৩০টি ভেবজের 
“ামোল্লেখ। সেখানে দেখা যায় বাংলায় পাঁরাচত বহ: ফুলেরই' নাম। তাদের মধ্যে 
বথধরজীবও একাঁি। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে সংহতার কালে এ ফল তাঁদের নজরে এসোঁছলো 
এবং তা নিয়ে অনুশীলিতও হয়োছলো। 


'বপ্রকাশের (যোড়শ শতকের গ্রন্থ) পূরখন্ডের দ্রব্াগুণ পারচাততে পেজ্পবগে?ি 
বন্ধনজীব কুসুমের সম্বন্ধে বলেছেন__ 


বন্ধুকো বন্ধৃজীবশ্চ রক্ো মাধ্যাহৃকোহাঁপ চ। 


বন্ধুজীব: রন্ত, মাধ্যাহিক নামও পাওয়া যায়। - 


মধ্যান্দনো রন্তসুচ্পো রাগপ্জ্প প্রয়ঃ॥ 
অসত সিত পাত হত ধা বল্ধুকঃ। 
জব্রহারী বিবিধ ব্র্যহশমনং বিষহরঃ প্রসাদনঃ সবিতুঃ স্যাৎ॥ 


অর্থাৎ একটি ফুলের নাম বন্ধ্ূজীব (এটা চরক, সৃশ্রত ও রামায়ণের নাম) ওষ্ঠ- 
পপ, অর্ক বল্লভ, মধ্যান্দিন, রন্তপন্প, রাগপছ্প ও হাসির এগুলি পজ্পাটর পর্যায় 
নাম। 


বৈদ্যকের অনুশশলন 
ধাঁতাট ভেষজেই ভোতিকশন্তি, কর্ম, মলশাস্ত এবং 


ধাতুশন্তি আছে। মৌলতঃ 


বৃ 


1. 


সপ 


বন্ধজীব ১৫৯ 


এই বিচারই দেখা বায়। এই ভেষজফ লাট একটু চটকালেই পাচ্ছিল অর্থাৎ হড়হড়ে 
বা পিছল পিছল। তাই বলা হ’য়েছে, “যস্য লেপনে শান্তিঃ স পিচ্ছিলঃ” অথাৎ যোঁট 
লেপন কার্যে ব্যবহৃত হয় তাই পিচ্ছিল । ভাবপ্রকাশে বলা হয়েছে, “পিঁচ্ছলো জাঁবনো 
বল্যঃ সন্ধানঃ শ্লেম্মলঃ গুরুঃ”। অর্থাৎ পিচ্ছিল দ্রব্যের এইটাই মুখ্য কাজ যে, ওই 
দ্রব্য 'জীবনীশান্তির সহায়ক, বলকর এবং সন্ধানকর (জুড়ে দেওয়ার শাক্ত যার আছে)। 
তবে এইসব দ্রব্য একট; শ্লেম্মকর হয় অর্থাৎ সর্বদৈহিক কার্যে কফবর্ধক, কিন্তু দ্বয়ং 
বা সংযোগী হয়ে ব্যবহৃত হ'লে মলোৎসর্গ করে অর্থাৎ দাস্ত পরিষ্কার করায়'; আর 
ভূতশন্তির ম:খ্যত্বের দিক থেকে এটি পার্থিব শক্তিসম্পন্ন । এই পার্থ শক্তিটি থাকার 
জন্যই জীবনী শান্তর বৃদ্ধির সহায়ক হয়। 


অতএব সহজেই নির্ণয় করা যায় অদ্যাবধি যে গোপনীয় টোটকা হিসেবে ধোতু- 
বর্ধনের জন্য) বন্ধক পদদ্পকে বৌধ্যাল ফলাটকে) শরুবর্ধক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। 
তার কারণ ফ.ুলটিতে পার্খব শক্তি মুখ্য এবং জলধাতু অন্তঃশান্তিতে সর্বদাই প্রকটিত। 
কারণ আয়ুর্বেদের সিদ্ধান্ত_“পৃথিব্যাপাং গুণৈযক্তাং জীবনীয়ামাত স্থাতঃ”, অর্থাৎ 
যা পাৰ্থ ও জলায়শান্তি সম্পন্ন তাই জীবনীয়, আরও স্পষ্ট ক'রে বললে ব'লতে হয়, 
প্রত্যহ যে আহার্য দরব্যটি আমাদের দেহে পরম্পরাক্রমে সর্বধাতুরই পরীষ্টতা সাধন করে, 
তাই জীবনীয়। আধ্ানক ভাষায় এইটাই ভাইটালিটি। দুগ্ধ সবপ্রকার জাবনায় দুবোর 
মধ্যে উত্তম কিন্তু অন্যান্য ধনুর রসও সহযোগণী জীবনীয়। এই অনুশীলনের দ্বারা স্থির 
করা হয় দোপাট ফুলের রস মধুর আর পার্থিব ও জলীয় শত্তিসম্পন্ন ৷ 


নব্যের সমীক্ষায় 


গুণ ৪ উষ্ণ, গুরুপাক, ভ্রিদোষের প্রশমক, জবরনাশক ও পচ্ছিল। 
উবধার্থ প্রয়োগ £_ ফল গুরুপাক ও কোষ্ঠবন্ধতাকারক। চরকের মতে এটা সাপের 
বিযে হিতকর। সাঁওতালরা এর মূল অনেকক্ষেত্রে উবধার্থ ব্যবহার করে থাকে। 


পরিচিতি 


অল্প শাখাবিশিষ্ট উদ্ভিদ্‌। সাধারণতঃ ২-৫ ফুট উচচু ও কাণ্ডের গায়ে নরম ' 
লাম আছে। পাতা ৩-৫ ইঁণ্টি লম্বা ও কিনারা করাতের ন্যায় খাঁজকাটা। ম্‌লকাণ্ড ও 
পাতার সংযোগস্থল থেকে৷ একসঙ্গে ১২টি ফুল বের হয়। এদের বর্ণ লাল, কিন্তু 
রোমশ। সাধারণতঃ দুপুর ১২টার সময় এরা ফুটে থাকে, তাই তো এদের 

আর এক নাম “দুপুরেমণি”। বাঁজাধারে €টি প্রকোষ্ঠ আছে ও প্রত্যেক প্রকোচ্ঠে 
৬১২টি বাঁজ থাকে। আগষ্ট থেকে অক্টোবর মাসে ফল ও নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে 
কল হয়। সাধারণতঃ ভারতের উত্ষপ্রধান অঞ্চলে, বিশেষতঃ পাঞ্জাব ও ব্বে প্রদেশে 
শা হয়, কিন্তু বাংলায় ও উড়ষ্যায় যে হয় না তা নয়। পাত্র জমিতেও এর চাষ 
হয়, অনেকে বাগানেও এই গাছ লাগিয়ে থাকেন। এর সংস্কৃত নাম বন্ধক, বন্ধুজীব, 
বাংলায় প্রচালত নাম বাঁধ্াল। হিন্দীতে দঃপীরয়া নামে পারচিত। বোটানিক্যাল নাম 


Pentapetes Phoenicea Linn. ও ফ্যা্মাল Sterculiaceae. 


ব্যবহার্য অংশ_ফুল ও মূল। 


বি {চরঞ্জীব বনৌষাঁধ 
লোকায়াতক যোগ 


১। ব্রৈকাঁলক জবরে (তন দন অন্তর জরে) জবর সম্পর্কে যত জ্ঞাতব্য তথ্য 
আছে এত তথ্য অন্য রোগে নেই। কোন জবর ২ দিন অন্তর, কোন জব দনে 
দাবার, কোন জবর দিনে ৩ বার ওঠা-নামা করে; আবার কোন জবর ৪ বা, ৫ দন 
অদ্তর'ও আসে, এটাও দেখা যায় মাসে দুবার জবর আসে। কন্তু এমন বিপর্যয়ে 
পর্যায় বা পালাক্রমে আসে কেন? আয়র্বেদের সক্ষর অথচ সরল আঁভমত হ'লো_ 


“স্ন্ততং রসধাতুস্থঃ ততশ্চ রন্তধাতৃতঃ 
দোষঃ ক্রুদ্ধঃ ততো জ্ঞেয়ঃ বিপর্যয়ে বিপর্যযর়াৎ” 


অর্থাৎ যখন দেখা যাচ্ছে যে, জবর ছাড়ছে না তখন বুঝতে হবে, রসবহ স্রোতে 
রসধাতুর দোষে আবার আসছে, থাকছে, ছাড়ছে, আবার হ'চ্ছে_বঝতে হবে রত্তগত 
কারণ, তারপর পর্যায়ক্রমে মাংস মেদ আঁস্থ মজ্জা শুক্র ধাতুর যেকোন সংখ্যা ধাতুর 
সঙ্গে বায়দীপত্ত-কফের প্রবল আক্রমণ ঘণ্টলে ঠিক দেই সংখ্যা অনুযায়ী জবর হবে, 
অর্থাৎ ত্ৈকাঁলিক বা তিনাঁদন অন্তর জবর হ'তে থাকলে বুঝতে হবে, এট মাংসগত 
জর যেহেতু প্রথম রসধাতু দ্বিতীয় রন্তধাতু তৃতীয় মাংসধাতু। এমান অন্যান্যগঠ্ীলতেও 
এইসব ক্ষেত্রের যে কোন একটি ঘটলে বাঁধূলীফুল বেটে দিনে ৩ বার একাঁট ক'রে 
খেতে হবে-এটা 'চাঁবয়েও খাওয়া যায়। এইভাবে ৩ দন খেলেই রন্তগত বা অন্য সংখ্যার 
ধাতুগত জবরও ছাড়বে; জবর ছেড়ে গেলেও আরও কয়েকটা দিন দু-এক বার ক'রে 


খেতে হবে। দৈবজ্ঞ বলেন, এটা দৈবাদেশ। ফুল না পেলে এই গাছের মূলও এই কাজ 
করে। 


২। মূছন রোগে (মাঁসকের দোষে) লোকপ্রচীলত সংস্কার_ভূতে ধরেছে'। 
এ ভূতে ধরা রোগটা মাসিক হওয়ার বয়সের আগেও হয না, মাসিক বন্ধ বয়সেও 
অর্থাৎ যথাসময়ে বন্ধ হওয়ার বয়সের পরেও হয় না। এটা সাধারণতঃ ৪৫/৪৬ 
পর্যন্ত থাকে, স্বাস্থ্য ভাল হ'লে আরও বেশীদন থাকে। এই অবস্থা হ'লে বাঁধুলী- 
ফলের শিকড় ৩ গ্রাম বেটে সরবত ক'রে খাল পেটে খেতে হবে। 


বাহ্য প্রয়োগ 


৩। কাটা ছে'ড়ায়_ বাঁধুলী ফুলের পাতার রস লাগালে সেরে যায়। 
৪1 বিছের হলের যন্দ্রণায়_ বাঁধলী ফুলের গাছের মূল এবং ফল একসঙ্গে 
বেটে হুল ফোটানো জায়গায় লাগালে কছতক্ষণের মধ্যে যন্ত্রণার উপশম হয়। 


€&। আুচুকে গেলে__ বা ভেঙ্গে গেলে যে রকম যন্ত্রণা সেই রকম হাতে থাকলেও 
এই গাছের পাতা ও মুল বেটে অল্প গরম ক'রে প্রলেপ দলে ব্যথা এবং যল্রণা দং 
কমে যাবে, তবে অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা লাগিয়ে রাখা চাই। 


৬। দাগে কোন কারণে গায়ে দাগ হ'য়ে আছে, যাচ্ছে না; (অবশ্য বেশী গভীরের 
দাগ হ'লে কাজ হবে না) সেক্ষেত্রে এই ফুল বেটে লাগালে দাগটা মালয়ে যায়। 


এই নিবন্ধটি লেখা শেষ হ’লো, এখন ভাবাছ, হোক্‌ না আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, তবুও 
বেলা ১২টায় এ ফল ফুটবেই, তাই সাহেবরা বলেন, “I 'welve ০0191” টেঃয়েলভং 


> 
Dr 
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ও’ ক্লক্‌); এর আর একজন সঙ্গ আছে, তার ফোটার সময় বেলা চারটে; তাই তার 
নাম “Four ০০1০০" (ফোর্‌ ও" ক্লক্‌), এর ডাকনাম কৃষ্ণকাঁল। প্রকৃতির নিয়মাধীন 
এরা, তাই ঘাঁড় ধরে এরা হাসে-কাঁদে। এ দেখেও তো আমরা শিখ না যে, প্রকীতর 


নিয়মে চ'ললে স্বভাবমৃত্যু হয়। আমরা দেখেও শিখবো না, ঠেকেও শিখবো না 
তবে, সে দিব্য দৃষ্টি হবে কি শিখা ওঠার পরে? হায় শ্রেষ্ঠ জীব! 


কেমুক নিবন্ধ লিখতে বসে ভোজ প্রবন্ধের একটি কাঁবতা মনে প'ড়ে গেল। টোলে 
পড়ার প্রাথমিক পর্যায়ে এই ভোজ প্রবন্ধ পড়তে হ'তো। বইটা নাকি বল্লাল সেনের 
আমলে লেখা । পাঁণ্ডতগণ বলেন, এটা দশম থেকে দ্বাদশের মধ্যে। 
যাক্‌ সে কথা, এই কেউ প্রসঙ্গ আসাতে ভোজ প্রবন্ধের একাঁট কাবতা শোনাই__ 
ধারা নগরীর রাজা ছিলেন ভোজ, তান খুব দাতা ছিলেন, দেশ-বিদেশ থেকে পশ্ডিতরা 
হতে। তাই এক বিদ্বান ভিক্ষুক পণ্ডিত শুনিয়েছিলেন__ 
ক্ষুৎক্ষামাঃ শিশবঃ বনেহাপি বিরলং কেমূক মূলং সখে 
িপ্তা ঝর্ঝর খর্খরী জতুলবৈনোমাং তথা বাধতে। 
গোঁহন্যান্টিতাংশুকং ঘটায়তুং কৃত্বা স কাকুস্মিতং 
কুপ্যন্তী প্রতিবেশ্ম লোকগাঁহণী সিং যথা যাচিতা॥ 
এই কাঁবতাটির অর্থ হ’লো-_আমার বাড়িতে *শশুগনল ক্ষুধায় আধমরা হ'য়ে 


১৬২ চিরঞ্জীব বনৌবষাঁধ 


1সদ্ঘ করে খাওয়াতাম, তাও বিরল হয়েছে, এতেও কষ্ট হয় না, বাঁড়র ফুটোফাটা থালা- 
বাটিগহালির ছ্যাদা বন্ধ ক'রতে গালা দিয়ে এ'টে চালাই, তাতেও কষ্ট হয় না, তবে কষ্ট 
হয় কখন জানেন? যখন দোঁখ আমার গাঁহণার শতাচ্ছন্ন শাড়ীটি শেলাই করে পরার 
জন্য যখন প্রাতবেশীদের বাড়িতে গিয়ে কাকুতি-ীমনাত করে একবার কিছুক্ষণের জন্য 
একাট ছনুচ চেয়েও ফিরে এসে বলে-_“নাঃ, পেলাম না, তাঁরা দিলেন না।” বরং বাঁকা 
চোখের কোণে অবজ্ঞা আর কোপ প্রকাশ ক'রে বৌকে ফিরিয়ে দেয় ছণুচ পাবে না 
বলে। | 


|| 
আছে, তাতেও তেমন কষ্ট পাই না, বাঁড়র আশেপাশের বনে যে কেন্উ মুল তুলে এনে | | 


এই কবিতাটির মধ্যে একটা ভেষজ এমনভাবে লাকয়ে আছে যে সহজে তাকে ধরা 
যায় না। এখানকার বন্তব্য হ’লো যে_অমন প্রাচীন গ্রন্থেও আমরা কেমূক বনোঁষাঁধর 
সন্ধান পাই, এমনকি আহার্য হিসেবেও যে সেটা গ্রহণ করা হ'তো তার ইণ্গিত তো 
আছেই । 


ভূত চতুদশার দিন চৌদ্দশাক খাওয়ার যে বাঁধ তার মধ্যেও কেমূকের পাতা 
নকল জে দল লেডি 


রি, 


কেমুক ১৬৩ 


বৈদ্যকের দৃষ্টিকোণ 


দেখা যাচ্ছে চরক সংাঁহতার সন্রস্থানের চতুর্থ অধ্যায়ে পণ্চাশত মহাকষায়ের মধ্যে 
এটিকে “কামিঘ;” ভেষজ ব'লে চাহত করা হ'য়েছে। এটি কন্দমুলপ্রধান ভেষজ, যেমন 
শঠা, বনহলুদ, আমআদা প্রভাতি, কিন্তু ক্রিরাশক্ডিতে এটি সজনে, বিডঙ্গ, আপাং, 
থানকুনি প্রভীতর মতই 

এখানে আর একটি প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রে রাঁখ-চরকের কামিঘ/ এই স্বল্প 
কথার তাৎপর্যাটর অনুশীলন ক'রলে পাওয়া যায়, যে দ্রব্য বাহ্য ও আভ্যন্তর 'ক্রাম বিনষ্ট 
করে তারই নাম কৃমিঘ[ অর্থাৎ অন্তঃকামিঘ, বাহ্যকীমঘ] বললে যা বোঝা যায়, এটা 
কিন্তু তেমন কৃমি নিঃসারক বলার তাৎপর্য থেকে পৃথক। অন্তঃকামিঘ] বললে বুঝতে 
হবে যে দ্রব্য শরীরে প্রবেশ ক'রে অল্মস্থিত 'ক্রামকে দুর করে অর্থাৎ তাদের মৃত্যু 
ঘটাতে পারুক আর নাই পার্ক, তাঁদিকে ক্রিয়াহীন করে দেয়। তবে তাতে শরীরের 
অন্যান্য ধাতুগনীল কিন্তু প্রাতক্রিয়ামুস্ত হবে বলা যায় না, সেইজন্য ওক্ষেত্রে বিরেচনই 
শ্রেয়। আর বাহ্য ক্রিমিঘ বললে! বুঝতে হবে যে দ্রব্য শরীরের মহাস্রোতে প্রবেশ ক'রে 
ক্রীম বিন্ট করে; এক্ষেত্রে তীক্ষ7 এবং মাদকদ্রব্যই তা পারে। আর ক্রিমি নিঃসারক 
বললে বুঝতে হবে যে দ্রব্য ক্রিমকে বাহিরে এনে দেয়; অর্থাৎ বমনের দ্বারা আমাশয়স্থ 
কৃমির নিঃসরণ হয়, বিরেচনের দ্বারা অন্বস্থ ক্রিম দুর হয়, আস্থাপনের দ্বারা মলাশয়স্থ 

দূর হয়। 

তাহ'লে প্রশ্ন আসে কেমূক নামক ভেষজটি কোথাকার ক্রিম দূর করে? 

তার উত্তরে বলা যায়__এটি অন্দস্থিত 'ক্লামর মৃত্যু ঘটায় অথবা তাদের: ক্ষয় 
করে দেয়। 


ভাবপ্রকাশের বন্তব্য 


কেমূকং কটুকং পাকে, তিজ্তংগ্রাহ হিমংলঘ্ু। 
দীপনং পাচনং হ্‌দ্যং ক্রিম কুষ্ঠাদ নাশনমৃ॥ 


অর্থাৎ এই কেমূক বা কেউ নামের ভেষজটি পাকে জৌর্ণ হ'লে পরে) কটু রস 
সৃষ্টি করে, যেহেতু তিন্তরস, তবে গ্রাহ এবং লঘ্দু; এটি দীপন, পাচন ও হয অর্থাৎ 
ইদউ্রাগের উপকারক এবং ক্রিম ও কুষ্ঠ রোগ দুর করে। 


নব্যের সমীক্ষায় 
গুণঃ এটি স্বাদে তিস্ত ও ঝাঁঝালো গন্ধবিশিষ্ট, কফ-বাত ও জহর নাশক এবং 
শ্রদাহএনবারক। র 
ওবধার্থ প্রয়োগ ৪ কেমুকের মূলের রস শন্তিদায়ক, কামোদ্দীপক ও ক্রিমনাশক। 


এট রন্তব্ধক হিসেবে ও বাতব্যাধিতে ব্যবহৃত হয়। আয়বর্বেদ মতে হিন্কায় হিতকর। 

মতা সাঁওতালরা মজ্জাগত ব্যথা বেদনায় (অর্থাৎ মজ্জাগত বায়তে) ব্যবহার করে 

থাকে। 
পারাচাঁত 


কন্দমনলোদ্ভব উদ্ভিদ । পত্রময় কাণ্ড, সাধারণতঃ ৩-৪ ফন্ট উচ্চ হতে দেখা যায়। 


১৬৪ চিরঞ্জীব বনোষাধ 


পাতা ই১ ফুট লম্বা ও অগ্রভাগ সরু নীচের দিকে পশমের মত লোম আছে। কুল 
সাদা রঙের। বাঁজাধার চ্যাপ্টা, লম্বাটে ও লালবর্ণ। সাধারণতঃ বর্ষার শেষে ফুল ও ] 
তৎপরে ফল হয়। বঙ্গদেশের স্যাৎসে'তে পাঁতিত জমিতে এটি জন্মে থাকে । এর সংস্কৃত 
নাম কেমুক, বাংলা ও হন্দীতে প্রচলিত নাম কেউ বা কেমক ও মালাবারে পেংবা নামে 


| 
Al 


কেম্‌ক মূল 
পরাচত। বোটানিক্যাল নাম Costus speciosus (Koen) Sm. ও ফ্যামিলি 


Zingiberaceae, 


ব্যবহার্য অংশ_ মাটির নীচের কাণ্ড। 
| লোকায়াতক যোগ 
ব্যবহার্য অংশ কন্দমূল। এই মুলটি প্রধানভাবে কাজ করে রসবহ্‌ দ্রোতে। 


নি 
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১। ক্রিম রোগে_ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, কোন্‌ ধরনের 'ক্তামতে কেউ 
মূলের ব্যবহার ফলপ্রদ হয়। অর্থাৎ অন্বস্থ 'ক্লাম রোগে প্রায়ই বাম হয়, মুখে লোনা 
জল ওঠে, মাঝে মাঝে চোখ দুটি যেন কোটরে ঢুকে যায় কিম্বা চোখের চারাদকে 
যেন কালো দাগ পড়ে, সেই ক্ষেত্রে কেউ মূলের রস সকালে এক চা-চামচ ও বৈকালে 
এক চা-চামচ ২/৩ চামচ জল 'মাশয়ে ৩/৪ দন খাওয়ার পরা কোন একটা মৃদু 
জোলাপ খাওয়ালে 'ক্রিমি পড়ে যায় সে জীবন্ত পড়ুক আর মৃতই পড়ুক, প্রায় ক্ষেত্রেই 
বেরিয়ে যায়। না বেরুলেও তার উপদ্রব ক'মে যাবেই। 

২। প্রমেহ রোগে_ এ রোগাঁটি যে শ্লেম্মাবকারপ্রধান তা বিস্তৃত ক'রে বলা 
হয়েছে এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩৭০-৩৭১ পৃচ্ঠায়। ওই রকম অবস্থা এলে কেউ 
মূলের রস (একট: তেতো/তিন্ত) এক চা-চামচ করে সকালে বৈকালে দু'বার প্রত্যহ 
৩-৪ দিন খেলে কত সহজেই এর থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। 

৩। সাঁদজবরে_ এখানে এ নিয়ে আর বিশদ ক'রে বলার কিছ নেই। এই জবর 
গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভাত সব খতুতেই হয়। ওই! সময় সব চেয়ে বেশী কষ্ট জবরের তাপটায় 
আর সব থেকে বেশী কষ্ট হয় মাথা ধরায়, তার সঙ্গে গায়ে”হাতে ব্যথা; ক্ষিধে তো 
থাকেই না। এক্ষেত্রে কেউ মূলের রস গরম ক'রে সকালের দিকে একবার এবং বৈকালের 
দিকে একবার এক/দেড় চা-চামচ করে খেতে হবে, তবে গরম করার পূর্বে ওই রসটাতে 
8-৫ চা-চামচ জল গাশয়ে গরম করাই ভাল, অল্প রস কিনা তাই গরম করার আগেই 
জল মশাতে হয়। এর দ্বারা একদিন পরেই খাওয়ার প্রবৃত্তি আসবে, যেহেতু আগ্নমান্দ্য 
কামে যাবে । গায়ের হাতের কামড়ানি ক'মে যাবে । দু-তিন দন খেলে জবর নিরাময় হবে। 

৪। সঙ্গমে ব্যর্থতায় “যাকে বলে আছে গর না বয় হাল"_ দাম্পত্য জীবনে এ 
অবস্থা কারও কারও আসে, অথচ আকাঙ্ক্ষার অভাব নেই, এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, 
 আনৃফিট্‌” অর্থাৎ মনে উত্তেজনা আছে কিন্তু দেহে নেই। ওই অবস্থা 
এলে ১৫ গ্রাম মূল সিদ্ধ ক'রে (আলনাসিদ্ধ খাওয়ার মত) খেতে হয়; কয়েকাঁদন 
খেলেই ওই অস্মাবধেটা আস্তে আস্তে চ'লে যায়। 

৫। লাবণ্যের অভাবে_ খাওয়ার কমতি নৈই অথচ দুর্বলতা কাটে না, দেহে 
কোন জোৌল,স নেই। সেক্ষেত্রে চীকংসকগণ ভিটামন খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। 
এমন যে ক্ষেত্র, সেখানে কেউ মূলের রস ২/৩ চা-চামচ সমপরিমাণ জল মিশিয়ে একটু 
গরম করে প্রত্যহ সকালে অথবা বৈকালে একবার করে খেয়ে দেখুন। দেশগাঁয়ের 
বৈদ্যগণের এইই ছিল দেশ ভিটামন। 

৬। অশ্নিমান্দ্যেব এটা প্রায়ই হয় শ্লেমার সম্বন্ধ থাকলে (এটার দ্বারা পাক- 
খলীতে যে ক্রেদক শ্লেম্মা আছে, সেখানেই বিকার ঘটে) তার উপসর্গ হয় পেটটা ভার, 

ধ লাগে না। এই ক্ষেত্রে কেন্উ মূলের রস ১/১২ চা-চামচ অল্প জল মাঁশয়ে গরম 
কারে দু'বেলা খেতে হয়। পর পর দুই-তিন দিন খেলেই এই: অস্নীবধেটা চ’লে যাবে। 


বাহ্য ব্যবহার 


৭। চর্ম রোগে__ চামড়ার ওপর দাদ, খোস, চুলকানি হয়েই থাকে অনেক কারণে। 
এক্ষেত্রে কেউমূল রস ক'রে গায়ে মাখলে ওই সব অস্মাবধে চালে যাবে। তবে গায়ে 
মেখে কিছুক্ষণ থাকার পর ধুয়ে ফেলতে পারেন। আর বেশ? জায়গায় হ'লে তার সঙ্গে 

পারমাণ জল মিশিয়ে গায়ে লাগালেও হবে। 


১৬৬ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ | 


বন্ধ লেখার শেষে গজাপাণ্ডতের একটা বুক্ঁন মনে পড়েছে, এটা একদিন 
গাঁয়ের সব্যসাচী খনড়োকে ঝেড়োছলো_ 

দ্যাখো খুড়ো, মুর্খ শিষ্যকে উপদেশ দিলে আর ব্যাদ্‌ড়া বউ-এর ভরণ-পোষণ 
ক'রলে এবং দ:্ট মানুষের মতে মত দিয়ে কাজ ক’রলে পাণ্ডতের কপালে দূর্গাতর 
সীমা থাকে না। এখন দেখাঁছ এ বকুক্‌নিটা শক্রনীতিসারের। 

আম তো এত বন্তব্য রেখে যাচ্ছ, জান না এসব বানের জলে ভেসে যাচ্ছে বা 
যাবে িনা। তাই বর্তমান সমাজের 1দকে চেয়ে মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়য়ে যাই। 


CHEMICAL COMPOSITION 


Costus speciosus koen. 
The rhizome contains: — Starch and fibre. 


শণ লিখতে ব’সে বিমূলী ঠাকুমার কথা মনে পড়ে গেল; তাঁর বিশেষণই ছিলো, 
“শণচুলো” বড়ে অর্থাৎ তাঁর চুলগুলো শণের মত রঙ। 
এখন এই রঙের বিচার ক'রতে বসে ভাবাঁছ যে, এই শব্দটা তো কখনো বিশেষণ, 
আবার কখনও বিশেষ্য। “ 
এই ধরুন না রং-বাজী, রং-তামাসা_এতেও রং আছে, এর দ্বারা আপনার মনে 
কাঁ রং ধরলো? কিন্তু উপমা দিতে এই রং শব্দ অনেকাঁদন আগেই আমাদের কাব্যে 
প্রবেশ ক’রেছে। 


Siam" 


1 


শণ ১৬৭ 


এই রামায়ণের কথাই ধরা যাক-াঁকল্তু সে প্রাতধবাঁন পাওয়া যায় মহাভারতের 
বনপর্কের ২৮৩ অধ্যায়ের ২৮। ২৯ শ্লোকে; সেখানের বর্ণনায় লেখা রামের অনুচর 
বাহন যখন লক্কায় প্রবেশ ক'রেছে, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বাল্মীকি লিখছেন, প্রাতাঁট - 
দলের মধ্যে কিন্তু যে শ্রেণীতে যে রঙের সেনা আছে তাদের মধ্যে অন্য বর্ণের কোন 
সেনা নেই, অর্থাৎ এক এক শ্রেণীর এক এক রঙ। কোন কোন দলের রঙ পাকা শালী- 
ধানের মত, কোন দলের রঙ 1শরীষ ফুলের মত, আর একটি বাহিনীর রং ভাস্বর- 
মার্তর রঙের মত পের্ব অরুণোদয়ে যে রঙের খেলা দেখা যায়), আবার একটি 
বাঁহনীর সেনাদের রং একেবারে শণের মত শনভ্র এবং গৌরবর্ণ তাই লেখা হ'য়েছে__ 


Lt 


“তরুণাদিত্য সদ্‌শৈঃ শণগোরৈশ্চ বানরৈঃ”। 


তা'হলে অবশ্যই ভেবে নিতে হয় এই শণ কত প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে এক 
প্রকারের সাদা রঙের উপমার বস্তু হ'য়ে আছে; তাছাড়া শণণট আবার ভেষজ হিসেবেও 


১৬৮ & চিরঞ্জীব বনোষাধ 


বহু প্রাচীন। এই হসেবে মনে করা যেতে পারে যে এটির সন্ধান অথর্ববেদেই পাওয়া 
+গয়েছে। 


শণ ত্বং অন্তারক্ষং সংরভধবমাত্তিষ্ঠত। 
অৱ জহীমো রাজানঃ অশ্মন্বতী রীয়তে॥ 


(অথৰ্ববেদ বৈদ্যকল্প ২।১১। ৬৭)। 


মহীধর এই সমভ্তঁটির ভাষ্য ক'রেছেন__ 


শণ ইত দানে, ত্বং অন্তারক্ষং ভূবোর্ধং উীত্তিষ্ঠত সংরভধৰ শির- 
উন্নময়ত, অত্র অশ্মন্বতী যা ধান্রী রাঁয়তে-গচ্ছাত তাং গৃহাণ, 
শিরোবিকারং রক্ষস্ব তব বাঁজাৎ, রাজানঃ ত্বাং উজ্জীহতে। 


এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো__দান অর্থেই শণ এই নাম, তুমি ভূউধেন্ঁ শিরোভাগকে 
উন্নীত করে থাক, এই পাঁথবী যে যে রস ধারণ করে এমনাঁক প্রস্তরাদিরও, তুমি 
: তাঁদকেও প্রসারিত কর (বরেচিত?), তুম তোমার বীজকে শিরোবিকারের জন্য ধারণ 
কর, রাজন্যবন্দ তোমাকে সন্ধান করেন। শণ আমাদের দেশের অন্যান্য প্রদেশগ্ীলর 
মধ্যে তামিল, তেলেগ এবং মালয়ালাম্‌ ভাষায় পাঁরাচত তাদের পৃথক ভাষা দিয়ে; 
1কন্তু বাকী অন্যান্য প্রধান ভাষায় প্রায় একই নাম; ভেষজ [হাসেবেও সারা ভারতের 
দৈদ্যবৃন্দের মধ্যে প্রবাহক্রমে চলে আসছে; কিন্তু এ যে গররদমুখী বিদ্যে আর 
গ£তমন্্ শেখানোর নেশা আমাদের বৈদ্যদের মধ্যে আজ তো রয়েছে, তাই লীখত- 


শাণস্তু মাল্যপন্পঃস্যাদ্‌ বমনঃ কটহাতন্তকঃ। 
খস্ব ক্যারী দীর্ঘপল্পবঃ। 

শণস্ম্লঃ কষায়শ্চ মলগর্ভাস্র পাতনঃ। 

বান্তিকৃৎ বাত-কফনদ্জ্‌ জ্ঞেয়স্তীন্রাজামদীজৎ। 


শণের পর্যায়বাচী নাম ৮ প্রেত্যেকটি পর পর)। মধ্য গোঁণ রস কটি বিরেচক। 
বশনও করায়, বায়; ও কফাঁবকার হরণ করে, আর অঞ্ঞমর্দ গো-হাত-পা কামড়াঁন) 
দূর করে। 


বাত প্রশমক। বাঁজ 
শীতগ্ণসম্পন্ন, ধারক ও গুরুপাক। 


ওষধার্থ প্রয়োগ £_ পাতা বেদনানাশক; বিরেচক ও গভ্পাতকারী। ফুল-রন্ত- 
দুষ্টিতে, সোরিয়াসিসে (১5০713515) ও প্রদর রোগে হিতকর। বাঁজ_রজগনিঃসারক। 
রন্ত পরিচ্কারক হিসেবেও এর ব্যবহার. কম নয়। 


| শণ ১৬৯ 
| পারাচাতে 

॥ বর্ষজীবী ভীদ্ভদ। পাতা সাধারণতঃ ১ই থেকে ৩ ই লম্বা, ধৃসরবর্ণ ও পশমের 
{ ন্যায় রোমযুকন্ত। শাখা ও মূলকাণ্ডের অগ্রভাগে পুজ্পদণ্ড বের হয়, তাতে ১০ থেকে 


২০টি পাঁতবর্ণের ফুল হয়। ফুলের বাঁহর্বাস রোমযডুন্ত। শুুটি ১/১২ ইণ্চি লম্বা ও 
রোমশ, এতে ১০-১৫ট বাঁজ হয়। এই গাছের আঁশ থেকে দাঁড় প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ 


টাক 


Crotalaria striata 


A বর্ষায় ফুল ও শীতে ফল হয়ে থাকে। ভারতের সর্বত্র জান্মলেও প্রধানতঃ বঙ্াদেশে 
ও বিহারে এর চাষ হয়। এর সংস্কৃত নাম শণ, বাংলায় প্রচালত নাম শণপাত, ঘোরসান, 


ও হিন্দীতে সান বলে। বোটানিক্যাল নাম Crotalaria ৮ Linn. ও ফ্যামাল 
Papilionaceae. 


১৭০ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 
ওষধার্থ ব্যবহার্য অংশ মুখ্যতঃ বীজ, ফল ও পাতার ব্যবহার দেখা যায়। 
লোকায়াতক যোগ 


এর বাঁজ কাজ করে র্তবহ স্রোতে । ফুল ও পাতার রস শরীরের স্থানিক চিকিৎসায় 
ব্যবহার করা হয়। তবে বাহ্য ব্যবহার বেশন। 

১। ক্রিমতে_ এর জন্য অজীর্ণ হয়, মুখ দিয়ে জল ওঠে_এই ক্ষেত্রে শণ পাতার 
রস ১ চা-চামচ ২/৩ চা-চামচ জল মিশিয়ে একটু গরম ক'রে ওই রসটা সকালের দিকে 


খালি পেটে খেতে হবে অথবা অক্পাকছ খেয়েও খাওয়া যায়। এই রকম ২-৪ দিন 
খেলে ওই অস্মাবধেটা চালে যাবে। 


২। অজাঁখ দোষে কফাবকারজাঁনত অজার্ণ দোষে কষ্ট পেতে থাকলে শণ 


জা ও গ্রাম বেটে আধ কাপ জলে মিশিয়ে একট: গরম করার পর তাকে ছে'কে ওই 


জলটা প্রত্যহ একবার খেতে হবে। এই রকম দদতিন দন খেলে ওই অজার্ণ দোষটা 


বাম হালে ভাল হয়, ক্ষেতে শণবাঁজ ৩ গ্রাম শিলে বেটে সরবত করে আই করছে 


মধ্যে ভু দব্যটা উঠে যাবে এবং সেটা নিরবে উঠে যাবে। তবে নারীর ক্ষেত্র 
গর্ভাবস্থায় খাওয়া নিষেধ। by 


আন্দাজ আধ কাপ থাকতে নামিয়ে, 
বৈকালের দিকে খেতে হবে; এইরকম 
২1৪ দিন খেলে ওসব যন্ত্রণা আর থাকবে না। 


ড় র র জন্য যেখানে-সেখানে প্রায়ই ফোড়া হ'চ্ছে, 
সেক্ষেত্রে ৫ গ্রাম শণবীজ খানিকক্ষণ জলে 


এ+ 


৮১ 


শণ ১৭১ 


ছাল, ছালের পরেই চামড়া বা চর্ম । এই রোগটি হয় ওই ছল্লি বা ছালের ওপর ৷ তাই নাম 
তার ছল্লিরোগ। এই ছাল্লই লোকভাষায় ছলি হ'য়েছে। 

এই ক্ষেত্রে (ছলি হ’লে) শণের বাঁজ বেটে, চন্দনের মত করে, ওই ছলতে মেখে 
বেশ িছ-ক্ষণ (দেড়-দু ঘণ্টা) রাখতে হয়, তারপর তাকে ধুয়ে ফেলতে পারা যায়। 
এইভাবে ২-৩ দিন মাখলে ছল আর থাকে না। 

শনের নিবন্ধ লেখা শেষ হ’লো। এখানে একটা বন্তব্য রাখাঁছ-_ এটা তো দেখা যায় 
যে, অনেক রোগের লক্ষণ এক, এবং উপসর্গও এক, আবার অনেক রোগের ওষধ একই, 
কিন্তু মৌল চিন্তায় গভীর মনোনিবেশ না থাকলে ওই সব রোগে এবং ভেষজে সেই 
চিরাচারত পদ্ধতিতে ব্যবহার ক'রলে ফল হয় কি? সেইজন্য প্রাতট ক্ষেত্রেই সন্দেহ, 
দ্বন্দ বা সংশয় না জাগিয়ে কোন চিকিংসকই সফলকাম হন কঃ িন্ত আজ হতশন্তিক 
আয়ুর্বেদপল্থীদের মধ্যে দেখা যায় কেমন এক জড়তা পেয়ে বসেছে, মৌল চিন্তায় 
আভানবেশ না ক'রে, সন্দেহের অবসর মাত্র না এনে, গতান্গাঁতিক পথে চ'লতে চান 
অথচ প্রাচীনগণ এ বিষয়াট আমাদের উপদেশ' দিয়ে গিয়েছেন; এটা আছে মহাভারতের 
বিরাটপর্বের ৪ অধ্যায়ের ৭ শ্লোকে। সেখানে বলা হ”য়েছে__ 


অর্থানাং তু পুনদ্বৈধে নিত্যং ভবাত সংশয়ঃ। 
অন্যথা চাল্তিতোহ্যর্থঃ পনর্ভবতি চান্যথা॥ 


._ অর্থাৎ কোন বিষয়ে এক প্রকার লক্ষণ, এক প্রকার অর্থ হবেই এটা ভাবতে নেই, 
দ্বেধ আছে ব'লে মনে ক'রতে হয়, সর্বদা সংশয়ও আনতে হয়_কোন বিষয় এক প্রকার 
অবধারত হ'লেও তার অন্যথা হয়, হয়ে থাকে এবং হবেই। একথা বলেছেন দ্ষোধন__ 
যেসময় বিরাট রাজার আশ্রয়ে ছদ্মবেশে পণ্টপাণ্ডবরা বাস ক'রছিলেন, সেই সময়েই 
দূর্যোধন প্রভাতি বিরাট রাজের গোর চুরি ক'রতে যান। 


CHEMICAL COMPOSITION 
Crotalaria juncea Linn. 


Analysis of raw sunn hemp: Ash ‘61%; fat and wax ‘55%; Water 
hydroscopic) 9-6%; cellulose 80%; aqueous extract 9:89% and pectin 
bodies 6.14%. Fodder contains: — Moisture 14.39%; ether extract 
1.129%; albuminoids 11.31%; woody fibre 28%. Soluble carbohydrates 
35.85%; mineral matter 642% and food units 66:9%. Seed contains: - 
Moisture 8:6Z; crude protein 346%; fat 4:32; starch 41.1%; fibre 
8.1%; ash 8.3%; food units 13.8%; nutrient ratio 1: 1.5 and an alka- 
010, carchorin. 


সাম্লাশীতভদি 


কে পা্াণী হারে ছুটে এসে মুখের মত ওষুধ দিয়ে চলে যাচ্ছে এমন সময় 
রাজ-কবির সঙ্গে দেখা, তান ব'লে উঠলেন: 


ব্যর্থ কান্নায় হতাশ হ'য়ে বলেছেন, 
“পাষাণহদয়া শ্যামা” অথবা “পাষাণ-তনয়া তুমি"। কাঁবর সংাবং ফিরে এলে ভাবছে_ 


প্রার্থনায় কাতর হ'য়ে নারায়ণকে স্মরণ ক'রতেই পাষাণস্তন্ভ বিদীর্ণ ক'রে নৃসিংহ 


bh 
"a 
সি 


পাষাণভেদ ১৭৩ 


৮ মূর্তিতে আবির্ভূত হ'য়োছলেন। এখন কাঁবর মন-কাননে পাষাণের ছড়াছাড়। এইবার 
বাস্তব জগতে ফিরে গিয়ে বৈদ্যকের “পাষাণভেদের” জা 


বৈদ্যকের নাথ 


আয়বে্দীয়গণ প্রত্যক্ষ করে থাকেন মানুষের দেহেও পাষাণের জন্ম হ'লে 
আয়্বেদীয় ভেষজের দ্বারা তা চূর্ণ হ'য়ে যায়। - 

কথাটা এই যে, মাছ যেমন জলে থেকেও, কোমল মাংসল দেহ পেয়েও তাদের মাথায় 
4 পাথর জন্মে, সেই রকম মানুষের হয় ?পত্তের থাঁলতে, বৃক্ধে (কজ্ণীতে) আর মুন্রের 
বাঁদততে থেলিতে); এভিন্ন বালুর মতও পাথরের গুড়ো -এই মুত্রের থাঁলতে হয়। 
তার নাম শক্রা- এর বড়গন্ীল অশ্মরী বা পাথুরী। এটি বায়ু, পিত্ত, কফ িকারেও 


১৭৪ চিরঞ্জীব বনৌষাধ 


হয় আবার শর জন্যও হয়, এ রোগ যখন জন্মে তখন বিশেষ [বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ 
পায়। 4 

দাট রোগেই মু্রাল্পতা, মত্রকৃচ্ছ তা, কাটতে ব্যথা, বাম, আগ্নমান্দ্য, হৃদরোগ, 
শূল, মহা হ’য়ে থাকে। খুবই যন্দ্রণাপ্রদ ব্যাধ । আয়ুর্বেদে বলা হ'য়েছে_ 


অশ্মরী দারুণো ব্যাধি রন্তকঃ প্রাতলোমতঃ। 
ওষধৈঃ তরুণঃ সাধ্যঃ প্রবদ্ধশ্ছেদমহ“বত॥ 


অর্থাৎ মন্রপাষাণ বা অশ্মরী রোগ বড়ই যন্ত্রণাদায়ক, এটিকে তুলনা করা যায় 
সাক্ষাৎ যমের সঙ্গো। তবে বলা যায়, এটি যখন নতুন হয় অর্থাৎ বেশ শন্ত কেঠিনীভূত) 
না হ'লে ওষুধ দিয়ে তাকে ভেঙ্গে (ক্ষয় করে) বের হায়ে যায় কিন্তু বেশশীদন হ'লে 
শস্ত প্রয়োগ ছাড়া অর্থাৎ অপারেশন করা ছাড়া উপায় থাকে না। 

অতএব এ রোগ প্রথম দেখা দিলেই যে বনোঁযাঁধটিকে বাংলার বৈদ্যকবন্দ ব্যবহার 
করেন, সেইটাকে এরা নামকরণ ক'রেছেন “পাষাণভেদ” বা “্পাথরকুঁচি”। এটি, কিন্তু 
বতাঁকতি ভেষজ। কারণ যে দি গুল্মকে পাষাণভেদ ব'লে চিহ্নিত করা হয়, সে দুটি 
গবল্মজাতাঁয় ঠিকই, কিন্তু ভৈষজ্যশড্ডিতে পাষাণভেদীর যে আরও অন্য কি শান্ত আছে 
সে পার্থক্য পরে লেখা হবে। পাষাণভেদাঁট চরক সশ্রুত সম্মত তো বটেই, তাছাড়া 
চরদত্েনও ব্যবহৃত। এখন প্রশ্ন হ’লো চরক বা সশ্রুতোন্ত পাষাণভেদ কোনটি? 
পাহাড়ীয়া বটপত্রী গাছটি না বাংলার পাথরকুচি গাছটি? 


ক্রিয়া হিতাত্ব*্মরী শকরাভ্যাং কৃচ্ছ্র যখৈবোৎকফাননিল্ভ্যাম্‌। 


রক চাকৎসাস্থান ২৬1৫২ সত্র) 

চরকে এই ভেষজাটর দুটি নামকরণ করা হয়েছে__পাষাণভেদ ও অশ্মকভেদ। 

প্রধানভাবে মন্রকৃচ্ছে। ও রীরে প্রয়োগে নির্দেশ। সুশ্রঃতের সব্রস্থানের ৩৮ 
অধ্যায়ের দ্রব্য সংগ্রহণীয় অধ্যায়ে পাষা, 


“ভেদের উল্লেখ। ওখানের উল্লোখত ভেষজগযুলিকে 
বলা হয়েছে সবই অশ্মরী ও শকরা দূর করে। ্ 


প্রত্যক্ষ ফলবেস্তা চকুপাণ দত্ত মহাশয়, তাঁর গ্রন্থে (“চরুদত্ত”) মুন্রকৃচ্ছ্ মূত্রাঘাত 
এবং অন্মরীরোগে কয়েকবারই এই পাষাণভেদ ভেষজাটর কাথ এবং এ কাথামশ্রত 
দূতের দ্বারা বস্তিগত রোগির চাকিংসা প্রিয়ার কথা বলেছেন। সবই তাঁর দষ্টফল। 


চক্রদত্তের গ্রন্থেও এই ভেষজটির শিলাভেদ, উপলভেদ, পাষাণভেদ নাম ব্যবহৃত হয়েছে। 


| 


শিরা 
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৮  পণ্চদশ শতাব্দীর রাজানঘণ্টূতে এই ভেষজটির ১০টি নামের উল্লেখ দেখা যায়। 
্‌ এইসব বিভিন্ন নামের উল্লেখ থাকায় পাঁরচ্কার বোঝা যায়। 
রাজানিঘণ্টকার ব'লেছেন__ 


“পাষাণভেদো মধ্রস্তিন্তো মেহ বিনাশনঃ ৷? 
আর ষোড়শ শতকের ভাবপ্রকাশকার ব'লেছেন__ 


“অশ্মভেদো হিমস্তিন্ত কষায়ো বস্তিশোধনঃ।৮ 


পাষাণভেদ ফুল 


উভয় বৈদ্যের অভিমতের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, দ্বিতীয় মতে এটি তিস্ত- 

মধ্দর তো বটেই, তাছাড়া অধিকতর বৈশিষ্ট্য, এটি কষায় রসসম্পন্ন। এর দ্বারা বোঝা 

যায়, রাজানিঘন্টমতে এই ভেষজটির রস, বীর্য যেভাবে আলোচিত ও নিরীক্ষিত হয়েছে, 

.... ৯৬ শতকের ভাবপ্রকাশের কালে এসে আরও অগ্রসর। আর একাদশ শতাব্দীর দ্ব্য- 

০. বিজ্ঞানীয গ্রন্থাবলীতে (চক্রদত্ত কৃত) এবং পণ্চম শতাব্দীর ধন্বন্তরী ও নিঘণ্ট্তেও 

এর রসবীর্ধ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচিত হায়েছে। তা যতট;কু আলোচিত হয়েছে, তার 
দ্বারাই বোঝা যায় পাষাণভেদ নামের ভেষজাট মুত্রবহ স্রোতেই কাজ করে। 


১৭৬ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 
নব্যের সমীক্ষায় 


গুণঃ_ রসে তিজ্ত, পিচ্ছিল, কোমলতাকারক, ক্ষতানবারক ও কঈটনাশক। 

উধধার্থ প্রয়োগ ঃ- পাতার রস চা-চামচের দু চামচ ও তার সঙ্গে এক চা- 
চামচ পরিমাণ ঘি মিশিয়ে খেলে আমাশা' রোগের উপশম হয়ে থাকে। তাছাড়া এই রস 
ঘি ও রসুন সহযোগে খেলে কাসরোগের প্রশমন হয়। বাহ্য প্ররোগার্থ ব্রণ ও ক্ষতে, 
মাংসশেপা থে'তলে গেলে ও বিষান্ত কাঁটাদির বিষনাশে পাতা আগুনে ঈষৎ গরম করে 
লাগালে উপকার পাওয়া যার। এছাড়া দেহের কোন স্থানে কাটা গেলে তঙ্জানত 
ব্যথা-বেদনায় ও ফনুলায় উত্ত পাতার সেক ফলদায়ক। হাড় ভেঙ্গে গেলে পাতা বেটে 
তথায়, ব্রণহ্থানে ও দুষিত ক্ষতে বেধে দিলেও সঃফল পাওয়া বায়। কোন কোন প্রদেশে 
চোখের যন্ত্রণায়ও এর বাহ্য প্রয়োগ দেখা যায়। 


পরিচাত 


উক অথবা নতশীতোক অথলে এটি জন্মে। তবে দেখা যায় ফাঁডখে দায়ি গহ 
ভান হয় এর সংস্কৃত নাম পাষাণভেদ, বাংলায় প্রচালত নাম কফপাতা ও হিন্দীতে 
জ্যাক্মৃহায়াং নামে পাঁরাচত। বোটানক্যাল নাম Kalanchoe pinnata Pers. 
ফ্যামিলি Crassulaceae, 


তাই কি এর নাম পাষাণভেদ? অথবা এটি ক 
ওঠে বলেই এর নাম পাষাণভেদ? যাই হোক, বাংলার 


ভুটানের মধ্যে বেশী পাওয়া যায়। এর বোটানিক্যাল নাম 
ও ফ্যামিলি SaXifragaceae. এরই সমর্থনে আর একটি বন্তব্য এখানে রাখাঁছ যে, 
ভাবপ্রকাশে এর একটি পর্যায়, নাম করা হয়েছে “বটপত্রী”। এই গাছের পাতা অবিকল 
বটের মত। তাই মনে হয়, এইটাই প্রকৃত শা্যো্ত পাবাণভেদ। তবে সময ণসংপর গাছ 


পাষাণভেদ ১৭৭ 


যে থাকতে পারে না, তাও তো নয়, িবন্ধোন্ত লোকায়াতক যোগগ্ীল বাংলায় প্রচালত 
যে পাষাণভেদ, তাকেই অবলম্বন করে লেখা হ'লো। 
লোকায়তিক যোগ 


এটি প্রধানভাবে কাজ করে-__ 
১।-মেহ রোগে__ এই রোগের ইতোবৃত্ত বেশ বিশদ করেই বলা হয়েছে এই 


Berginia ligulata 


লী গ্রন্থের তৃতীয়। খণ্ডের ৩৭০ পৃচ্ঠায়। যদি মধুমেহ ও প্রমেহ না হয়ে থাকে (এ সম্বন্ধে 
আলোচনা এখানে) তবে পাষাণভেদ পাতার রস এবেলা ওবেলা এক চা-চামচ 
ক'রে খেয়ে দেখদন, ৫-৭ দিনের মধ্যেই বিশেষ উপশম হবে। 


বি চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


২। স্দিতে_ যে সার্দ পুরনো হ'য়ে গিয়েছে, সেই ক্ষেত্রেই এটি বিশেষ 
উপযোগী৷ নিঃসড্কোচে বলা যায়, সার্দ শব্দটির যে অর্থ তা আয়ুবেদায় নয় নয়; তবে 
আয়র্বেদে ছার্দ আছে, তার অর্থ বমন বা বাম, কিন্তু আমরা. এমন অর্থ করে 
নিয়োছ যে, সার্দ মানে কফ, ঠাণ্ডা লেগে শ্লেম্মা। সংস্কৃত বা আয়মর্বেদের 
সাঁদতে কফ আছে আর এই ফারসী ভাষায় সাঁদাটর অর্থ কফ। যাই হোক, কফ- 
বকারে প্র্রোতন) পাথরকুচি পাতা রস ক'রে সেটাকে একট; গরম ক'রতে হবে এবং 
গরম অবস্থার তার সঙ্গে একট সোহাগার খৈ মেশাতে হবে (৩ চা-চামচ রস হ'লে 
অন্ততঃ ২৫০ 'মালগ্রাম) তা থেকে ২ চা-চামচ নিয়ে সকালে ও বৈকালে ২ বার খেতে 
হবে, এর দ্বারা পদ্রনো সাঁদটা উঠে যাবে, শুধু তাই নয়, সর্বদা কাঁসর হাত থেকে 
বাঁচা যাবে। 

৩। মনত রোধে সে যে কোন বয়সেই হোক আর যেকোন আকাক্মক কারণেই 
হোক, পাথরকুচি পাতার রস ২ চা-চামচ আধ কাপ ঈষদুষ্ক জলে মিশিয়ে সকালের দিকে 
একবার এবং বৈকালের দিকে একবার খেতে দিতে হবে। শিশুদের হ'লে ১৫ থেকে 
৩০ ফোঁটা ২-৩ চা-চামচ জলে মায়ে দিতে হবে এবং দেওয়ার পূর্বে রসটা গরম 
করে নিতে হবে। 

9 রস্তপত্তে- এ রোগটির উৎপত্তি সম্বন্ধে এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩৫০ 
পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে। এ রোগ দেখা দিলেই দুবেলা এক চা-চামচ ক'রে পাথরকুচি 


পাতার রস দিন দুই খাওয়ালেই ওটা ধারে ধারে ক'মে যাবে, তবে এ রোগ একেবারে 
বন্ধ ক'রতে নেই। 


৫। পেট ফাঁপায়__ এটা কার না পাঁরচিত, যাঁদও এর কার্যকারণ প্রচুর আছে, কিন্তু 
সত দেখা যায় পেটটা ফুলে গিয়েছে, প্রস্রাব আটকে যাচ্ছে, অধোবায় স'রছে না, 
সেই ক্ষেত্রে একট; চানির সঙ্গে এক বা ২ চা-চামচ রস সিকি কাঠি জলের জলা মাশয়ে 
য় হা তরে রস একটু গরম ক'রে নিতে হয়। এর দ্বারা মূত্র সরল হবে, অধো- 
বায়নরও নিঃসরণ হবে, ফাঁপাটাও ক'মে যাবে। 

৬। শিশুদের পেট ব্যথায় অন্ততঃ দেড়-দুই. বৎসরের [শিশুও স্পষ্ট বলতে 
অনুমান কারে নিতে 


ফোঁটা পর্যন্ত দেওয়া যায় কিন্তু গরম ক'রে ঠান্ডা ই" এবং 
বাটা তোরা হ’লে দিতে হবে এবং ওই পাতার 
৭। অপমানে আমরা চলাত কথায় একে মৃগী রোগ বালে থাকি। এ রোগাঁটর 


খণ্ডের ৩১৫ পৃষ্ঠায় বলা হ’য়েছে। ওই সময় 
“রোগাক্রমণের সময়) পাথরকুচি পাতার রস ২০১০ ফোঁটা ক খর 

ৰে ?রে মুখের দিতে 
হবে, একট: পেটে গেলেই রোগের উপশম হবে। 2 


. নিবন্ধের শেষ কথাটা জানাই-_পাষাণভেদ নামকরণ যান করেছিলেন, ব'লতে হয় 


৮ 


1 


দাধপূজ্প ১৭৯ 


আয়ুবেদি বিজ্ঞানের মৌল রহস্য কি, তা কি এখন আমরা অধ্যয়ন অধ্যাপনার 
মাধ্যমে কার? আর হবেই বাকি করে, খুড়ো ব'লতে! “কাল, কলম, মন” লেখে 
[তিন জন। আজ আয়র্বেদেরও সেই তিনের অভাব তো আছে, আর অভাব গোল্ঠের 
“রাখালের”, তাই সমগ্র আয়ূ্বেদশাস্টাই একখণ্ড পাষাণ। 
CHEMICAL COMPOSITION 
Kalanchoe pinnata 
Leaves contain: — Malic acid; isocitric acid and citric acid. 


Bergenia ligulata 


Root contains: — 1. Gallic acid 2. Tannic acid (14.2%) 3. Glucose 
(5.6%) 4. Mucilage 5. Wax. 


দপ্বিপপুল্প [চিচিগা] 


কথায় বলে “মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত।” কথাটার সারার্থ হ’লো, ওখানে গিয়ে 
নিরাকার ব্রহ্মের খোঁজ করার আঁভলাষ বা চিন্তাধারা নিবদ্ধ থেকেই যায়। আবার সেই: 
কম আমরাও কি ধর্মকর্মের বেলায় এটা ভাব নাঃ যে আমাদের রক্ষায়ত্রী মা শীতলা, 
কালী, তারকেম্বর, বৈদানাথ, বাদ্রনাথ, কামাখ্যা-এ'রা উত্তরোত্তর বেশী ভারণীক্ধ, যাকে 
বলে জবরদস্তু, আরও সাধুভাষায় ব'লবো- জাগ্রত জাগ্রতা দেবদেবীর আখড়া। আম 
কিন্তু গোদা বাংলার লোক, “গোপাল ভাঁড়ের দেশের লোক”; আমি আজও উঠনের 
মাবাখানটায়। খাটি পুতে যাঁদ ভাবি যে এইটাই পাঁথবীর মাঝখান, তবে সেটা হ্যাঁ বা 
শা, এ ঘ্ান্ত দেওয়ার লোক ক’টা আছে? সুতরাং আমিও ওই: প্যাঁচে প'ড়ে আছি। 


১৮০ চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ 


মন্দিরের পাশ দিয়ে যাই আর নাক-কান. ম'লতে ম'লতে যাই। আসলে নাক কান তো - 


মাল, ম'লাছ কেন? কোথায়? কার কাছে? এরা কতাঁদনের সে বিচার কি করোছ না 
করার মানীসকতা আছে! মনে হয় নেই, তাই তো ধাঁরয়ে দেওয়ার বাঁধ হ’লো চরল্তন 
প্রথা। আঁফং তো খাই, এ বিচার কি কখনও করোছি_এটা এলো কোথা থেকে? আর 
কারা এনেছে? এবং কবে এসেছে? সেই রকম অনেক 'বিদ্যে আছে, যেটা না দেখিয়ে 
বা শিখিয়ে দিলে শেখা যায় না। 


প্দরনো কাস্যান্দ 


বলছি ক, ভারতে পৃজো-পার্বণের মাধ্যমেও আমাদের যে সংস্কীত গড়ে উঠে- 
ছিলো, সেটাতে প্রধানতঃ দুটি ধারা দেখা যায় আম কিন্তু ব'লাছ সবই পণ্ডিত 
ভাষ্য)_একটি বোদক ধারায় আর একট তান্ত্রিক ধারায়। এই দুটি ধারা মিশে গিয়ে 


যাকে ব'লে ‘মাজ’ কারে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে একটি সংস্কাত ং সেটা 
হ’লো পৌরাণক ধারা- এইটাই হ’লো “পুরোহিততন্রপ্বাদ; 097 
গজার্চনার ঘটাপটা নেই, আর বৈদিক সংস্কীতর আবহাওয়া মনে জাগাতে বিষ ব্রহ্মা 
ইন্দ, বরুণ, স্যর্য ছাড়া আর তো কেউ পজনীয় বলেও তাঁরা জানতেন না, এইসব 
নাম কিন্তু আমাদের সুষ্টির অর্থাৎ জাগাতক স্যষ্টর মৌল কারণ, যে পন্য" মহাভূত 


LE! 


1 সু 


দধিপুজ্প ১৮১ 


'ক্ষাত, অপ, তেজ মরু, ব্যোম্‌__এদেরই প্রতীক। 
" পরবর্তী স্তরে রাম, কৃষ্ণ এ'রা এসেছেন অবতারবাদে। ওঁদকে তান্ত্কদের মতবাদে 
দুর্গা, কালী, এবং যত নারীমার্ত, শৈব সম্প্রদায়ের ধারায় শিব। তাও অবতারবাদে। 
এই দুটি ধারার সঙ্গে 'মাজগ ক'রে শিব-দুর্গার বিয়ে হ'য়ে গেল। 

যাক্‌, মর্তে এসে সকলেই: ঘর-সংসার পেতে ফেলেছেন আমরা ধারে নিয়োছ। 
এটা আমাদের মানসবৃত্ত। এইবার তাঁদের সেবাযত্নের ব্যবস্থা করা, সনাতন ধর্মে 
আতিথেয়তা বজায় রাখাটাই সমাজধর্ম, তাই আমরাও তার জন্য উপচার সংগ্রহে ব্যস্ত 
হয়েছি; তবে দেখা যায়, উপচার জন্য যত ফুল, দূর্বা, বেলপাতা ব্যবহার করা হয়েছে, 
সবই আমাদের ভেষজ বৃক্ষ-লতা-গ্‌ল্মাদর অঙ্গীবশেষ, আবার কতক আছে, আহার্য 
নৈবেদ্য ?হসেবে। বর্তমান নিবন্ধের বন্তব্যাটি সেই খাদৌষধি, যোঁটর নাম “দধিপুজ্প”। 
এটি বোদিকষুগের নয়, পরবতারকালের সমীক্ষায় এটি সমাজে স্থান পেয়েছে ওষধ 
এবং আহা হিসেবে, তাহলেও খুব নূতন নয়। সংশ্রুতেও তো আছে। 

এইবার বাস্তবাভমুখী হয়ে আপনাদের জানাই_ত্রীলঙ্গ" দেশে গিয়ে, খেতে বাসে 
যাঁদ জিজ্ঞেস করেন এটা কিসের তরকার? তাঁরা যাঁদ বলেন “লিঙ্গ পটোলম্‌” অর্থাৎ 
শলঙ্গ পটোলের তরকারি, তখন' আপনার খাওয়াটা কোথায় গিয়ে উঠবে! (এই 'ন্রীলঙ্গ 
শব্দের অপত্রংশ হ'য়ে তেলেঙ্গানা, তা থেকে তেলেঞ্গী, পরে তেলেগু), আবার বিহারে 
খেতে ব'সে যদি জিজ্ঞেস করেন, এটা কিসের তরকারি ? তাঁরা যাঁদ বলেন, এটা হোঁপা। 
এই হোঁপার অর্থ জিজ্ঞেস ক'রে যাঁদ শোনেন যে দেখতে সাপের মত একটা জিনিস, 
তা'হলে আপনার খাওয়া তো প'ড়ে মরুক, ধাত ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম । আবার বাংলায় 
এসে নরকোল কোরা দিয়ে ঘণ্টটা জমে যেতেই যাঁদ জিজ্ঞেস করেন, এটা কিসের? 
যাঁদ গৃহিণী বলেন, সেই চাঁচঙ্গে গো, তা'হলে এখন বুঝলেন সেই লিঙ্গ পঢোল 
কোথায় এসে ঠেকলো! এখন এটা নিয়ে একট; আলোচনা করা যাক্‌। 


বেদোত্তরকালে দেবদেবীর পুজোপ্চার 


এই নিবন্ধের প্রথমেই আলোচনা করোছি-আমাদের মত সনাতনপল্থীদের বর্তমান 
উপাস্য দেবদেবী কাঁরা। তাঁদের পুজোর বেলাতেও ভিন্ন ভিন্ন রীতিনশীতির প্রচলন 
ছিল এবং এখনও আছে-এই যেমন ফুলের বেলায় কারোর জবা প্রিয়, কারোর বা 
ধূতরোফূল, কারোর চাঁপা, কারোর কুন্দ, এইরকম আকন্দ, ঘে্টট, অপরাজিতা, মাধবী, 
বকুল, টগর, কলকে, করবা, কাণ্চন এমান এক একটি দেবদেবীর এক এক রকম ফুলে 
অর্চনা করা প্রশস্ত। 

প্রথমেই! বাল, ভারতে তো 1শবালঙ্গ, পুজোট এসেছে দাঁক্ষণ ভারত থেকেই, তবে 
স্মরণাতীতকালে ছিল সুদুর উত্তর-পশ্চিম ভূখণ্ডে । সেটা বৌদ্ধ সংস্কীতরও ঢের আগে, 
অবশ্য পুরাণে এসেছে অনেক পরে'। সেই পুরাণ থেকেই: জানতে পারা যায় ?শবের 
আরাধনাতেও ছিল বারোমাসের পুজোর বিধান; সেও আবার এক এক মাসে এক এক 
রকমের ফল ও এক এক নৈবেদ্যের উপচার-যেমন অগ্রহায়ণের শুক্লপক্ষে মল্লিকাকুস্‌ম 
আর ধস্তর পৃজ্প ধেতিরো ফুল); পৌষ মাসে বিজ্বপন্ন, চন্দন, আর চালের গ*ুডোর' 
পিঠে (পিল্টক)। মাঘে কুন্দ কুসুম (কু'দ ফুল), ফাল্গুনে মরুবক-পুজ্প এবং শর্করাসহ 
মণ্ডের নৈবেদ্য, যাকে বলা হয় চিনির লাড়; লেম্ডুক), তারপর চৈ ক্র ও নৈবেদ্য 
পিঠে, বৈশাখে অশোকের ফুল, আর গডড়ান্ন নৈবেদ্য, জৈন্ঠে চাঁপা ফুল, আষাঢ় 
অগদরদ্র কাঠ ও অপামার্গ শীষ্‌ আর শ্রাবণে__ উন 


৮২ চিরঞ্জীব বনোৌষাঁধ 


দধিপুষ্প ১৮৩ 


শ্রাবণে করবীরৈশ্চ শম্ভবে শুলপানয়ে'। 
সদ্যোজাতৈঃ ভাদ্রুপদে বকুলৈ দীধপদুষ্পকৈঃ। 
গন্ধর্বাশো মদনজ মাশ্বিনেচ সুরাধিপমূ। 
খাঁদরং দন্ত কাম্ঠংচ কার্তিকে রুদ্র মচয়েং॥ 


(গরুড় পুরাণ, পূর্বখণ্ড ১১৭ অধ্যায়) 
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এখানেই দেখা যাচ্ছে, ভাদ্র মাসে শিবের অর্চনায় বকুল ফুল আর “দাধপ7ম্পের” 
নৈবেদ্য অর্থাৎ চিচিণ্ডার বা চিচিঙ্গার নৈবেদ্য। এইভাবে বারোমাস পুজো করার পর 
ব্ৰত উদ্যাপন ক'রতে হবে। এইটাই হ’লো মদন ত্রয়োদশ ব্রত। 

এখন পৌরাণিক ব্রতের উপচার দাধপৃজ্পের সন্ধান পাওয়া গেল; তাই বলে তার 
ভৈষজ্যগুণ নেই এ কখনও হ'তেই পারে না, কারণ হ'লো দেবোদ্দেশ্যে যেকোন জিনিসই 
উৎসর্গ করা হোক না কেন, সে মানব-কল্যাণে লাগবেই। 


দাঁধপ্‌ষ্পের ভৈষজ্যাচন্তা 
রাজানিঘণ্টকার ব'লেছেন, দধিপুজ্পের নয়াটি নাম 


দধিপুজ্পঃ কটমধুরো শিশিরঃ সন্তাপপিত্তদোষঘ/ঃ। 
বাতাময় দোষকরঃ গুরুস্তথাহরোচকঘম্চ ॥ 
-. (মুলকাদ বর্গ) 


এভন্ন নিঘণ্টুরত্বাকরে এই দাঁধপুজ্পের সন্ধান পাওয়া যায়। সেখানে ওকে বলা 
হয়েছে “চিচ 
চিচিণ্ডো বাতাঁপিত্তঘেনা বল্যঃ পথ্যঃ রুচিপ্রদঃ। 


শোধিণোহতি হিতঃ কিণ্ডিদ্‌ গুণৈর্ন্ন পটোলতঃ॥ 
দধিপুষ্পঃ পিত্তহরঃ বন্যশ্চাঁপ ত্রিদোষননুৎ॥ 


অর্থাৎ 'চাঁচন্ড ফলটির অপর নাম দধিপুজ্প। এটি পটোলের চেয়ে গুণগত শন্তিতে 
ন্যন, তবে শোষরোগণীর পক্ষে হিতকর; এটি বাতাপত্তাবকার দূর করে, আর বন্য 
চিচিণ্ডও ভিদোষ বিকার দূর করে। এরই দ্বারা বোঝা গেল বাংলার চিচিজ, বিহারের 
হোঁপা, তেলেঙ্গানার লিজ্ঞপটোল নিতান্ত হেলাফেলার জিনিস নয়। তাছাড়া ভৈবজ্য 
গুণের বিবেচনাও নিতান্ত নবীনও নয়। এই প্রসঙ্গে একটি বন্তব্য রাখাছ-_সশ্রযতের 
সত্রস্থানের ৪৬ অধ্যায়ের পণ্ম গ্‌চ্ছের টীকার ভাষ্য লিখতে একাঁট চমৎকার প্রসঙ্গের 


অবতারণা করা হ'য়েছে- 


“একমেব হি: দ্রব্যং নানা দেশেষ নানা শব্দৈরীভধীয়তে যথা 
বহবোন্নং ভন্তং আহঃ দাক্ষিণাত্যায়স্তু কুরমিতি” অন্নং সমতল 
বাঁসিনঃ ৷ অতঃ ধান্যানি নানাদেশ কাঁষি-বলেভ্যঃ। মূগাস্তু ব্যাধেভাঃ। 
শাকুনিকেভ্যঃ পক্ষিণঃ। কন্দমূল ফলানি বনেচরা দ্বভাঃ। শাকান 
গ্রাম্যারণ্য বাঁসিভ্যঃ কৃতান্নান সুদেভ্যঃ। ভেষজ দুব্যান বাঁণকভ্যঃ-_ 


১৮৪. চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


অর্থাৎ একই দ্রব্য নানা দেশে নানা শব্দের দ্বারাই পাঁরচিত হয়ে থাকে। 


গুণঃ ইহা শীতল, ক্রিমনাশক, বিরেচক ও বলকারক। 
ওবধার্থ প্রয়োগঃ- এর ফল বিরেচনে ও 'ক্রামর উপদ্রব নিবারণে হিতকর। 
ফিলিপাইনে এটিকে বমনকারক গুষধ [হসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এছাড়া এটি 


বলকারক, তৃষ্ণা ও পিত্তের প্রশমক। কেউ কেউ এর বীজ ও মূল উদরাময়েও প্রয়োগ করে 
থাকেন। 


ইউনানী চিকৎসকদের মতে এর বাঁজ ক্ষুধাবর্ধক। 
পরিচিতি 


বর্ষজীবা লতানে ীদ্ভদ। লতার গায়ে সক্ষম সক্ষম রোম এবং গাঁট আকর্ষবনত 
এই আকর্ষ দ্বারাই মাচায়, বেড়াতে ও অন্য গাছকে আঁকাড়রে ধরে ওপর দিকে ওঠে! 
পাতা ৫টি কোণ বিশিষ্ট এবং উভয়াঁদকে কোমল রোম আছে, লতা ও পাতা উভয়ই 
শরম॥ লাউ কুমড়ার মত প্ররনষ ও স্রা জাতীয় শ্বেত বর্ণের ফুল একই গাছে জন্মে। 
পররষ জাতীয় ফুলের বোটা লম্বা ও স্রী জাতীয় ফুলের বোঁটা ছোট, এই স্ব জাতাঁয় 


দেখা যায়। এর গায়ে সাদ ও সবুজ রঙের ভোরাযুক্ত চাত্রত দাগ থাকে। এতে 
স্বাকীত চেষ্টা ও কিনারা ঢেউ খেলানো মেটে রঙের বহু বাড থকে চিচিঙ্গা 


র চাষ হয়ে থাকে। 
এর সংস্কৃত নাম চাচিণ্ডা, বাংলায় প্রচালত নাম চিচিজ্গা ও 'হন্দীতে চৌচঙ্গা 
নামে পরিচিত। নাম Trichosanthes anguina Linn. ও ফ্যামাল 
Cucurbitaceae. 


উষধার্থ ব্যবহার্য অংশ- পাতা, ফল ও বাঁজ। 


ধাতু আর হচ্ছে না, হয়তো বা শরীরে 
টি নেড়ে আওয়ার কমতে কমতে বন্ধ হয়ে REE Go | চাউলার ভাটা পাতার 
রস ১ চা-চামচ সম-পাঁরমাণ জল 'মাঁশয়ে অল্প 


গরম ক'রে সকালে ও বৈকালে দুবার 
খেতে হবে; কয়েক দিন খেলেই মাসিক খাতুটা ডি 


সারছে না_ সেক্ষেত্রে ডাঁটা ও 
মিশিয়ে, একটু গরম ক'রে, ২ 
যে সকালের দিকে একবার খেতে হবে। তরে প্রয়োজনবোধে দর বাও 
যায়। আর ওই রসে জল না মিশিয়ে ব্যাধিতস্থানে একবার লাগাতে হবৈ, আধঘন্টা বাদে 
ওটা ধুয়ে ফেলতে হবে, এইরকম ২-৩ দিন লাগালে উপকার পাওয়া যাবে। 


্ 


সপ, 


দাধপৃষ্প ১৮৫ 


৩। অরুচিতে_ চিচিজ্গে সিদ্ধ করে, অল্প লবণ মাশয়ে ও মাঁরচের গপুড়ো 
fছাঁটয়ে খেতে হয়। এটাতে অরুচি সেরে যায়। 

৪। আশ্নিমান্দ্যে- চিচিজ্গে ফলের রসকে একটু গরম ক'রে, তা থেকে এক-দেড় 
চা-চামচ নিয়ে তার সঙ্গে একটু চান মিশিয়ে সকালের দিকে একবার ক'রে খেতে 
হবে। দরকার হ'লে বৈকালের দিকেও একবার খাওয়া যায়। ই 

৫। ক্রিমিতে_ াঁচজ্গার বীজ চূর্ণ ৫০০ মিলিগ্রাম প্রত্যহ সকালে একবার ক'রে 
খেতে হবে। তবে পাকা ফলের বাঁজ হওয়া চাই। 

৬। আতিসার রোগে চচিঙ্গা মূলের রস ১ চা-চামচ, তার সঙ্গে ২ চা-চামচ 
জল মাশিয়ে অল্প গরম ক'রে, ছে'কে প্রত্যহ একবার ক'রে খেতে হবে। এর দ্বারা 
আতসার রোগের নিরাময় হবে। 

সবশেষে জানাই যে-নিবন্ধোন্ত ভেষজাঁটর নাম লিশ্গপটোলম, চিচিজ্গো, হোঁপা 
প্রভৃতি। এসব কিন্তু বৌদকদের নাম নয়, প্রাক-আর্যদের নাম। উড়ে এসে জুড়ে ব'সে 
আসল বাসিন্দাদের কোণঠাসা করেছে যেমন আর্ধরা। পরবর্তীকালে ভালো ভালো 
উপচার বা দুব্যগযীলকে সমাজে কুলীন করে নিলেন পুরোহিততন্বের ধারক যাঁরা, 
এই যেমন-__তুলসী, চন্দন, বিজ্বপনত্র এই ধরনের; কিন্তু লিঙ্গপটোলকে দেবতার 
ভোগে লাগানো হ’লো না, এর কারণটা নিশ্চয় কোথাও আছে, তবে এককালের 
মাননীয়, পরবর্তী কালের মান্য এবং বৈদ্যক সম্প্রদায় পুরোহিততন্ত্ের যে মানহীন 
ক্লীড়নক হ'য়ে প'ড়ে ছিলেন সেইটাই কি কারণ? তাই তখনকার বৈদ্যকপ্রাতভা স্তব্ধ 
হ'য়ে গিয়েছিলো । তাঁদেরই উত্তরসূরী তো আমরা? তাই কোন শুভ অন্ষ্ঠানের জন্য 
কোনাকছ; লেখার প্রয়োজন হ'লে প্রারম্ভিক শব্দ “সিদ্ধি” লাখি। শুধু লিখি না, 
দশ পয়সার কিনে আনি। সুতরাং আমাদের এ দশা হবে না তো হবে কাদের? 


CHEMICAL COMPOSITION 
Trichosanthes anguina 


1. The analysis of fruits (per 100 g of edible matter): — (a) Moisture 
94.6%, (b) Protein 0.5%, (০) Fat 0.3, (d) Fibre 0.8 (e) other carbo- 
hydrates 3.8, (f) Mineral matter 0.5 [Calcium, Iron, Sodium, 
Potassium, Copper], (f) Oxalic acid 34.0 (g) Phosphorus 20.0, 
(h) Chlorine 0.3. 9. Vitamins :— Thiamine 0.04, (b) Riboflavin 
0.06, (০) Nicotinic acid 0.3. 3. Carotene (96 ug). 4. Free amino 
acids. 5. Glucose and Fructose. 6. Enzymes (a) Elaterase, 
(b) Esterase. 7. Chondirillasterol. 8. Fatty acids, (a) Trichosanic 
acid 40.2%, (b) Linoleic acid 15.4%, (০) Oleic acid 26.0%, (d) Palmitic 
acid 9.8%, (e) Stearic acid 9.5%. 


কালঙ্ঞ ১৮ 


অধ্যায়ের ৮০ শ্লোকে বলা হ'য়েছে_“এর্বারু চিভটিম্‌” অর্থাৎ এর্বারু এবং চিরভিট্‌ 
| কিন্তু এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৩৫ পৃচ্ঠায় এর্বারু মানে বে “কাঁকুড়” বলা হয়েছে 
তাকে বৈদিক সুক্তি ও কাব্যের দ্বারা এবং লোকায়াতক ভাষার দ্বারাও প্রমাণত করা 
হারে তাহলো টির সাতে লি 
| ক? 


তারপর দেখা যাচ্ছে_এঁ বাগৃভটের এক প্রখ্যাত টাঁকাকার অরুণ দত্ত এই চিরভটের 
ব্যাখ্যায় অনেকটা সুবিধে করে দিয়েছেন, অরুণ দত্ত ব'লেছেন_ 


| চরক মতানুসারণস্তু এবং আচক্ষতে তুম্বং বুক্ষতরং কালজ্গৈ- 
বার চিটম্/কালিঙ্গং পৃথক্‌, কচি কর্চরং এর্বারঃ কর্কাটকা 
০ চিভটিং ডংগরং মালবেষ প্রাসদ্ধং, জালন্ধরাদিষ; চ। 


অর্থাৎ যাঁরা চরক মতানসারী' তাঁরা বলেন, অলাবু রুক্ষ আর কালিঙ্গ ও চিভর্ট 
\ এগ্াল প্‌থক। তবে কালিঙ্ঞকে কোথাও কর্চরও বলে আর এবার তো কর্কাটকাই: 


১৮৮ চিরঞ্জীব বনৌবধি 


অর্থাৎ কাঁকুড়। কিন্তু চিভটিঃ এটা মালবের প্রসিদ্ধ ফল আর জালন্ধরে (সম্ধুদেশ) 
₹তো বটেই। 

“এখন দেখা যাচ্ছে যে, জালন্ধরে বা সিন্ধুদেশে বোগৃভটের জন্মভূমিতে) যার নাম 
নিকরবুট সেইটাই চিভ্ট, কিন্তু কালঙ্গ নামটি যে ফলের, সেট পৃথক । পরবতর্দকালে 
এদনট পৃথক, এটা ধারণা হওয়াতে পাশ্চাত্য উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা এর একটি নাম বললেন 
Musk Melon এবং আর একটির নাম দিলেন Water 11০1০, এইটাই কাঁলঙ্গ। 
অতএব কালঙ্গ ও চিভ্টের মধ্যে জ্ঞাতৃত্ব থাকলেও এক নয়। ভৈবজ্যগ্রন্থের মধ্যে 
চরক সংাহতাতেই প্রথম এই দ্ট নামের দুটি ফলেরই উল্লেখ দেখা যায়, এই দন 


আহার্যও বটে এবং ভেষজও। চরকের সম্্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ের ৮৩/৮৪ শ্লোকে বলা 
হয়েছে__ 


রপৃষৈর্বারকং স্বাদ গুরু বিষ্টাম্ভ শীতলম্‌। 
মখাপ্রয়ণ্ রুক্ষ মত্রলং ত্ৰপুষংত্বাত। 
এর্বার/কংগ সম্পক্ষং দাহতৃষ্ণ কুমার্তনুৎ। 
কালিঙ্গং চিভিটিংচৈব তদ্ব্ে ভেদাহতেতু তে॥ 


অর্থাৎ ভ্রপৃষ শেসা) ও এর্বারুক কোঁকুড়) এ দুটি ফল স্বাদ, তবে গুরপাক, 
এবং পেটে বায় করে, কিন্তু শীতবীর্ধ, আর এ দুটি ফল মূখপ্রিয় কিন্ত র তবে 


ওয়া) ফলটি মন্্করও বটে। তাছাড়া যোট এর্বারুক বা কাঁকুড় সোট পাকলে 
ওর আমায়ক প্রয়োগ করা হয় 


এর পরই বলা হয়েছে, ওই 


'লতে রাঁঢ অর্থে কাঁঠালকেই উপয্যন্ত বলা 
যায়। অবশেষে ১৮৬৩ খ্টাব্দের এবং ১৮৯৬ খুষ্টাব্দের শ 
নিঘণ্টুর পাদটীকাকারগণ ব'লেছেন__ 


কলিঙ্গং তরমুজ ং চাভটিম্‌ খর্কুজং 


» 


কালঙ্গ ১৮৯ 


নিঃসন্দেহ হবারই কথা, কারণ ১৪। ১৫দশ শতাব্দীর পরই ফারসীভাষা তরবুজ 
এবং খরবূজ এদেশে এ নাম ব্যাপক প্রচালত হ'য়েছে। 


নব্যের সমীক্ষায় 


গুণ ঃ-" ফলের রস মধুর, শীতগুণসম্পন্ন, শক্তিদায়ক, মেদোকারক, কামোন্দীপ্ক, 
পিত্ত বৃদ্ধিকারক ও গুরুপাক। 

ওধার্থ প্রয়োগ £_আয়ুর্বেদমতে পাতা তিন্তরস ও রন্তবর্ধক। কাঁচা ফল পাণ্ডুরোগে 
হিতকর। পাকা অবস্থায় এর রস স্বাদ, কফ-বাত প্রশমক, শ্লেম্মানিঃসারক, ম্রকারক, 
ক্ষন্ধাবর্ধক, তৃষ্মানবারক ও রক্তের পক্ষে হিতকর। কেউ কেউ তরমুজের রস টাইফয়েড্‌ 
রোগেও প্রয়োগের উপদেশ দিয়ে থাকেন। এভন্ন পূর্বে এটা কোন কোন প্রদেশে 
বিরেচনার্থ, শোথরোগে ও কোষ্ঠপারজ্কারক হিসেবেও ব্যবহৃত হ'তো। 


বীজ বলকারক, মেদোজনক, কামোদ্দীপক ও মুত্রকারক। এই বাঁজের তেল বাদাম- 
তেলের পাঁরবর্তে ভোজ্য তেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ইউনানী চাঁকংসকেরা 
উত্ত বাঁজ মস্তিচ্কের হিতার্থে ব্যবহার করে থাকেন। 


পরিচিতি 


ভূমি প্রসারণী লতা, শীতের শেষে ক্ষেতে বাঁজ বসানো হয়, বসন্তে এর বৃদ্ধি, 
লতাগন্নল আকর্ষ ও শিরাযুন্ত। বেলেমাটিতে এই গাছের বাড় বৃদ্ধি এবং ফলও ভাল 


বর্তমানে এই বাংলার ২৪ পরগণার দক্ষিণাঞ্চলে বহ  পারমাণে এর চাষ হচ্ছে। পূর্বে 
ফরাক্কাবাদ ও উত্তর-পশ্চিম অণ্চল থেকেই বৃহৎ আকারের তরমুজ কলকাতায় আসতো। 


১১০ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


বতমানে নিকটবর্তী এলাকার চাষ হওয়াতে সেইগডলে খুব কম আসে। তাছাড়া 
উত্তর-ভারতের গ্রীজ্মপ্রধান অঞ্চলেও এর চাষ হয়। 

এর সংস্কৃত নাম কালিন্দ, বাংলা নাম তরমুজ। হিন্দী নাম মওকা, ও গুজরাটে 
কাঁরঙ্গা নামে পাঁরচিত। বোটানিক্যাল নাম Citrullus vulgaris 5017790. ও 
কামাল Cucurbitaceae. 


ব্যবহার্য অংশ_ ফল ও বীজ। 


লোকায়াতক যোগ 


প্রথমেই ব'লে রাখ, এটি রসবহ স্রোতেই কাজ করে। 


১। ক্লান্তি দূরীকরণে শ্রমজানত ক্লান্তি যতই আসুক তরমুজের শাঁস চটকে 
সেইটাই ছোকে এ রসটা খেলেই ৫।৬ মিনিট পরেই ক্লান্তি দূর হাগে বাবে। 


২। অপদস্টির দোষে__ কাঁচা তরমুজের শাঁস কুচিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে, তারপর 


* র রস ২ চা-চামচ ক'রে ্ 
খাওয়ালে সুন্দর উপকার পাও ‘রে বারে বারে (অন্ততঃ ৩/৪ বার) 


'রে খেতে হবে (খো ছাড়ানো বীজ অন্ততঃ 
৫৬ গ্রাম হওয়া চাই); সরবত ক'রে অন্ততঃ ভারা 


হণ বাদে প্রস্রাবে আর জলা থাকবে না, এমনকি 


হ'লেও এই যোগটিতে খুবই উপকার হবে। ওজন 
৬। সন্ত্পণে_- এই পাঁরভাষাটও আয়ুবেদক 
রী কের কিডনী) কক যে ৷ যাঁরা উপবাস, অনিদ্রায়, অপদৃষ্টি- 


টা নেই তা নয়, তবে 
ওর সঙ্গে একট; কাঁচা দুধ মিশিয়ে খাওয়া ভাল। 57515 


কি যেন হয় শা কি বং তে এক 
কো করার দক্ষতা তো সব ভেষজের থাকে না, কিন্ত তরমনের বীজের সে শর্ত আছে। 
খোসা ছাড়ানো তরমুজের বীজ অন্ততঃ ৫ গ্রাম নিতে হবে, তাকে' জলে বেটে দুধসহ 
€১ কাপ) খেতে হবে, এর দ্বারা অসমবিধেটার সম্মুখীন হ'তে হবে না। 4 


রি 


কালঙ্গ ১৯১ 


নিবন্ধের শেষে জানাই__ভাষাকে সমৃদ্ধ ক'রতে গেলে সব দেশের ভাষাকেই আত্মসাৎ 
ক'রতে হয় জানি, কিন্তু আত্মসাৎ ক'রতে ক'রতে খিচুড়ি এখন জগাখছঁড় পাকিয়ে 
গেল, সে যে কালন্দ ছিল সেটা তো আর আমাদের জানাই নেই, এখন তার ফাস ভাষা 
সাম “তরমুজ” ব’লেই আমাদের কাছে পারচিত। আমরা আত্মভোলা হ'য়ে ওমর খৈরমের 
ভজনা বহুদিন থেকেই ক'রছি; এই তো কিছুদিন আগে আমাদের গলার উত্তরীয় 
ছাড়িয়ে পাঞ্জাবী পরিয়েছে আরব দেশের লোকেরা । তাহ'লে আর ভাষায় দোষ কি? 
কেন? এখনও আমরা প্যান্ট প'রে শ্লোগান দিচ্ছি_“ইংরাজী হটাও”। খুড়ো ঠিকই 
বলতো, “মাথা নেই- মাথা ব্যথা”। 


CHEMICAL COMPOSITION 
Citrullus vulgaris Sehrad 


Analysis of fruit:— Moisture 95.7%; protein .1Z; fat ‘2%; mineral 
matter .2%; carbohydrates 3.8%; carotene (traces); pectine (rich); 
amino acid y-amino B- (pyrazolyi-N)-propionic acid. Analysis of 
seed: — moisture 7-1%; protein 34-32%; fat 44%; carbohydrate 4.8%; 
ash 2.7%; fibre 6:7%; nitrogenous matter (glutelin 94%; peptones 
1.1%); oils 20-40% (myristic 2%; palmitic 76%; stearic 0:1%,; oleic 
35.5% and linoleic 48:7%); enzyme and an amino acid. Analysis of 
seed cake: — moisture 8.6-10-1% protein 98-59%; fat 7%; carbo- 
hydrate 8-142; fibre 19-39%; ash 4-5%. Juice contains: —Citrulline 
0.17%; Pro-vitamin-A (trace) and vitamin-C (trace). 


০০০০১ 


ক্ুল্তু=্ল ত্র [কুকুরশশৌকা] 


এক-একটা ভেষজের নাম অনেক উপাখ্যান ও উপমার প্রতীক হয়, উপারউদ্ড ভেবজটিও 
তার মধ্যে একটি। 


শোৱে আমার গাঁরের জাবনে দেখোঁ, খরডো এই বনমূলোর গাছ হাতে কারে 
হনহন ক'রে যাচ্ছে, জিজ্ঞেস করাতে খনুড়ো বললে যে, জানিস, ওদের বাড়ীর ঘেপ্টুর 
পেচ্ছাবটাপ্রেক্াব) আটকে গেছে, তাই দেখাঁছ এটা শ'কালে 'পেচ্ছাব হয় কিনা। 


শ'কলেই পেচ্ছাব করে, তখন ওতো ক'রতে 


প্রথম প্রহরে প্রভু “ঢেশক অবতার” 
দ্বিতীয় প্রহরে প্রভু “ধনুকে টঙ্কার” 
তৃতীয় প্রহরে প্রভু “কুকুর কুণ্ডল? 
চতুর্থ প্রহরে প্রভু “বেনের পুল” 
এইবার লেখাপড়ায় উচু মহলের চুটুকা শলন-_একুক্মরো লো হায়” অর্থাৎ 
একগলা জলে কুকুর ডুবে থাকলেও সে তার নিজের স্বভাবেই: চেটে চেটে জল খায়! 


কুকুন্দর : ই ১৯৩ 


তারপর গাঁয়ের পাণ্ডতের উপমা, “মুখের গোঁ ফেরানো, আর কুকুরের ল্যাজে (লেজে) 
ঘি-মাখন মাখিয়ে টেনে সোজা করার চেষ্টা, এ দুই-ই সমান।” তাই সংস্কৃতে বলা হয়_ 
“বক্রতাং সহাত”। 

এইবার মহাভারতের কালে আসুন, সেখানে দেখবেন_“অশুচিও কুকৃকুরৈদর্ক্টা”, 
অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য অন্য কোন প্রাণী দেখলে অত দাঁষত হয় না, কুকুরের দ্বাম্ট পড়লে 
যতটা হয়। 


ik 
& এই কুকুরের দৃষ্টিতেই তো মহাভারতের অত বড় বজ্ঞকাহনীর সব্্রপাত। 
- এমনি কতই না উপমা দেওয়া হয়েছে এই কুকুরকে নিয়ে_যেমন “কুকুরে ঘুম”, 


“কুক্ধরীর যৌবন”__এত উপমা এই কুকুরকে সামনে রেখে। এখনও বৌদকের ঝাঁপ 
৷ খ্দীলান, সে আর এক পর্ব 


১৯৪ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 
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যাক, আলোচ্য ভেষজের নামকরণ নিয়েও একটু বিতণ্ডা আছে। পাঁণ্ডাত বুলোটনে 


বেরদুলো যে, “কুক্করাঘ্রেয়ঃ” এর নাম। সেই কুক্ুরাঘ্রেয়ই পরবর্তী স্তরে হায়েছে, 
“কুকুরশোঁকা”; ব্যাকারণের পশ্ডিতরা বলেন, এই ভেষজটির পাতার গন্ধটা যেন কুকুরের 


গায়ের গন্ধ, আবার কেউ (কেহ) ব্যাখ্যা করেছেন, কুকুর এর গন্ধ শনুকে নিজের শরপর 
সুস্থ আছে কিনা সেটা বিচার করে। 


তবে হিন্দি ভাষায় কুকুন্দর নামে যে গূল্সাটকে পারচিত করা হ'য়ে থাকে, এবং মহারাম্ট্রের 
্রচালত ভাবায় সামান্য পারবর্তিত হ'য়ে অর্থাৎ কুকুরোন্দা হয়ে যেটি পারাচিত, সেই 
বনজ গল্মাটিকেই, ১৬শ শতকের ভাবপ্রকাশ (ভাবামশ্র প্রণীত হানি উত্তর প্রদেশের 
মথরাবাসা) গ্রন্থে এটি সান্নবোশত হয়েছে। অনঃবাদকগণ বলেছেন, এই কুকুন্দরই 


বা কুকুরশোঁকা। এ তো গেল, এদিকে শব্দরজ্াবলীতে কুলাহল নামে যে বনোধাঁধর 


১ রর ৮) iy 
অন্যায় সংরসাদিগণের ৩১ শ্লোকে কুলাহলের উল্লেখ। টাঁকাকার অরুণ দত্ত কুলাহলকে 
বলেছেন “ভূকদম্ব” (SPphaeranthus indicus) 


ভেষজের তালিকাটি বহুপূর্বে সুশ্রতগ্রন্থের সৃত্রস 
উল্লেখিত হায়েছে। সেখানেও ওটি সনরসাদিগণে 


£৭ এর পরের আক্বত যেন রমণীর গোপন অশোর ন্যায়, এই নামশব্দটি সম্পর্কে 

টাকা করা হয়েছে, কুংকুতীসতং বুন্দরংআবর্তাকারং স্রীণাং এব কামিনা। কথা আরও 

লা চাও জানাই প্রদেশেভেদে তার নাম যাই থাক্‌, গুণ তো একই-_সেইটাই 
রি || 


ওধার্থ প্রয়োগ পাতার রস মারচ ক পকার 
৭ ইস মারচ সহযোগে রক্তার্শে খাওয়া র পাওয়া 
বায়, তাছাড়া এর রস রন্তরোধক হিসেবেও কাজ করে। বি 


পরিচিতি 


ছোট গল্মজাতীয় উদ্ভি ! ১ই--২ ফন্ট উচু হতে দেখা যায়, কাণ্ড রোমশ। এটি 
না ভন পাতা ও কা্ডের সংযোগস্থল থেকে ছোট ছোট. শাধাও দের হির। পাতা 
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কুকুন্দর ১৯৫ 


ডিম্বাকার কিন্তু বোঁটার দিকটা ক্রমশঃ সরু, কিনারা ঢেউ খেলানো, সুক্ষ্ম রোমশ, 
মনে হয় যেন পশম দিয়ে তৈরা, কিন্তু এতে একটা গন্ধ আছে এবং সোঁট কুকুরের খুব 
প্রিয়, তাই এই গাছ শুকলেই মূন্রত্যাগ করে, এইজন্যই এর প্রচালত'নাম “কুকুরশোঁকা”। 
গ্চ্ছবদ্ধ ফুল হয়, ভেতরটা একটু হলদে, পরে সেটা বীজকোষে পাঁরণত হয়, এই 
বীজগাঁল দেখতে অনেকটা সোমরাজী (Centratherum anthelminticum.) 
বীজের মত, এবং এর ছোট প.চ্ছ হয়, যার জন্য সে প্যার্যাসুটের মত উড়ে যেতে পারে, 
এইভাবেই সে তার বংশবিস্তার করে। 

এই গণের প্রায় ৬০টি প্রজাতি সমগ্র এশিয়া, আফ্রিকা ও অক্ট্রেলয়ায় বর্তমান। 
এটি বন্যগুলম, তবে বিশেষভাবে ভারত, শ্রীলঙ্কা ও সিঙ্গাপুরে দেখতে পাওয়া যায়। 
এর সংকৃত নাম কুকুন্দর, বাংলায় প্রচালত নাম কুকুরশোঁকা, বনমূলো ও হিন্দীতে 
কুকুরোয়ান্দা নামে পরিচিত। বোটানিক্যাল নাম Blumea lacera Dc. ও ফ্যাঁমাল 
Compositae. 

ব্যবহার্য অংশ__ সমগ্র গাছ। 


লোকায়াতিক যোগ 


প্রথমেই ব'লে রাখি, এই কুকুশিমার রস রসবহ স্রোতেই দ্রুত কাজ করে। 

তবে আর একটা কথাও জানিয়ে রাখ, সব থেকে অস্মাবধে কি জানেন_কোন্‌ 
প্রজাতির কুকৃশিমার গাছটা ব্যবহার করা উঁচত সেটাকে চিনে নেওয়া, কারণ পাশ্চাত্য 
উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের মতে এই ধরনের ১৮ প্রকার গাছ দেখা যায়, সেটার পার্থক্য জন- 
সাধারণের বিচার ক'রে নেওয়া একরকম অসম্ভবই বলা যেতে পারে। তবে গাঁয়ের 
লোকের ধারণা, যে গাছটাকে শুকে কুকুরে প্রস্রাব কারে সেইটাই কুকুরশোঁকা বা কুক- 
1শমার গাছ; কথাটা কিন্তু ঠিকই। 

১। প্যরাতন পেটের দোষ, কিম্বা পুরাতন আমাশায়_ এর বিশেষ লক্ষণ হ’লো, 
মলের সঙ্গে আম সর্বদা প'ড়বে না, আবার পেটের দোষও তেমন বোঝা যায় না, কিন্তু 
তাঁদের উপসর্গ হয়, ভোরের দিকে মুখটা শদকিয়ে যায়, আর একট করে জল খেতে 
হয়, এটা কিন্তু িপাসার জন্য তাঁরা জল খান না, মুখটা শরীকয়ে যাচ্ছে, তাই এক্ষেত্রে 
বুঝতে হবে যে তাঁর রসবহস্লরোত িকারপ্রচ্ত হ'য়েছে এবং শোষণ আসছে। এক্ষত্রে কুক- 
শমার শিকড় ৪-৫ গ্রাম (কাঁচা) (শুল্ক হ'লে ৩ গ্রামের) একটা টুক্‌রো নিয়ে মূখে রাখতে 
হবে এবং মাঝে মাঝে একটু চাবয়ে ওই' রসটা গ্রহণ ক'রতে হবে। এর দ্বারা মুখের 
শোষণটা ক'মে বাবে । তাছাড়া ওই রসটা পেটে গেলে পুরনো আমাশা ও পেটের দোষটা 
কেটে যাবে। 

২। অজীর্দ দোষে_ এই অজীর্ণ রোগটা প্রকৃতপক্ষে কোন মৌল রোগ নয়, বায়, 
পত্ত এবং কফের এক একটিকে প্রধান ক'রে আগ্নিমান্দ্য হ'লে তবে এই রোগাঁট উৎপন্ন 
হয়। এই রোগাঁট ঠিক যেন গঙ্গাসাগরের মত। কোথাকার কোন্‌ নদীর জল যে এতে 
মিশেছে তার ঠিক নেই, অর্থাৎ এই রোগাঁট পিত্তজন্য আগ্নমান্দ্য হ'লেও হবে, কফজন্য 
আঁগ্নমান্দ্য হ'লেও হবে। তাছাড়া বায়ুর জন্য অশ্নিমান্দ্য হলেও হবে। আবার খাতু- 


» বিকারের কারণে যে অগ্নিমান্দ্য দেখা দেয় সেটা থেকেও অজীর্ণ রোগ এসে যায়। 


তাই বলছি, এ যেন সাগরসঙ্জাম। এটা তো গেল একটা দিক, এর আর একটা 'দিকও 
আছে যেমন অনিয়মিত আহার চ'লছে, শরীরের অপদাম্ট আছে, তার উপর অত্যাধক 
পাঁরশ্রম ক'রতে হচ্ছে, এ অবস্থাটা চ'লতে থাকলে অজীর্ণ যে আসবে না এটা ভাবা 


১৯৬ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


উচিত নয় -আসবেই। অনেকে এ সময় ওই কষ্টটা লাঘব করার জন্য, একটা পান মখে 
রেখে কষ্টটা লাঘব ক'রতে সচেষ্ট হয়ে থাকেন। উদ্দেশ্য এর দ্বারা পেটে একট লালা 
যাবে তো, তার দ্বারা ক্লান্তটা একটু দুর হবে। এক্ষেত্রে এইটাই ধরে নিতে হবে বে, 


তাকে গরম ক'রে তা থেকে এক চা-চামচ রস সকালের দিকে একবার এবং বৈকালের 


দিকে একবার খেতে হবে, তবে একট; দুধ মাশয়ে খাওয়াই ব্যবস্থা । প্রথমে একবার 
ক'রে খাওয়াই ভাল। আর একটা কথা জানা দরকার যে, কোন সময় গরম অবস্থায় 
কোন জিনিসই 


খাওয়া সমীচীন নয়। পান খাওয়ার অভ্যাস থাকলে সেটা ত্যাগ করাই 
উচিত, তবে যাঁদ র্তাপত্ত দেখা দেয় তাহ'লে বন্ধ করতে হবে, নইলে নয়। 

৩। চোখে ঠাণ্ডা লাগায়__ যাঁদের চোখে ঠাণ্ডা লেগে চোখ কর্‌কর্‌ ও টন্‌টন্‌ 
ভরে লাল হস ফুলে যায় এক্ষেত্রে ওই কুক্াশমা গাছের হলদে ফল অল্প গরম 
জলে ধুয়ে নিয়ে, সেটা হাতে র'গড়ে তা থেকে এক ফোঁটা রস চোখে দিতে হবে। 
আর ওই গাছ সমলে মাহি কারে বেটে তা থেকে নিংড়ে রস নিয়ে সেই রস চোখের 
চারপাশে লাগালে চোখের লাল হওয়াটা কেটে যাবে। 


নাচ্ছে, যার জন্য রসবহ স্রোতের তাপটা মন্দীভূত হওয়াতে 

দুটো ফুলে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে 

২ শিকড় পা দ্টতে প্রলেপ দিলে ওই ফুলোটা 
আর হবে না। 


CHEMICAL COMPOSITION 
Blumea lacera 


The herb gives 0.085% of essential oil containing Blumea camphor- 


চে 


০৪ 


স্পভুস্পভ্ী [গোলাপ] 


এটা তো ঠিক যে, চলতি ভাষারও যেমন কোন জাত নেই তেমান নামেরও। কেন 
সেটা ব'লাছ__এই দেখুন না, আমাদের কাছে “গোলাপ” মরদেশে “গন্লাব”। আমরা 
বালি এটা ভারতের ফুল নয়, বাঁহরাগত, তাই পুরোহিত ব্রাহ্মণরা এ ফুল ঠাকুরের 
পায়ে অর্থ দিতে নিষেধ করেন, কিন্তু বংশপাঁরচয় নিলেই দেখা যাবে ওমা, এ তো 
আমাদেরই দেশের। এই যেমন জয়পুরের কালীবাঁড়র পুরোহিত বংশ-ধামার মত 
পাগড়ী, আর পায়ে টিকিওয়ালা নক্‌শাই নাগরা জুতো, রাজপন্তের মত চেহারা 
দেখে কে বলবে &।৬ পুরুষ আগে এ'রাই এই ভাটপাড়ারই বৈদিক বামুন ৷ সেই 
রকমই আমাদের এই গোলাপ। এর হাঁড়ির খবর নিতে নিতে এগিয়ে গেলে দেখা 
যাবে, এটা হ'লো বুনো শতপন্রী, বার অপজ্রংশ নাম “শেউীত"; আবার তারই রাশ 
বাশি) নাম সূমন। এটা পার্বত্য হ'লেও মরন অঞ্চলে বেশী হ'তো, তাই ওসব অঞ্চলে 
বেশ পাঁরচিত ‘ছল, শুধু তাই কেন, মাটি, আবহাওয়া, জলের গণে তার গন্ধ হয় 
মনোরম, দেখতেও হয় বড়, এবং রঙের জৌল.স ফেরে, তাই বুনো গোলাপ আর শেউতী 
থাকে না। 

এই ধরনের আরও একট? পুরনো গল্প কার, আমাদের পণ্টসতীর মধ্যে দৌপদাীর 
বাপের বাঁড়র দেশের রাজধানীর নাম ছিল “কাম্পজ্ল নগর", সেই কাম্পিজ্লনগরাট 
এখনকার উত্তর পান্তাল, আবার কেকয়ীর বাপের বাঁড় ছিল এখনকার মুলতানে, তখনকার 
নে তার নাম ছিল “কেকয় দেশ”, আবার পরবর্তীকালে সেই শিশহপালের চেদী- 
বাজ্যটা, এখন সেটা জব্বলপুরের আশপাশ। এককালের প্রসিদ্ধ দেশ “অবন্তী”-র 
এখনকার নাম মালব। এই-ই তো কালের বিবর্তন। 


১৯৮ চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ 


মহাভারতের কালে 


ie 


মহাভারতের বনপর্বের ৩৮ অধ্যায়ের ২১ শ্লোকে শতপন্রী ব'লে যে একটি কুলের 
নাম পাওয়া যায় সেই শতপত্ৰীই ভাষার আবর্তন 'ববর্তনে হয়েছে “শেউাতি"। তবে 
হ্যা, এটাও ঠিক যে, শতপত্ৰ নামটি পন্মফনুলেরও আছে, কিন্তু শতপন্র নামটির পর্বার- 
বাচী শব্দগালর মধ্যে কোথাও সুমনঃ শব্দ নেই।.আয়ুর্বেদের [নঘণ্টগ্রন্থের যেখানে 


০ 


শতপত্রী ১৯৯ 


4. করে, সেখানকার উপাখ্যানাংশ হ’লো নল দময়ন্তীকে বনের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছেন, 


তখনই তাঁর বিলাপে এই নামের উল্লেখ । সেখানে বলা হ'য়েছে_ 


“ইমামাঁসত কেশান্তাং শতপত্রী নিভাননাম্‌” 


অর্থাৎ সেই ঘন কালো চুলের মাথা আর ফোটা শতপন্রীর মত মুখ। এখানে 
মুখের তুলনা গোলাপেই মানায়। পদ্মের পাপাঁড়র শোভা তো চোখে। 

এরপর সমন নামের খোঁজ পাওয়া যায় মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ৯৮ 
অধ্যায়ে ১৯ শ্লোক থেকে৷ ওখানের বন্তব্য, ভষ্ম তখন মৃত্যুশয্যায়, শ্রীকৃষ্ণ সহ উপস্থিত 
হয়েছেন যুধিষ্ঠির প্রভাত। অতবড় প্রবাণ ব্যান্তর কাছে তাঁর অতীত জীবনের সাত 
জ্ঞানভাণ্ডার থেকে বহন তথ্য আহরণ করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। একের পর এক প্রসঙ্গ 
উত্থাপন করেছেন যুধিষ্ঠির, আর ভীম্মও সেসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন নানান 
ইতিহাসের মাধ্যমে, আর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ব্দাধান্ঠর প্রশ্ন ক'রেছেন 
গৃহস্থের প্রাতাঁদনের কর্তব্য কি আর করণীয়ই বা কি কি। ভাম্ম প্রায় সবই বালতে 
ব'লতে উপদেশ দিচ্ছেন। প্রসঙ্গত যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ ! এই যে নানান উপহার 
দরে দেব-আরাধনা, সেইসব উপহারের মধ্যে দেবতাদের উপহারে সর্বাধিক প্রিয় কিঃ 

ভষ্ম বললেন দ্যাখো, দেবতাদের প্রণীত হয় অমৃত লাভে। সেই অমতের 
বহ্প্রকার ভেদ। তবে মর্তালোকের অমৃত সর্বাধিক সংগন্ধি কুস্মম; আবার সেই 
সগন্ধি কুসুমের মধ্যে বে কুসুমের গন্ধে মন প্রসন্ন করে এবং অপ্রর্ব রূপ ফোটায়, সেই 
স:মনই শ্রেষ্ঠ। সেইটাই বলা হ'য়েছে_ 


মনো হয্রাদয়তে যস্মাৎ শ্রিয়ং চাপ দধাতি চ। 
তস্মাৎ তু সুমন প্রোন্তঃ নরৈঃ সকৃত কর্মীভঃ॥ 


অর্থাৎ সংগান্ধি কুসুম অনেক আছে কিন্তু শন্ভকর্মশালী ব্যন্তিই সংগ্রহ করেন 
“সুমন”। তারই দ্বারা।তাঁদের মন প্রসন্ন হয়। আর সেই প্রসন্ন মন হওয়ায় দেবতাবন্ন 
স্কৃত সম্পন্ন ব্যান্তীদগ্ণকে সর্বপ্রকার শুভ ফল দান করেন। 


বৈদ্যকের নাথ 


মহাভারতের এই উক্তি থেকেই আমরা ধারণা কার, কুসুমের মধ্যে সুমন নামের 
কুসনমাঁটই সম্ভবত আমাদের চালত ভাষায়_গোলাপ। কারণ প্রসন্ন রূপ, প্রসন্ন গন্ধের 
ফুলের সংখ্যা অনেক, যেমন চাঁপা, পদ্ম, যদুই, মল্লিকা সকলেই, তবুও উৎকৃষ্ট জাতির 
একটি গোলাপ যেন সবারই শিরোভাগে অবস্থান করে। ভারতীয় আয়ুবেদিশাস্তের 
নঘ্টগ্রল্থগযলির মধ্যে ১৫দশ শতাব্দীর রাজানিঘণ্ট; এবং ১৬ শতকের ভাবপ্রকাশ 
উভয় গ্রন্থেই দেখা যায় শতপত্রীর ভৈষজ্য বিবরণ। তবে ১৫দশ শতকের রাজানঘণ্ট্‌- 
কারই সুমনার উল্লেখ করেছেন। তারপর বর্তমান ভারতের প্রদেশগীলর মধ্যে এ 
গোলাপাঁট্র নাম বে বাংলায় কাঁববন্দ শেউতি বলেছেন সে ভাষা তো আজও [হন্দীতে 
শেউীত গোলাপ, কর্ণাটে সেং বাতজ্ঞে, গুজরাটে শেবতী অথবা কাঁটা শেউীতি। সেই- 
জন্যই বলাঁছলাম, অনেক নাম হারিয়ে গিয়েছে তবে কচ্তুটি হারায়ান। রাজানঘণ্ট,কার 
এই শেউাঁত বা গোলাপের সম্বন্ধে বলেছেন 


২০০ 


চিরঞ্জীব বনোষাধ 


Rosa Maschata 


গিন্ধা শতদলা স;কৃত্ত শতপন্রিকা। 


মন স্ফোট হরা রুচ্যা সুরাভঃ পত্তদাহনঃৎ॥৮ 


A 


শা 


ঞ 


শতপত্রী ২০১ 


এই গোলাপাটর ভৈবজ্য শক্তিটিকে বৈদ্যবৃন্দ রসে, বীর্যে এবং বিপাকের ক্ষেত্র 
যেভাবে ব্যবহার ক'রে আসছেন, সেটি খুবই সিদ্ধ ফলপ্রদ বলেই আজও সমভাবেই 
প্রচালত। অর্থাৎ এটি রসগত স্বভাবে তিন্ত, বার্যগত স্বভাবে শীতবীর্য আর {বপাকগত 
ক্ষেত্রে কষায়। আমরা রসগত প্রাধান্যমূলক দ্রব্যকে আহার্য কার, আর বা্যগত প্রাধান্য 
থাকলে তাকে ভেষজরুপে ব্যবহার কাঁরি। যেখানে বীর্ষপ্রাধান্য অর্থাৎ ভৈষজ্যগুণসম্পন 
সেখানেও আমরা প্রয়োগ কাঁর। বের্তমানে আধ্বীনক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানকগণও তাই করেন) 
একে একট সহজ করে ব'লতে গেলে, যখন স্থানক প্রয়োগ (Local application) 


অব্যন্ত তিন্তরসের ক্রিয়া প্রকাশ করে। আর রসায়ন জন্য যখন প্রয়োগ করা হয় তখন 
সে কাজ করে তার কার্যগত শান্তিতে এবং বিপাকে যেহেতু কষায় রস সেই হেতু বায়ই 
তার মৌলগঠনে ওতপ্রোত হয়ে আছে, তখন এটি কফনিঃসারণের সহায়ক হয়, যেহেতু 
কৰায়৷ রস বায়; ও পার্থিব শান্তির দ্বারা উদ্ভূত। অপরপক্ষে পিত্তেরও শমন হয় অর্থাৎ 
পত্তকে স্বাভাঁবক করে। 


প্রশমক ও মেদোজনক। 
ওষধার্থ প্রয়োগ_ ফুল মাথার যন্ত্রণায়, চক্ষরোগে ও আঁতাঁরন্ত ঘর্ম নিঃসরণে 


িতকর। 
কাঁচ মুকুল ধারক ওষধ হিসেবে ও শিরঃপাঁড়ায় বহুল ব্যবহৃত হর অনেকের 
মতে এটা দেহের আঁতীরিন্ত সন্তাপ দূরীকরণে সহায়ক। 


পাঁরচাত 


ঘন কাঁটাবিশিষ্ট গল্মজাতাঁয় উদ্ভিদ্‌। পাতা দেখতে অনেকটা গোলাকার ও 
গকনারা করাতের মত: খাঁজ কাটা ৷ কচি কাণ্ডের অগ্রভাগে ঘন পাপাঁড় বিশিষ্ট ফল হয়, 


কোন ‘কোন প্রদেশে জলবায়ু এবং মাটির গুণে ফণ্লের, র র 
ঘটে। বিন রঙের গোলাপ হয়। ফল অনেকটা টোপা কুলের মত, তবে আর একটি 
কথা বলে রাখ, এর বাঁজেও গাছ হয়, তা কদাচিৎ কিন্তু কলমেই গাছ হয় এবং তাতেই 


ফুল হ'য়ে থাকে। 
এই গণের (0০785) প্রায় ৩০ট প্রজাতি বর্তমান। এদের মধ্যে ৯টি প্রজাত 


ভারতের বাভিন্ন অণ্ুলে, বিশেষ করে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিহার, উত্তর প্রদেশ, 
অমৃতসর ও তৎসান্নীহত অঞ্চলে চাষ হয়ে থাকে। নঘণ্টুকারদের মতে এর নাম শতপন্রী, 
বাংলায় প্রচলিত নাম গোলাপ ও হিন্দী এবং ইউনানীদের কাছে গুলাব্‌ নামে পারিচিত। 
বোটানিক্যাল নাম Rosa damascena Mill. ও ফ্যামিলি Rosaceae. 
ব্যবহার্য অংশ_ ফুল! 
লোকায়তিক যোগ 


উঁধধাথে ব্যবহার হয় ফল! এটি প্রধানভাবে কাজ করে রসবহ স্রোতে! 


২০২ চিরঞ্জীব বনোষাধ 


৯। অরটি রোগে অরুচি কথাটি যেমন পাঁরচিত, রোগটাও তেমনি' অনুভূতির ৷ 
রোগাঁট যাঁদ দেহে হয়, তবে সে রোগ মনে এবং হৃদয়েও হয়, যার ফলে হুদ্‌রোগের 
সংষ্টি হাতে পারে। এই জন্যই অরুচি দেখা দলেই ভিতরে ভিতরে একটি সুক্ষ 
রোগেরও সৃষ্টি করে, সেটা হ'লো, মাঝে মাঝে গলার স্বরটা একট. চেপে যায়, এটা 
সর্বদা থাকে*না। অতএব অরুচিকে উপেক্ষা করা উচিত হবে না। এক্ষেত্রে কাঁচা গোলাপ 
ফণ্ল ৫১০ গ্রাম জলে বেটে অল্প চাঁন বা ২ চা-চামচ মধু মিশিয়ে এক গ্লাস সরবত 
করে প্রত্যহ একবার কারে খেতে হবে। এর দ্বারা ওই অসীবধেটা চলে যাবে অর্থাৎ 
অরদটটার উপশম হবে, অবশ্য কয়েকদিন খেতে হবে। 


২। পিত্ত বমনে_ জ্বরে, রৌদ্র লাগায়, অজনর্ণ হ'লে প্রায়ই বমি হয়। সঙ্গে 


গায়ে হাতে জবালাও থাকে, এই সময় গোলাপ কুড় (আধ ফোটা) বেটে সরবত করে 
খেলে এট কমে যাবে। ফুলের কুণড় ৫।৭ গ্রাম হ'লেও চ'লবে। 


৩। কুজ্ঠের প্রথমাবস্থায়__ এর সাধারণ লক্ষণগদাল এই গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডে বলা 
হারেছে; এইসব লক্ষণ দেখা দিলে গোলাপফুল / 


৫। অপুষ্টিতে__ তা শিশু বন্ধ, যুবক যে বয়সেরই হোক্‌ না কেন, গোলাপ 
নি জেলা হরে তা গাজর নত ২ লাক হামা 
বয়সাননপাতে মানা হিসেব ক'রে দিতে হবে; তবে একটা কথা ব'লে রাখ_একট:- 
আধ; বেশী খেলেও ক্ষাত হয় না। 

পা প্রস্তুত বাটা এখানে ব'লে রাখি_ এই হালঃলার ইউনানি নাম “গদুল্‌কন্দ্‌” 
হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলে এই নামেই পাঁরচিত? কাঁচা গোলাপ পাপাঁড় যত পাঁরমাণ 
বিলে) ততটা চান মিশিয়ে চটকাতে হবে, বেশ: খানিকটা অয চত লন 
দিতে হবে। সন্ধ্যার দিকে ত 


গল, সেখানে বলা ২২ 
বাড়িয়ে বস; জাবন্তি সপ্তমো নোপলভাতে। 
প্রমত্ে 


প্রমদা কামুকেষবর্থা 5 যাজকাঃ। 

রাজা বিবদমানেষ নিত্যং মুখে পান্তা 
অর্থাৎ এ সংসারে ছ'জন ডে ধরনের লোক) 'দাব্য বেচে থাকে (১) যে দেশের 
ঢা বত মাতাল হবে; চোরেরা তত ফযাততি বেঁচে থাকবে। (২) রোগ' যত বাড়বে" 
চিকিৎসকদের তত দীর্ঘ সুস্থজীবন 


নাভ হবে। (৩) ব্যাভচার যত বাড়বে, মেয়েদের 


মা, 


মূর্্বা ২০৩ 


বাড়-বাড়ত তত হবে। (৪) ব্বুক না বুঝুক পৃজো-পার্বনের অনুষ্ঠান যত বাড়বে, 
পুরোহিত তত খুশীতে থাকবে। (6) দেশে মত-বিরোধ যত্‌ হবে, রাজার রাজত্ব তত 
কায়েম হবে। (৬) দেশে নিরক্ষর বত বেশ থাকবে, পণ্ডিতদের দাপট তত বাড়বে 
সপ্তম নাই, কিন্তু বর্তমানে আয়বেদীয় চাকৎসকের ভূমিকা বেন শ্রাদ্ধবাঁড়র 
তাঁন্টদার ব্রাহ্মণের মত। বৃষকান্ঠ জড়িয়ে বসে থাকা, আর ঘণ্টা বাজানো এবং মৃতের 
স্বর্গলাভের জিগির দেওয়ার মত আয়ুবেদের গুণগাণ করা। 


CHEMICAL COMPOSITION 
Rosa damascena Mill 


The flower contains: — Essential 01] (citronellol 45.51%; and geran- 
101); volatile oil .05%; ketone 1%; a bitter principle; tanning matter 
23%; fatty oil; organic acids. The red colouring matter consists of : — 
Cyanin (9-10%); quercitrin and dyestuff. Pollen from the flower 
contains: — Carotene 0.76 mg/100 g; sugars 1% and chlorogenic 
acid (1:5%). “Hips contains:—The pigments lycopene. f-and B- 
carotenes; rubixanthin; zeaxanthin; xanthophyll and taraxanthin. 


State Institufe of Fdvoafion 
P.O. Banipure 24 Parganas. 
Wast Bengal. 


“মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং"_অর্থাৎ অপ্রিয় হ'লে সত্য কথাও ব'লতে নেই_এই নীতি 
অনুসরণ ক'রতে ক'রতে আমাদের ভাষায় অথবা সংস্কারে কিংবা সমাজজাবনে 
জগাখচুড়ি পাকিয়ে বসে আছি। তবুও আজ আমার ভূমিকা কিন্তু “কালাপাহাড়ী”॥ 


২০৪ চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ 


সত্য কথা ব'লতে ক ব্ৰাহ্মণ্য পররোহিততন্্র অনেক সংস্কারই গ্রহণ করেছে জৈন 
বৌদ্ধদের কাছ থেকে। ধরুন, এই যে আমরা অন্পপ্রাশন এবং উপবাত ধারণে এবং মৃত্যু 


কালে অশ্গ প্রায়শ্চিত্ত করার আগে মাথা মুড়িয়ে ফেলি, তা তো জৈন বৌদ্ধদের 
থেকেই নেওয়া, তারপর পণ্চপ্রদীপ দিয়ে আরান্রিক (আরাত) করা, সেও তো 
পণগ্রাস, পণ্তত্, আত্মশুদ্ধির ভাবনা এমনি কতাঁকছুই তো গুদের কাছ থেকে 


আর আমরা যেসব জাতকর্ম, উপনয়ন অর্থাৎ 


উপবাঁত S 
সংস্কার বিধান করি, এগুলো কিন্তু বৈদিক 15115 


বোদিকৈঃ কৰ্মাভঃ পণ্যে নিষেকাদি 
কার্যঃ শরীর সংসকারঃ পাবনঃ প্রেত্যচেহ চ। ' 


অধ বোরো পানির সংস্কারগীল করলে চোতুবরে'র জনয) মান ্ীহক ও 


আচরণ 
ওঁদের 
আনা। 


Fo 


মৃ্্বা ২০৫ 
পারাত্রক শুভ লাভ করে। এ সংস্কার গ'ড়তে হবে গর্ভাধান থেকেই। এইসব সংস্কারের 
মধ্যেই আছে উপনয়ন, উপবাঁত ধারণ প্রভাত । এই উপবীত ধারণে কোন বর্ণের ব্রাহ্মণ, 
ক্ষাত্রয় বৈশ্য) কা বস্তু ধারণ ক'রতে হবে তারও বাঁধি দেওয়া আছে; শুধু তাই নয়, 
শেখলাকে. বেধে রাখার জন্য কি "সুরের সেতো) প্রয়োজন সেটাও বলা আছে। 
যেমন-_ব্রাহ্মণের হবে ম:ঞ্জতৃণের সুতো, ক্ষত্রিয়ের হবে মুর্বার সুতো আর বৈশ্যের 
হবে শণের সৃতো। এই মর্বাই আমার নিবন্ধো্ত ভেষজ। এটা কিন্তু বৈদিক অর্থাৎ 
বেদে এর নামোল্লেখ আছে; তাছাড়া বৈদিক সংঁহতার পরবতাঁকালে এই মুর্বা ভেষজ 
বহ প্রকারে অনুশনীলতও হয়েছে টনি তা চরক সংহিতা ও সমশ্রুত সংঁহতায় স্থান 
পেয়েছে বেশ উল্লেখযোগ্য স্থানে, এবং সেই অনুশীলনের পরে সারা ভারতেই কেবল 
একটি ক্ষেত্রেই নয়, বৈদ্যবৃন্দের ব্যবহৃত লোকায়াতক যোগের বহু ক্ষেত্রেই তাঁদের 
অভিজ্ঞতায় মূর্বার কাণ্ড ও মূল ব্যবহার ক'রেছেন। 


মূর্বে অপাং গল্ভন্‌ সীদ মা ত্বাহৃৎ শোণিতী। 
আঁভতাপ্‌সা হ্যগ্নবৈশ্বানর আঁছন্নপন্রা অনুবীক্ষথ। 


(অথর্ববেদ, বৈদ্যককল্প_৫। ৫২।৭৭) 


এই সম্তটির মহাঁধর ভাষ্য করেছেন_ 


মূর্বে মা নত্বং বনস্পতিঃ ; অপাং গম্ভন্‌ জলানাং গম্ভান গভীরে- 
স্থানে জাতাঁস ত্বা হৃৎশোণিতী সীদ ইতি উপস্থাতারঃ আহবয়ান্ত, 
মা অভিতাপ্‌সি মা বৈশ্বানরঃ অশ্নিঃ ত্বা আভসন্তাপ্াঁত। ত্বং 
আচ্ছিন্নপন্রা সততঃ অন্বীক্ষস্ব অনার্তা ভবাঁস। 


এই ভাষ্যাটর অর্থ হ'লো-তুমি মূর্বা, তুমি বনস্পাঁত নও, জলের কত' গভীর 
স্থানের রস তুমি গ্রহণ করে জন্ম নাও। হৃদয় ও শোণতেই অবস্থান কর, যারা উপস্থাতা 
তাঁরা এই বলেই' তোমাকে আহবান করেন, তুমি আভতপ্ত হও না, আগ্নও তোমাকে 
আঁভতপ্ত করে না, তুমি আঁনরপত্রা হয়েই আর্তজনের আর্ত দুর কর। 


বেদস্‌ন্তির বন্তব্যে দেখা যায়, “তুমি হৃদয় ও শোণিতেই অবস্থান কর।” 


সংহিতাকালের সমীক্ষায় 


মূর্বা ভেষজটি চরক সংহিতার সত্রস্থানের চতুর্থ অধ্যায়ে। ম্বার অন্যতম দুব্য- 
শান্তাট' স্তন্য শোধনে ব্যবহার করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তাছাড়া চিকিৎসাস্থানের 
১৫ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে অপস্মার রোগেও ব্যবহারের উপদেশ। এভিন ওই স্থানের 
২৩ অধ্যায়ে পিত্তজ বমনে কেবল আতপচাল ধোয়া জলের সঙ্গে মূর্বার মুল বেটে 
খাওয়ার উপদেশ। 

স্রুতের উত্তরতন্বের ৩৯ অধ্যায়েও বলা হয়েছে, যেকোন জবরে মুর্বামুলের 
রস খুবই উপযোগণী। এইসব ক্ষেত্র ছাড়া একাদশ খল্টোব্দের চক্তপাণি দত্ত প্রণীত চকুদ্ত 


সাতে তা নিলে কারণ লোকা তিক: বাহারে রান ভক ও ভালভাবেই 


লাগানো হয়। এর সংস্কৃত নাম মরদবা, বাংলা নাম 
ভহিত। নাম Sansevieria 
Haemodoraceae. 


ব্যবহার্য অংশ- মূল। 


চু ত মরুল নামে 
Toxburghiana Schult ও ফ্যামিলি 


লোকায়াতক যোগ 


ম্বা মূল কাজ করে রসবহ ও রন্তবহ সরোতে। 
১। বিষম জবরে__ বা বাতা প্রা, তাঁদের জর হও 
চিকিৎসা না হ’লে ভিতরে জবর থেকে বায়, শের 


অনিয়মে জর আসে, মাথাটাও ধরে, 
কাঁধে ভার বোধ হয়, ওই সময় ১০-১৫ গাম বা মুল কোঁচা) একট: থে'তো করে 


মদব্ব ২০৭ 


তারপর তাকে ২ কাপ জলে সিদ্ধ করার পর আন্দাজ এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছে'কে 
এ কাথটা সকালের দিকে অর্ধেকটা এবং বৈকালের দিকে অর্ধেকটা খেতে হবে। এইভাবে 
তৈরী করে ২।৩ দিন খেলে জবর কমে যাবে এবং ৫1৬ দিনের মধ্যে জবর ছেড়ে 
যাবে। 

২। বমনে- পিত্ত পড়ে বাম হ'তে থাকলে এর কারণ থাকতে পারে ক্রোধ, 
উপবাস, তাপ লাগানো, শরতের রোদে ঘোরা, মাথায় রোদ, পায়ে জল বা ঠাণ্ডা 
লাগালে পিত্তাবকার হয়। তার জন্য উাঁক ওঠে, পরে কেবলই পিত্ত বমন হয়__ওই সময় 
মুর্বা মূল ১০ গ্রাম থে'তো করে, তা থেকে রস নিংড়ে নিয়ে যে রস হলো, তার দ্বিগুণ 
আতপ চাল ধোয়া জল নিতে হবে, তারপর তাতে আধ চা-চামচ চান মাশয়ে (চাল 
ধোয়া জলটা একট বেশী ক'রে হওয়া চাই) মোট আধ কাপের মত হওয়া চাই; সেইটা 
' আধ ঘণ্টা অন্তর দুই-তিন বারে খেতে হবে। এর দ্বারা বামটার নিবৃত্তি হবে। 

৩। ক্ষয়জ কাসিতে_ (সে যে কোন বয়সেই হোক্‌) অনেক কারণেই তো শরীরের 
ক্ষয় হয়, তাতে রন্ডের বল ক'মে যায়, ক্ষিধে মন্দা হয়, প্রত্রাবও কমে যায়, কফ ওঠে না। 
অথচ কাস হ'তে 'থাকে, ওই সঙ্গে হাত-পায়ের তলায় জবালা হ'তে থাকে। এরুপ 
ক্ষেত্রে মূর্বা মূল কোঁচা) ১০ গ্রাম, থেতো ক'রে' তাকে ২ কাপ জলে ফুটিয়ে আন্দাজ 
এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে, ওই কাথটা সারাদিনে ৫-৬ বারে একট একটু ক'রে 
খেতে হবে। এই রকম ২-৩ দিন খেলে কাসিটার উপশম হবে। 

৪1 প্রমেহ রোগে-_- রোগটির কথা এই গ্রন্থের 'বাভন্ন খণ্ডে বহুবার বলা 
হায়েছে। তবুও বাল, একট; ঘোলাটে প্রস্রাব, কোঁথ দিলেই লালার মত পড়া, মেয়েদের 
হ'লে হড়হড়ে অবস্থা এবং যোনিস্থানে একটা সাদা পাতলা সরের মত পড়া, এ অবস্থায় 
মূর্বা মূল ১০ গ্রাম বেটে, তাকে নিংড়ে রস বের করে নিতে হবে এবং তার সঙ্গে 
আধ কাপ আন্দাজ জল ও একট: চান মিশিয়ে সরবতের মত খেতে হবে। ২-৩ দিনের 
মধ্যেই উপশম হবে। তারপর আরও কয়েকটা দিন খেতে হবে। 

৫। বকে সার্দ বসে গেলে (এটা শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী) বুকে 
সর্দি বসে গিয়ে ঘং ঘং আওয়াজের সঙ্গে কাঁসি হাতে থাকলে মূর্বা মূল ও কচিপাতা 
দুটোয় মিলে ৫-৬ গ্রাম নিয়ে একটু থে'তো ক'রে সিকি কাপের মত জল দিয়ে ফুটিয়ে, 
ওই জলের আন্দাজ অর্ধেকটা থাকতে নামিয়ে ছে'কে একট একটু ক'রে কয়েকবারে 
খাওয়ালে দু-এক দিনের মধ্যেই শ্লেত্মাটা তরল হ'য়ে উঠে বাবে। দাস্তটা পাঁরচ্কার 
হবে এবং কাঁসিটাও ক'মে যাবে। 

৬। ভ্রিমিতে_ শিশুদের ছোট 'ক্লিমির উৎপাত কিছুতেই যাচ্ছে না- সেক্ষেত্রে 
এক টুকরো মূর্বা মূল আঙ্গুলের এক পাবের .পেবের) মত আর আনারসের দুটো 
পাতার নিচের দিকের সাদা অংশট.কু কেটে নিয়ে একসঙ্গে থে'তো ক'রে রস করতে 
হবে, সেই রস ২-৪ দানা চিনি মিশিয়ে খাওয়াতে হবে; তবে আমার. দেখা প্রাচীনেরা 
ওই রসে চান না দিয়ে এক চামচ চুণের জল মিশিয়ে খেতে দেওয়ার উপদেশ দিয়ে 
থাকেন। এই রকম এক দিন অন্তর ২-৩ দিন খাওয়ালে ক্রিমির উপদ্রব আর থাকে না। 

৭। হৃদরোগ জনিত শ্বাস কষ্টে যাঁদও এ রোগাঁটর মুলোচ্ছেদ করা কষ্ট কিন্তু 
অনেক সময় হৃদরোগ ও শ্বাসকষ্ট একাকার হয়ে যায়। এরুপ ক্ষেত্র হ'লে; মূর্বা মূল 
১০-১২ গ্রাম এক কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে আধ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে) সমস্ত 
দিনে ৩-৪ বারে এ জলট;কু খেতে হবে। এই রকম কয়েকদিন খেলেই ওটা প্রশমিত 
হবে; তবে ১০-১৫ দিন খেতে হবে। 


তাকে আঁকড়ে ধারোছলেন, আজ তাঁরাও (সেই বদ) ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'য়ে 
মতপ্রায়। হালে কি হবে, “ম'রে যাবো তবুও মর্যাদা ছাড়বো না"_এই না আমাদের 
পণ? আজ নিদানের (হেতু রন্থ) সেই শ্লোকটার কথা মনে প'ড়ে_ 


ক্ষণে বলবতা নাড়া; সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা” 
অথাৎ ক্ষীণদেহের নাড়ী যদি বেগবতা হয়, সেটা প্রাণঘাত হওয়ারই পূর্বলক্ষণ। 
CHEMICAL COMPOSITION 


Sansevieria roxburghiana Sehult. 


The rhizome contains: — Sweetening substances and fibre. 


॥ 


কথায় বলে-_ 
পুরুষের রাগে ভাত হয়। 
রাগে জাত যায়॥ 
এ কথাটা চালু AL গেবগ হাসো নেতার আস পর 
ছিল ণ্য ক্লীবের সমান, 


টি 


| অস্থিসংহার ২০৯ 


+₹ কৌশল ক'রে নারীকে লেলিয়ে দিয়ে তাদের ধ্বংস করিয়েছে। এই যেমন রণচাণ্ডকাকে 
খাড়া ক'রে দৈত্যকুলকে ধ্বংস করানো হ’লো, তারপর তার স্তব-স্তুতি করা হ'লো। 

এ তো গেল একটা দিক_-আবার সেই যুগেই এই পুরুষেরই মধ্যে একটি সম্প্রদায় 
ছিল- এপ্রা কিন্তু “রেড্‌ক্রস্‌ সোসাইটি”, তাঁদের ধর্মই হ'লো সংভ্টির সংগঠন করা, 
কোনাঁদনই কোন ক্ষেত্রেই ধবংসটা তাঁরা মনেপ্রাণে চানান বা চান না, তাঁদের ব্‌ত্তিটাই 
ছিল জাগাতক মঙ্গলের প্রকৃষ্ট সরণী । 


আজ এই আঁস্থসংহার লিখতে ব'সে গজাপদ্ডিতের সেই কথাটা মনে প'ড়ে গেল। 
» তবে এ কার্যে কোন নারীকে লেলিয়ে দেওয়া হয়ান, অন্য পন্থায় সেটা হাসিল করা 


লগ হ'য়েছিলো। 
এই অস্থিসংহার নাম শব্দটি কিন্তু খক্বেদের ১।১১৬।১২ সন্তে উল্লেখ 


বক চিরঞ্জীব বনোঁষাঁধ 


অস্ত, এ তো আপনারাই বললেন। 
এখন একমাত্র উপায় আছে, সেটা হ’লো--সরস্বতা নদণীতারে অথর্বাপত অটনটবার্ষ- 
দধীচি র J 


| ণ্‌ 


(মহাভারত, বনপর্ব ১০০ অধ্যায়) 
* ধার কথা শুনে দেবতারা গেলেন অধর্বাপত্র দধাীচির কাছে। সব কথাই অকপটে 
হেল জানালেন। উদারাচত্ত দধীচিও তা শুনে, মদ হাসলেন, বললেন, ও, এই কথা_ 


শা নটর আমি হয় দৈহত্যা করবো, এতে যি দেৰ উপকার 
তা তো খুব ভালোই। 


ততো দধীচিঃ পরম প্রতণতঃ সরোত্তমান্‌ স্বানিদমভ্যুবাচ। 
£ স্বণ্টাপি দেহং স্বয়ংমুংস্জামি॥ 


মহাভারত (বন পর্ব”) 
এই কথা বলতে বলতেই আনন্দময় 


হ'লেন। তাই বলা হয়েছে ) 277 


“আস্থসংহার ব্রণ বন্রাসরো নিপাতিতঃ।৮ 


দেখ্‌ দধীচির অস্থি দিয়ে হার 
রা দিয়েই তো আদ্বসংহার অস্মের আবিষ্কার হ'লছিলো বালে 


এক দেখা যাচ্ছে, অস্বিসংহার একাটি ভেবজেরও লাম। এ ও তার 
ব্যাখ্যাটা কিন্তু পৃথক্‌। উপাখ্যানে যে আস্থস: ই 


সংহার অর্থাৎ আস্থগুলির দ্বারা সংহার, আর ভেষজ আস্থসংহারের ব্যাখ্যা হ'লো 


আস্থসংহার ২১১ 


& অস্থীন সৃংহরাতি-যোজয়াতি, অর্থাৎ যে ভেষজে আস্থিগ্ীল সংযোজত হয়। লোকায়- 
তক ব্যবহারের আভজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হ’লো, এই ভেষজটির ব্যবহারে ভাঙ্গা হাড় জোড়া 
লাগে (যে কোন প্রাণীর); সেই হিসেবে এর লোক প্রচলিত নাম হাড়জোড়া ও হাড়ভাঙ্গা। 
এখন হাড় শব্দট কি ক'রে হলো, এটি মৌল সংস্কৃত ভাষার হত্ড শব্দ থেকে এসেছে 
বালে অনেকে বললেও এরও পূর্ককার যে শব্দ সেটা তো হ’লো আস্থ। কারণ অস্‌+ 
থ কোঁথন) প্রত্যয়, এটা বৈদিক ভাষা, মনসংহিতারও ভাষা অর্থাৎ বা শন্ত হ'য়ে অভ্যন্তরে 
খাকে। এই অস্থিই পরে আঁটি/ পরে হাটি/পরে হট, ক্রমে হত্ডি বা হাজ্ডি, তা থেকেই 
হাড় হয়েছে। তা যাই হোক্‌, হাড় ভেঙ্গে গেলে শল্যশালাক্য চিকিৎসকই তার 
শবাধাঁবধান ক'রে থাকেন, কিন্তু কায়চাকৎসাবদৃগণও অস্থিভগ্নের জন্য ভেষজের 
অনুশীলন করেছিলেন এই আস্থিসংহার নাম এবং তার প্রত্যক্ষ ফলদাতৃত্ব দেখেই। 
যাঁদও ভেবজটি বহুক্ষেত্রেই অমোঘ ফলদ হ'য়ে আছে, কিন্তু আস্থভগ্নের ক্ষেত্রেও 
ব্যবহার চমৎকারত্ব আছে, এই অর্থেই আজও তার এই নাম। 

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি যে, এই নিবন্ধ লেখার মাঝে একটা ইঙ্গিত করোছিলাম যে, 
দধীচির আঁস্থ দিয়ে আস্থসংহার অন্ত প্রস্তুত হায়েছিলো। এই উপাখ্যানটার উপমাঁটি 
বর্তমান যুগের মারক নলদ' অস্ত্র তৈরীর একটি উপমা স্বরুপ, এ কথাটা গবেষক 
পাঁণ্ডতগণ মনে করেন। তাঁদের সমীক্ষায় এইহ'লো নালিকাস্ত্র অর্থাৎ বন্দুক এইটি 
'্রধশীচর অস্থির কাঁহনী_এই দধাচি নামটিতেও একটা গবেষণার বিষয় রয়েছে। 
‘অদ্যাবধি “চি” এই অক্ষরটি চীন দেশে এখনও প্রচলিত। মিষ্ট ফল লিচু, লিচি। 
সেইরকম হো চি, চিয়াং এমনি চি বা চাঁ শব্দের প্রাধান্য রেখেই চীন সংস্কৃতিতে 


78 আজও নামকরণ । দধীচি নাম ও নল সমন্বিত মারক অদ্তের আবিচ্কার চীন দেশেই। 


এখন দেখুন নাস্তিকের দর্ধীচি কোথায় গিয়ে আটকে গেছে। তা যাক্‌, আস্থসংহার 
বা হাড়জোড়া লতা ভারতে বহ: প্রাচীনকাল থেকে সর্বভারতীয় বৈদ্যবন্দের কাছে 
পাঁরাচিত, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় লেখা বইগদাঁলর মধ্যে একাদশ শতকের চক্রপাণি দত্তের 
প্রণীত “চক্রদত্তে” এটার প্রথম উপনিবেশ মনে হয়। এই লতাগাছাটর নাম ভগনচিাকিৎসায় 
দ:’বার এবং কণ্ঠরোগের চিকিৎসায় একবার উল্লেখ ক'রেছেন। ভগ্নাচীকৎসায় বলেছেন, 
সান্ধিস্থলের হাড় ভেঙ্গে গেলে আস্থসংহারের রস আর একটু দুধ ও ঘি মিশিয়ে 
খাওয়ার উপদেশ। 

দ্বিতীয়বার লাক্ষা এবং হাড়জোড়া বেটে ওর সঙ্গে গ'গঞ্ল; মিশিয়ে সহ্যমত 
শরম কারে প্রলেপ দিয়ে বেধে রাখলে “সভগ্ন ব্যক্তাস্থি রূজং নিহন্যাদ্‌”, ভেঙ্গে গণ্ুড়ো 
হয়ে গেলে এবং খুব যন্ত্রণা হ'লে ওই প্রলেপে সবাঁদক থেকে সুখকর হবে এবং 
অগ্নাস্থিও জুড়ে যাবে। তারপর বলা হ'য়েছে “তত্রান্যতোহাপ দুষ্টত্বাং” অর্থাৎ এটা 
নঅন্যান্য স্থানেও প্রয়োগ ক'রে ভাল ফল পাওয়া যায়, এটা প্রাচীন বৈদ্যগণের আভমত। 

তারপর তৃতীয়বার উল্লেখ ক'রেছেন নড়া দাঁত শন্ত ক'রতে হাড়জোড়ার প্রয়োজন 
হয়। কারণ এটির একনাম “বজ্্রবল্পী” ভোবপ্রকাশে “বজ্রাঙ্ঞ”)। এ নামের সার্থকতা 
খুব, তাই অন্যান্য কয়েকটি উৎকৃষ্ট ভেষজের মতই বজ্রবল্লীর ক্কাথ দিয়ে তেল পাক 
'ক'রে সেই তেল মুখে ধারণ ক'রলে, কুলি করলে নড়া দাঁত শল্ত হয়। 

চকরদত্তের আমলে নিশ্চয় হাড়জোড়ার লোকায়াতক শুধু নয়, ভৈষজ্য বিজ্ঞানের মৌল- 
গ্রন্থের সন্ধানও পাওয়া গিয়োছল, কিন্তু সেই আমলের কোন নিষঘণ্ট: গ্রন্থের পড্ঠায় 
এটির: উল্লেখ দেখা যায় না। অর্থাৎ রাজনিঘণ্টুর ঢের আগে এমনকি চক্রদত্তের আগে 
ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টয গ্রন্থেও এটির পরিচয় দেখা যায় না। সর্বশেষে ষোড়শ শতাব্দীর 
স্ভাবপ্রকাশেই' একে দেখা যায়, অবশ্য চরক সমশ্রদুতের কালে এটি অন্য কোন নামে পারাচিত 


২১২ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


ছিল কিনা সেটা আমাদের কাছে অজ্ঞাত। যাহোক্‌ ভাবপ্রকাশের উততি হলো 


্রল্থিমানাস্থি সংহারো বজ্রাঙ্গী বাস্থ শৃঙ্খলা। 
হারকঃ প্রোন্ডো বাত শ্লেম্ম হরোইস্থিযক্‌ ॥ 


(ভাবপ্রকাশ গডড়চ্যাদি বর্গ) 


ক্রামিঘ, কফ-বাত প্রশমক ও অস্থসন্ধানকর। 
ওঁষধার্থ' প্রয়োগঃ_- পাতা ক্ষুধাবর্ধক। কাঁচ কাণ্ডের রস অজীর্ণরোগে, স্কার্ভ 
রোগে, অনিয়ামত বব, কর্ণ ও নাসারোগে হিতকর। এই কাঁচ কাণ্ড 'বলকারক, 
করে খেয়ে থাকেন। হাঁপানীরোগেও এর কাণ্ড বেটে খেলে 
উপকার পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত এর বাহ্য প্রয়োগও দেখা যায়_যেমন অস্থিভগ্নে 
ও দত ক্ষতে বেদনা উপশমের জন্য অস্থিসংহারের কাচকান্ড বেড়ে যেমন আস্থভগেন 
মলের গ'ড়ো অস্থিভগ্নে হিতকর। 


পরিচাত 


শঙ্খলাকাত মাংসল লতা। এর গবগি্ীলর গঠন দেখতে অনেকটা কামরাঙ্গা 
ফলের মত। দুই পর্বের মাঝখানে যে গ্রন্থি আকর্ষ ও ছোট একটি পাতা' 
ই দিল অপর অথ বেড়ার শোভা উট একটি পাতা 
হয় এবং শৃঙ্খলাকারে বৃদ্ধি তে থাকে। পাতা 


< ১--১ গালাকার বা 
সা হত৷ ছোট বোটায় সর রো হয 


নু গচচ্ছাকারে থাকে ও 

ড ন ক ৰ লাকা বলল বলিল যা ৰ 
মত। ডটার একটি পর্ব মাটিতে বসিয়ে দিতে নূতন গাছে পারণত হয়। 
এইজন্য এর অপর নাম “কাণ্ডবল্লী”। ভারতের উষপ্রধান ও নাঁতশীতোষ অঞ্চলে 
এটা হয়। সংস্কৃত নাম অস্থিসংহার। বাংলা নাম হাড়জোড়া, হাড়ভাঙ্গা, হিন্দীতে 
হাড্‌জোড়া নামে পারচিত। নাম Cissus quadrangularis Linn- 
ও ফ্যামিলি Vitaceae. 

ব্যবহার্য অংশ_- পাতা ও মাংসল ডাঁটা। 

লোকায়তিক যোগ 


এটি প্রধানভাবে কাজ করে রসবহ স্রোতে। 
১। অশ্নিমান্দ্যে_ যাঁদের পেটে বায়, এবং দাদ্ত পাকার হয় না, অতএব এটি 


রি 


State Institufe 67176৫76100 
অস্থিসংহার 8-0. 81054 [BARS 
১ 


0281, 
বায়প্রধান আশ্নিমান্দ্য। বায়প্রধান আগ্নমান্দ্য হ'লে কি হয়, তা বিস্তৃত করে এই 
গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে বলা হ'য়েছে। এই অস্নীবধের ক্ষেত্রে রাঢ় দেশের বৈদ্য সম্প্রদায়ের 
একাটি ঘরোয়া ওষুধ এখানে তুলে দিলাম_সেটা এই আঁস্থসংহার থেকেই তৈরী হয়। 
পূর্বেই তো বলা হয়েছে যে, এটির লোক প্রচালত নাম হাড়ভাঙ্গা বা হাড়জোড়া। 

ওষুধ প্রস্তুত পদ্ধাত- হাড়জোড়ার' ডাঁটার খোসা ছাড়িয়ে (এটাতে ওল কচুর রসের 
মত হাত চুলকোয়) সমান পাঁরমাণ ওজনে মাবকলাই' মাশয়ে একসঙ্গে বাটতে হবে 
(লঙ্কা বাটার মত সাবধানেই বাটতে হবে), তারপর তাকে একট: শুকিয়ে মটর পাঁরমাণে 
বাঁড় করতে হবে; তারপর তাকে আরও একট: শীকরে নিয়ে তিল তেলে (তৈলে) 
ভেজে নিতে হবে। এমনভাবে ভাজতে হবে যেন কাঁচাও না থাকে আবার পড়েও না 
যায় (মোটকথা ভিতরে যেন কাঁচা না থাকে), তারপর তাকে শিশিতে রেখে দন। 
যে কোন প্রকারের পেটের বায়নতে ওই বড়ি একটি ক'রে দ:'বেলা ঠাণ্ডা জলসহ খেলে 
এটাতে বিশেষ উপকার হয়। তবে যাঁদের বেশী এলার্জি আছে তাঁরা অসবাবধে বোধ 
করলে এটা খাবেন না। 

২। অন্লপিত্ত রোগে_ যাকে আমরা বাল “অম্বলাপাভ্ত”", এ রোগের বিস্তৃত 
বর্ণনা এবং লক্ষণ এই গ্রন্থের প্রাত খন্ডেই দেওয়া হয়েছে। মোটকথা_এ রোগে যান 
গরভীত অন্ুক্ষত রোগ। এক্ষেত্রে হাড়জোড়ার কচি পাতা ও ডাটা কুচয়ে শ্দাকয়ে গ'ডড়ো 
কারে নিতে হবে; সেই মিহি চরণ দু'টিপ্‌ নাস্যর মত এবেলা ওবেলা দু'বার ঠাণ্ডা 
দল দিয়ে খেতে 'হবে। এর দ্বারা দুই-তিন দিনের মধ্যে খুব ভাল উপকার পাওয়া 
খাবে। তবে যাঁদের এ আছে তারা ২।১ দিন খাওয়ার পর অস্বাস্ত বোধ হ'লে 


আর না খাওয়াই ভাল। 
রোগে এ পর্যন্ত পাঁথবীর কোন দেশই এর মুলোচ্ছেদ ক'রতে 


৩। বাস 
পারেনি, তবে সামায়ক যন্ত্রণা নিবৃত্তির জন্য বহ প্রক্রিয়া ও উষধের আবিষ্কার হয়েছে, 


এই রকম একটি সহজ যোগের কথা লিখাঁছ। হাড়জোড়ার ডাঁটাগ্যাল কুচ কুঁচি কারে 
কেটে শ্কয়ে চর্ণ কারে ছে'কে নিতে হবে। ওই চর একাটিপ নসর পরিমাণ (৫০ 
মালিগ্রাম আন্দাজ) নিয়ে জলসহ সকালে ও সন্ধ্যার পর দ্বার খেতে হবে। প্রথমে 
একবার ক'রে খেয়ে লক্ষ্য করতে হবে যে কোন অসার: ধে হচ্ছে কিনা; তবে জলাট 
ঠান্ডা খাওয়া উচিত নয়। ঈষদ:ফ হওয়াই ভালো। এটাতে অনেকের এলার্জি হাতে 
দেখা যায়, স:তরাং খ্মব সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। 

৪। অনিয়মিত ষতুতে_ যেসব মেয়ের আনিয়ামত ধতু হয় অর্থাৎ মাসের দিন- 
গল এগিয়ে পিছিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কাঁচ হাড়জোড়া কুচিকুচি করে কেটে, শবাকরে, 
গঠড়ো কারে সেই চূর্ণ ২ টিপ নস্যির পাঁরমাণ জলসহ দঃবেলা খেতে হবে। এই 
রকম কিছুদিন খেলে ওটা স্বাভাবিক হবে। 
বালক পাষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শদাকয়ে যাচ্ছে, তাদের 
দুধসহ খাওয়ার ব্যবস্থা দেওয়া আছে। এটা আমরা 
প্রাচীন বৈদাগণের মষ্টিযোগের খাতায় দেখতে পাই। এখানে আমার বন্তব্য হ'লো, 
বাটি ওল বা কচুর মত গাল চুলকোয়, সেক্ষেত্রে বিশেষ বিচার করে এটা ব্যবহার 
করা উচিত অথবা অন্য প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা উচিত। আর একট প্রক্রিয়ায় এটা 
ব্যবহার করা যেতে পারে, ওই চুণগ্বলিকে ঘিয়ে অল্প ভেজে রেখে দিতে হবে। তা 
থেকে একটিপ নস্যির আন্দাজে ওই ঘিয়ে ভাজা গ'ড়ো প্রত্যহ দ্ধ বা জলসহ খেতে 
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হবে। দ'বারও খাওয়া যায়। 


৬ ক্রিমির উপন্রবে__ লে দত পিক না, কোন 

কঠিন হ'য়ে গেলে আবার কোনাদন পাতলা দাস্ত হ’লো, তার সং রী রর 
সি চুলকানি, তাঁরা উপরিউ্ত নিরমে বিয়ে ভাজা অপ্থিসংহার চর ২- রর 
নাসার পাঁরমাণ মত এবেলা ওবেলা দার জলত পারেন; তাঁদের এ অসি 


রি ট খাসাটাকে য় তাকে 
আগ্গরলের এক গাঁটের মত পের্ব) হাড়জোড়ার ডাঁটা ওপরের ₹ ছা হুদ 
ভাজতে ২৫:৩০ শাম ডালের লঙগে বেটে নিয়ে তাকে টি ক 
ভাজতে হবে, অর্থাৎ গোল ফুল না কারে চ্যাপ্টা কারে ভাজতে হবে। সেইটাই 


নিন্মোন্ত কয়েকাট ভেষজ একসঙ্গে বেটে; একটু গরম ক'রে প্রলেপ দিয়ে দেখুন, 
নিশ্চয়ই ফল পাবেন। পাতা ২ ভাগ (Paederia 19019), নালন্দা 


পাতা ২ ভাগ (Vitex negundo), ধন্তরোর পাতা ১ ভাগ (Datura metel) এবং 
হাড়জোড়ার ডাটা ২ ভাগ, একসঙ্গে কেটে রে 


তবে ১ দিন অন্তর লাগাতে 


{লে একভাগ একসঞ্গে বেটে, একট: গরম 
47455 ৮ 
অন্তর লাগাতে হবে। 


র তেলে ভেজে সেই তেল প্রত্যহ 
সেরে যাবে। তৈরী করার পদ্ধাত হ’লো, সরষের 
তেল ৫০ গ্রাম, হাড়জোড়ার ডাটা ২৫ 


CHEMICAL COMPOSITION 
Cissus quadrangularis Linn. 


Plant contains: — Moisture 18.1%; proteins 12.8%; fat and wax 10%; 


Apr 
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fibre 15.6%; carbohydrates 36.6%; mucilages and pectins 12%, 
Vitamin C (398 mg in 100 gm tender stem parts, 232 mg. per fibrous 
bottom portion and 479 mg in freshly expressed sap). Ash 18.2% 
mostly as carbonates and to a smaller extent phosphates of sodium, 
potassium, magnesium and calcium). Carotene (267 mg per 100 
gm fresh plant) Potassium tartarate and calcium oxalate. 


আঁহফেনসেবশ এক নাস্তিক পণ্ডিতের মাথায় ঢুকলো এই খসফলের ইতিহাসটা 
উদ্ঘাটন ক'রতে হবে। আরম্ভ হ'লো অন ৷ 
আচ্ছা, একে যখন ছাড়া যাচ্ছে না তাহ'লে এটা নিশ্চয়ই নেশা; তাই বাদ হয়, 
তাহ'লে প্রথমেই আমাকে বিচার ক'রতে হবে এর বস্তুসত্বা অথবা তার ভাবসত্বকে! 
আগে সেই ভাবসত্বার ব্যাপ্ত আর কোথায় কোথায় আছে, আর তার মধ্যে আমরা 


ডুবে গিয়েছি কিনা সেইটাই মানাসক রোমন্থন করতে করতে তাঁর মাথার ঢুকলো 
ধর্মের নেশায় মাজে আছি। এখন দেখা, এটাও একটা 


্াড়াকলের নেশায় দাঁড়িয়েছে। তা কেন, সেই বৈদিকয্গেও তো এই ধর্মের কল ছিল 
যেটা আগুনে বাতাসে জলে ন'ড়তো৷ সেটা ছিল সাত্বিক ব্ঁভি। আর এখন এটা তো 
তামসিক নেশায় দাঁড়িয়েছে; এই ধর্মের আফং খায়ান এমন কোন লোক তো নজরেই 
পণ্ড়ছে না; তাহ'লে কি এই ধর্মের বস্তুসত্বা কেবল মোক্ষলাভের আর স্বর্গবাসের 
নেশায় সীমায়িতঃ 


১৬ চিরঞ্জীব বনোঁষাঁধ 
/. 

আচ্ছা, আমার কাঁধে যখন ধর্মের ঢাক নেই, তখন আগি তো নাস্তিক! স্‌তরাং 

5 হর বল্তুসত্বা আছে সেটাই আমাকে অনুশীলন ক'রতে হবে। ঘাঁটলেন 


১৫ 
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আরম্ভ ক'রলেন প্রাচীন ইতিহাসের অনুশীলন। ওই যে কিরাত, খস, নিষাদ, শাক- 
দ্বীপন প্রভাতি জাতির আগমন ঘ'টোছলো, সে সব জাতি কোথায় গেল? কাদের বা 
কোন সমাজের দেহে মিশে গিয়ে লীন হয়ে গেল? এরাই কি বর্তমান হিন্দুর 
সমাজভুন্ত ঃ এর সদুত্তর বোধহয় পাওয়া বাবে না। 

আচ্ছা, আরও একটু এগিয়ে গেলে এই ফলটা খস নাম কেন ধারণ ক'রলোঃ 
সেটা খুজতে খুজতে দেখা গেল, এই শব্দনামটার উল্লেখ আছে মহাভারত, হারবংশ, 
মনুসখাহতা প্রভূত গ্রন্থের স্থানে স্থানে, এমন সব ইত্থিতপূর্ণ শ্লোক রয়েছে যার 
দ্বারা এর প্রকৃত তথ্যাটর সন্ধান পাওয়া যাবে। এই যেমন মনসংাহতায় আছে 
১০1৪৪ শ্লোকে, মহাভারতের ২। ৫২1৩ শেলাকে, হাঁরবংশের ১৪ অধ্যায়ে এবং 
বৃহৎসংাহতার ১০ অধ্যায়ে খস নামীয় জাতির উল্লেখ, যাঁরা ছিলেন ক্ষা্িয়, পরে 
ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, তার আরও পরে ধর্মান্তারত। এ ইতিহাস তো আধ্দানক এীতহাসকগণও 
স্বীকার করেন। এটাও তো লেখা আছে যে এককালে আর্ধভাষী বহর ব্যান্ত এই 
হিমালয়ের প্রান্তরে এসে বাস করেন, তার মধ্যে খস জাতি যাঁরা তাঁরাই এখন খাসিয়া 
নামে পারিচিত। এদের আপামর সাধারণের নিত্যব্যবহার্য ছিল এই ফলের নির্যাস। 
ওরা স:রাপানের চেয়ে খসফলের রসই' বেশী পছন্দ করতেন, সেই ফল আজ বিভিন্ন 


কাছে ওাপিরাম্‌, ভারতের প্রাচীন আহোম (আসাম) জাতির কাছে আফনুফ্‌, মগধের 
(এখন মৌথিলী) হফীম্‌ এমনিভাবে চ'লতে চলতে তাকে নবীন সংস্কৃতে করা 
হয়েছে আঁহফেন। সেইটাই বাংলায় এসে আঁফং হালো। 

এত পিছনের ইতিহাস টেনে এ খসফলের পারচয় জানাটা যেমন দরকার, তেমাঁন 
জানা উচিত খ্যীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পর থেকে ভারতীয় বনৌষাধর গ্রন্থমালায় এ 
খসফলের স্থান আছে কিনা? 

এর উত্তরে বলবো অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রামাণ্য আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ বাগৃভটে 
& নামে কোন ভেষজের উল্লেখ নেই; তবে শিলহন, তুরক্ষ্র প্রীতির কয়েকাঁট 
নির্ধাসও যে ভেষজরুপে গণ্য হ'তো সে ইাঙ্গত চরক, সংশ্রুত ও বাগ্‌ভটে আছে; 
কিন্তু খসফল বা আফুফ্‌ প্রভৃতি এরকম শব্দনাম ওসব গ্রন্থে নেই। এই খসফলের 
ব্যবহার যে রোগের ক্ষেত্রে করা যায় তেমন স্পন্টোন্তি আমরা পাই ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
শাঙ্ঞধির নামক গ্রন্থে। তারপর অন্যান্য নিঘণ্টুতে। শাঙ্গধরের পরে রচিত গ্রন্থে 
এ খসফলের নাম তখন বিবার্তত হ'তে হাতে পদুরোপার আহফেনে এসে গিয়েছে; 
যার প্রচালত নাম আঁফিং। এই আফিংই খসফল, আর খসফল দেখেই আমরা শাঙ্গ'ধরের 


কাছ থেকে পেয়েছি 


“উচ্যতে খসফল ক্ষীরং আফুফং ইতি নামতঃ। 
ফলস্য বীজ নামান খাখসাঁতলা ইত্যপি॥” 


অর্থাৎ সেই খসফলই আফুফ্‌, আর তার বাঁজের নাম খাখসতিল। প্রচালত বাংলায় 


যাকে পোস্ত বল৷ এইটি ফারসী ভাষা, একে ইংরাজিতে 7১০৮ 5৫০৭ বলে। এই 


খসফলের বল্কলও ভেষজ, যাকে পোস্তচেণড় রাল। এটাও যে ভেষজ হিসেবে ব্যবহার 


করা যেতে পারে সে উল্লেখ আছে শাঙ্গরধর নামক গ্রন্থে আর পোট্তদানা থেকে যে 
তেল (তৈল) নিষ্কাশন করা যেতে পারে বা করা হয়, সেটারও উল্লেখ এ গ্রন্থে পাওয়া 
যায়। এখন দেখা যাচ্ছে যে, ফলের আঠা (নির্যাস) শুকিয়ে আফিং হচ্ছে, ফলের 


ই খসফলের বা আফুফ ফলের 
৮ সাধারণতঃ এ সিদ্ধান্ত কিন্তু রাজনিঘণ্টর। এই 
ধরা হয়েছে, এখানের উীন্তটা বিশেষ প্রাণধান- 
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মল নিঃসারণে সাহায্য করে। তবে ওঁ চার প্রকার বর্ণেরই সাধারণ সামান্যগণ_ এটিকে 
শোধন ক'রে ব্যবহার ক'রলে সান্নিপাঁতক রোগ দূর করে। রসক্ষরজানত দুর্বলতায় 
সে বলদান করে। তবে মান্রার উধের্য গেলেই মোহ আসে, আবার তার থেকে বেশী 
হ'লেই মৃত্যু ঘটায়। 

এর আরও দুই-একটি সাধারণ স্বভাবগুণ আছে, সে গ্রাহী ও শ্লেম্মাজাত ব্যাধর 
প্রশমক; কিন্তু বায় ও পিত্তবর্ধক। 

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি_-খসফলকে সংস্কৃত ভাষায় কৈ বলা হয় তার 
উল্লেখ দেখা যায় না, তবে এর নির্যাসকে আঁহফেন বলা হয়। কিন্তু কেন এই নাম 
হ'লো, এ প্রশ্নটা মনে আসাটাই স্বাভাবিক নয় কিঃ তার উত্তরে বলা যায়, সংশ্রদ্তের 
চাকৎসাস্থানের ১৭ অধ্যায়ে “আহপৃষ্পম্‌” নামের উল্লেখ। টীকাকার এর ব্যাখ্যায় 
ব'লেছেন, এটি “নাগকেশর পুষ্প” (Mesua 16779) এবং শিশুর গৃহ্যক্ষতের নাম 
“আহপৃতনক", দীর্ঘ আকৃতির কর্কাটকার কৌঁকুড়) ফলের নাম “আঁহফলম্‌”। বিউ্‌ঁ 
খাঁদর বা গুয়ে বাবলার (Acacia farnesiana) নাম “আহমার”"। এমান আরও 
অনেক ভেষজকেই আহি িশেষণে িশোষত করা দেখেই আঁহ শব্দের আভিধানিক 
শব্দার্থ খুজতে গিয়ে দেখি, আহ শব্দটি কুটিলার্থ বাচক। এমন কি, যে মেঘ চলমান 
হয়ে বর্ষণ করে, সেই মেঘকেও আহি বলা হয়েছে খক্বেদের ১০। ১২। ২১ সংভে। 

অতএব আঁহ শব্দের প্রয়োগ থাকলেই বুঝতে হবে এই দ্রব্যটির প্রকৃতিগত স্বভাবই 
কুটিল গতিতে। এক্ষেত্রেও অর্থাৎ খসফলের রসের স্বভাবও কুটিল। কারণ ওটা 
ব্যবায় দুব্য। 

ব্যবাঁয় দ্রব্যের মধ্যে এমন বীর্যশীন্ত থাকে যে একসঙ্গে শোষ বা ক্ষয়কারক, আবার 
একই সময়ে সেটা পারপাক হবার পূবেই শরীরের যেকোন স্থানে তার ক্রিয়া করে। 
বিল্তু অন্যান্য দ্রব্য পারিপাকান্তে হয় র'স, না হয় রম্ত, না হয় মেদ প্রভাতি ধাতুর উপকার 
সাধন করে, কিনতু কুটিল গাঁততে প্রসর্পণ করে না। এই খসফলের রস আহ অর্থাৎ 
কুটিল স্বভাবের । বক্ষের কিম্বা মস্তিষ্কের অথবা মত্রবহ স্রোতের বা পাকাশয়ের 
কয়া সাধন করতে গিয়ে নিজের প্রভাব বাড়ায়। সেইজন্যই এটি আহবৎ এবং ফেনবৎ। 
ফেন অর্থে ঝুদ্‌বুদ্‌ অর্থাৎ জ্লবিকারে যার উৎপত্তি এবং সে জল স্বচ্ছ নয়। 

মোট কথা, আঁহফেনের সঙ্গে সর্পাবষের তুল্যতা রেখে একে অহিফেন, বলা 
হয়ান। আর এক কথা, স্থাবরাবষ ও উপবিষের পর্যায়েও এই খসফলের নর্ধাসকে 
উল্লেখিত করা হয়ান। তবে চরকে উত্ত পণ্টনির্যাসের ব্যাখ্যায় আহফেন যে কোন বৃক্ষের 
নির্যাস তা গঙ্গাধরও বলেন। 

তারপর ত্রয়োদশ শতাব্দীর বেদ-তান্বক সম্প্রদায়ের চিকিৎসাগ্রল্থ “রসেন্দ্র সার 
সংগ্রহে” গ্রহণী রোগের কয়েকটি ওষধের অন্যতম উপাদান আঁফং। এরপর ১৫ 
শতকের রাজনিঘণ্ট এবং ১৬ শতকের ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে আঁফং-এর দ্রব্যগণ নিয়ে 
বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে (পপ্পল্যাদি বর্ণে), কিন্তু রাজনিঘণ্টতে আফিংএর 
ক্রিয়াবস্থায় যে চারিটি রূপ প্রকাশ পায় ব'লে উল্লোখত হয়েছে, সোঁট তান্ত্িক 
সম্প্রদায়ের অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু তাঁরা এই নির্যাস ভেষজাটকে ব'লেছেন_ 


খাখস কোষনির্যযাসঃ আহফেনোহি সং'জ্ঞিতঃ ৷ 
দিবাবিধঃ রূপ আয়াতি পিঙ্গলঃ কৃষ্ণব্ণ তঃ॥ 
যোগবাহি রসৈঃ যুক্তঃ স্ব্বাময় বিনাশকৃৎ। 
রসায়নঃ পরঃ প্রোন্তঃ বাজীকরণ উত্তমঃ॥ 


২২০ চিরঞ্জীব বনোষধি 


অর্থাৎ খাখস নামে যে বীজসম্পুট ফল (পোস্তর ঢেশড়), তারই নির্যাসের নাম 
আঁহকেন (এই নামাঁটির ভাষাবত্ত পূর্বেই বলা হারেছে)। অহিফেনের দুশট রূপ, 
একটি [পঙ্গল বর্ণের আর এক প্রকার সামান্য কৃষ্ণ বর্ণের। এই আহিফেন যোগবাহী। 
এটি স্তন্ভক, আস্থাপক, উত্তেজক দ্রব্যের সঙ্গে ব্যবহার ক'রলে তাতে সর্বপ্রকার ব্যাধিরই 
নিরামযর়তা, ঘটে। তাছাড়া এটি উৎকৃষ্ট রসায়ন এবং উত্তম বাজীকরণও। 

রাজানবণ্টকার ='লেছেন, ভেষজটি সান্নিপাঁতিক বিকার দূর করে দেহে বলাধান 


বরে এবং ব্যও। কিন্তু মোহপ্রদ। তবে যোঁট এর বিশেষ শীত সেটির প্রকাশ টার 
প্রকারে__ 


চতুর্বধং অ-ফেনং স্যাৎ জারণং মারণং তথা। 
ধারণং সারণং চৈব ক্রমাদ্‌ বক্ষ্যে তু লক্ষণম্‌ 
শ্বেত জারণং প্রোন্তং কৃষ্ণ বর্ণংচ মারণমূ। 
ধারণং পীতবর্ণচ কব্দরং সারণং তথা । 
জারণং জারয়েৎ অন্নং মারণং মৃত্যুদায়কম্‌ ৷ 


পথ আফিং চার প্রকারের কাজ করে। সেই কাজ করা অবস্থাটিকেই সংজ্ঞা দিয়ে 

ীবভন্ত করা হয়েছে ং 

ত সা সাফিং বে কোন খাদ্যক আঁ করে, বা পরিপাকারিযার সাহা কর ত 

কারন বক এবং শ্বেত। আবার ওই আঁং মারা ও প্রত কে | তখন 
র সংজ্ঞায় সংঁজ্ঞত। এর অপর একটি নাম মারণ বা কৃষ্ণ। আফিংকে 


চতুর্থ শান্ত হ’লো, আফিং র ণে একটি 
সংজ্ঞা সারণ, এই সারণকেই রণে পট, তাই তার 


এ বিষয়ে বৈদ্যগণ বলেন যে, আফিংএর এই সংজ্ঞা নামের মধ্যে চারাট ভাগ যে 


নু ২ ফুলের রং দেখে; অর্থাৎ আফং-এর ফল কোনটি 
সব্জও হয়, আবার কোনটি একট দে রঙেরও হয়। 
গাল চাষের উৎকর্ষেই সৃষ্টি করা হয়েছে? " হলদে রঙেরও হয় 


[ হয় ও *বাস-প্রশ্বাসের উত্তেজনা আনয়ন 
ভান লা পানি নান না জানান 
হিসাবে কাজ করে। ইহা প্রধানতঃ ২ ক ও সম্যম্নাকান্ডের উপর এবং তাত 
লা উল শুট 
কাজ করে। তখন দ্বগাশ্রিত নাড়ী স্ফীত হও 


৮৮ 


হর ২২১৯ 


সেবনে সামায়কভাবে মস্তিষ্কের উত্তেজনা সৃষ্ট হয়, কিন্তু পরে মুখে শন্কতা আনে। 
তাছাড়া অজীর্ণ গা-বাম-বাঁমভাব ও ঘর্মাধক্য প্রকাশ করে। তারপরে হ্‌দ্রন্ত অবসাদ- 
গ্রস্ত হয়, রস্তসঞ্টালন ক্রিয়া মৃদু হতে থাকে, আস্তে আস্তে শরীরের উত্তাপ 
কমে আসে, চক্ষুর তারার সঙ্কোচ হয়, নাক চুলকাতে থাকে এবং মুত্রেবরোধ ঘটে ॥ 
ম্তিচ্কের অবসদের ফলে শীঘ্রই মাথার' যন্ত্রণা ও মাথাঘোরা শুর; হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস 
মন্দীভূত হয়। আতমান্রায় সেবনে উপারউত্ত লক্ষণগ্জাল আরও প্রকট হয়। তার ফলে 
আসে মোহ, নাড়ীর ক্ষীণতা, গলার ঘড়ঘড়ানির সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাস, *বাস-প্র*বাসে 
কষ্ট, তারপরে শরীর আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হতে থাকে। চোখের! মণি প্রথমে ছোট হয় 
ও পাঁরণামে বিস্ফারিত হয়। মুখ, হাত, পা নীলবর্ণ এবং শ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘ ও অতি 
কম্টে হতে থাকে এবং পাঁরশেষে মত্যু হয়। (8. N. 10702) 

৩। কোম্ঠগত ট্লোম্মিক বিল্লীর প্রদ্হে এককভাবে অথবা রসকপর্নর ও ত্যাণ্টি- 
মাঁনর সঙ্গে ব্যবহার করা হতো। উদরচ্ছদের প্রবাহে (Peritoniti5) ইহার ব্যবহার 
সর্বাগ্রে। জররের তীব্রাবস্থায়, স্নায়ুর উত্তেজনায় ও নিদ্রাহীনতায় আফং-এর ব্যবহার 
দেখা যায়। আক্ষেপহর হিসাবে ইহার প্রচুর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। 

৪। আঁহফেন উদরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রসমূহের বিবিধ রোগে, যেমন-_ পাকস্থলীর 
সাধারণ অথবা ক্যান্সার জানত ক্ষত, জীর্ণ আমাশয়প্রদাহ, নাড়ীদৌর্বল্য ও শোক- 
খাদি কারণ জানত বমি, আতসার, আমাশয়, সীসকশৃল, অবরদদ্ধ অন্নজ কোববাদ্ধি 
অর্থাৎ যে অন্জ-কোষবাদ্ধিতে রন্ত চলাচল ক্রিয়া অবরদদ্ধ হয় (Strangulated 
Hernia), যেকোন কোম্ঠাবরোধ (visceral obstruction & ০১) প্রভাত রোগে এবং. 
মন্র ও জনন যন্বের বাবিধ রোগে, যেমন-_ বাঁস্তপ্রদাহ (০y5titi5), বাঁস্তর শ্লেম্মাস্রাব 
রোগ (cystirrhoea), গবিনীর (urethra) মধ্যাস্থত পথ পুরু হয়ে যাওয়া গোঁবনী- 
পথের অবরোধ), রক্তপ্রদর; বাধক বা কণ্টরজঃ, জরায়ুর উত্তেজনা, জরায়:-প্রদাহ প্রভাত: 
রোগে আহিফেন চমৎকার কাজ করে। 

$। ধনুদ্টঙ্কার, তরুণ ৫০০৮০) আমবাত ও প্রলেপে ইহা ব্যবহৃত হতো।' 
কলেরার কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্বে আঁহফেন ব্যবহৃত হয়ে থাকলেও এর ফলাফল: 
সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে। 

ঙ। আমবাতের যন্ত্রণার, নাড়ীশদুলে বা অন্য কোন যন্ত্রণায় এবং বিভিন্ন চোখের 


রোগে ইহার বাহ্য প্রয়োগের ব্যবস্থা দেওয়া হ'ত। 


পরিচিতি 


এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার 'বাভিন্ন স্থানে এবং ভারতের প্রায় সর্বত্র আহফেনের, 
গাছ (পোস্তদানার গাছ) জন্মাতো। দিনাজপদ্র থেকে হাজারবাগ এবং গোরক্ষপুর 
থেকে আগ্রার মধ্যবতা্ স্থান সমুহে, পাঞ্জাবের কোন কোন স্থানে “বিয়াস” উপত্যকার 
৭-৮ হাজার ফুটে উচ্চ পর্যন্ত স্থানে, বিন্ধাপর্বতের অন্তর্গত নিম্নভুমিতে; জন্ব 


= ও আসামের বিভিন্নস্থানে এটি জন্মাতে পারে অর্থাৎ এটির গাছ হওয়ার 


বা অনুমোদনে কোথাও কোথাও চাষ হয়। আজকাল উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজপুতানা 
এবং মধ্যভারতের বাভিন্ন ক্ষেতে এটির চাষ হয়। 


২২২ চিরঞ্জীব বনোষাঁধ 


বর্ষ জাঁবা উদ্ভিদ, লম্বায় সাধারণতঃ ৩-৪ ফুট পর্যন্ত হতে দেখা যায়। বোঁটাহীন 
ঘনসন্নিবিষ্ট পাতাগুলো পরস্পর বিপরাতমুখী, কাণ্ডের গোড়ার দিকের পাতা উপরের 


পাতা €।৬ ইণ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। পাতার গোড়ার দিকটা সরু, হুতখপণ্ভাকতি, 
প্রাংশ দাঁতযুন্ত, পাতার রং সব:জাভ। 

অক্টোবর নভেম্বরে বাঁজ বপন করা হয়। জানলার থেকে মার্চের মধ্যে ফুল ও 
বল হয ফলের রং অনুসারে পোল্ত গাছ তন প্রকারের-কালো, লাল ও জামাত 
ভারতবর্ষে বেশীর ভাগই সাদা ফুলের গাছ হতে দেখা যায়। ফলের কাঁচা অবস্থায় 
চার দিকটায় লবা লম্বা কারে চিরে দিলে সোনালী আঠা বেরোয়, সেই আঠাই আছে 
বা আঁফং। এই ফলটিকে বলা হয় পোস্ত চেড়। ফল পাকলে তা থেকে বীজ 
সংগ্রহ করা হয়, সেগনীলই আমাদের পাঁরাচত পোস্তদানা। এ বাজ থেকে যাতে 


গুষধার্থে' ব্যবহার্য অংশ বাঁজ (পোস্তদানা), ফল (৮ ফু 
ও ফুলের পাঁপাড়। অং ’ ফল ৫পোস্তচে'ড়ী), আঠা, ফল 


লোকায়তিক যোগ 


মানে অক আফিং বাজারে পাওয়া যায় না; বিশেষত যেটুকু 
য়া যায় না; £ বাংলায়, আর 
যা সনের কান পয তাই সত বল জার হট 
পোন করত যার সেটা শোষন কারে বাবদ পারে 

বর রন রি লে ভিত 
করে ব্যবহার করতেন, সেটা এখানে লেখা হ'লো? 

একট শালপাতায় মুড়ে (আলগা কানে) এক কাপ জলে 
3৪16 ঘ' টানে দখা যায় ওই পাতাটায় বাদামী রর আটা দা 
হে লালে বেছে ই সাতার বেটা লে কতো আছে, যাক 
হতো! বর্তমানে এ পদ্ধাততে কি শোধন করা সম্ভব হবে? ক 


বানহারিক কয়ে একাটি কথা সদা যনে রাখতে হবে বৈ 


সকালে যোয়ান চর্ণ ২০০ মিলিগ্রাম (৩ গ্রেণ) এবং আফিং ২৫ 


বধ 


আঁহফেন ২২৩ 


- ৬-৭ দিন খেলে জেলসহ) ওই সব অসুবিধে চলে যায়। বাঁদ পরের মাসে এইসব 


অসবিধে এসে যায়, তাহ'লে ওই ব্যবস্থায় ব্যবহার ক'রতে হবে। এমনিভাবে তিন 
মাস ব্যবহার ক'রলে বায়প্রধান বিকার জন্য ওইসব কষ্ট থাকবে: না। 

২) বাতের কন্টে- এক ধরনের বাতের বিকার' হয়, যোঁট অমাবস্যা, একাদশী, 
বয়স ও আঁগ্নবল বিবেচনা ক'রে ২৫ মিলিগ্রাম মাত্রায় অন্ততঃ ৩-৪ দিন খেলে ওই 
কষ্টটা থাকবে না। এটা খেতে হবে ৫০ মিলিগ্রাম শুঠের গুড়ো মিশিয়ে। এটা 
খাওয়ার পর অল্প গরম একটু মিছারর জল খেতে হবে। 

৩। জ্নায়ুপীড়ায়_ এই রোগাঁটর অথস্বা কি হয় তা এই গ্রন্থের প্রতি খণ্ডে 
অঙ্পাবদ্তর বলা হ'য়েছে। এখানেও সংক্ষেপে একট ব'লে রাখি, ভু নাচা, হাত-পায়ের 
ভিতরের স্নায় বিন্‌ বিন্‌ করা, মাঝে মাঝে হাতে পায়ে খিল ধরা, লিখতে বাসে 
কিছ পরেই কব্জি ও কনুইরে অসাড় ভাব হওয়া, এগুলি স্ায়দৌর্বল্য বা স্নায়ব্গত 
বাত 'িকারের জন্য। এসব ক্ষেত্রে ২৫ মিলিগ্রাম আফিং আর একট দুধ মিশিয়ে 
পরে একটু মিছার খেতে হবে। ২.৩ দিন পরই ওটা কমে যাবে। 

৪। কটি বাতে_ এ বাত বিকারাট 'পত্ত-স্লেজ্মা প্রকৃতির লোকের মধ্যেই দেখা 
যায় বেশী। এদের আকৃতি-প্রকৃতি কেমন হয় তা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিচ্তৃত 
ক'রে উল্লেখ করা হ'য়েছে। তবুও সংক্ষেপে বাঁল_এ'দের দেহ দোহারা তো হবেই 
বরং স্থলেতাই পেয়ে থাকে। মিষ্টি, লবণ, ঝাল এদের সমান প্রিয়। এ'রা বেশী তেতো 
(তিন্ত) পছন্দ করেন না। এ'দের কটির মধ্যস্থল প্রায়শই এমন সেটে ধরে যে, উঠতে 
বসতে বেশ কষ্ট হয়। এ'রা যাদ প্রত্যহ সকালে কিদ্বা সন্ধ্যায় ২৫ মিলিগ্রাম আফং 
২1৪ চা-চামচ দুধ ও একট: মিছারর গ'ড়োসহ খান, এবং এই গ্রন্থে লিখিত পথ্য 
গ্রহণ করেন, তবে শাঁঘ্রই এ রোগের হাত থেকে রেহাই পাবেন। না হ'লেও কষ্ট আর 


থাকবে না। 
৫) অন্দজ বায়ঃগত ব্যথায়_ প্রচলিত বৈদ্যকভাষায় একে বলা হয় আন্তরিক 
শল; পুরনো আমাশা, ভিতর বাঁলতে অর্শ, অম্লাপত্ত রোগ থাকলে অন্বের খাঁজে 
খাঁজে িদ্বা একেবারে জাড়য়েও বেশ! ব্যথা ওঠে, মনে হবে এই শুল রোগাটি কাক 
পেন (০০130 721)। আয়ূ্বেদের চিন্তাধারায় কালক পেনের মুল স্থান বং গ্লীহার 
সারতে শবলম্ব হয়া, কারণ অনেকের অন্তে ক্ষত দেখা 
দেওয়ার পরও হয়! তা যাই হোক্‌, সকালে কিম্বা বৈকালে কিছ; খাওয়ার পর 
ঈষদুফণ বার্লিজলসহ ২৫ মিলিগ্রাম আফিং মিশিয়ে খেলে এবং এই রোগের ক্ষেতে 
যে পথ্য গ্রহণ করা উচিত. তা গ্রহণ ক'রলে নিশ্চয় উপশম হবে। 
যতক্ষণ খালপেটে ততক্ষণ ভাল; যেই একট? ভারী খাবার 
পেটে প'ড়লো লেঘ; ও. কোন তরল জিনিস খেলে হয় না) অমান লিভারে বাধা। এ 
রোগের কল্প অসহ্য, এরা তৎক্ষণাৎ ২৫ মিলিগ্রাম আঁফং ঈষদু গরম দুধের সঙ্গে 
রোগের খেলে তৎক্ষণাৎ বাথাটার উপশম হবে। কিন্তু নিয়ামত পথ্যের মাধামে কিছনদিন 


থাকলে ওটা নিরাময় হবে। 


৭॥ পাথনরী রোগে 
প্রস্রাবের ধারাটা ২। ৩1৪ ভাগে 
কোমরে ব্যথা, থেমে থেমে প্রস্রাব, এসব 


৬। যকৃৎ শুলে_ 


প্রথম প্রথম এইভাবে লক্ষণ প্রকাশ পায়_মাঝে মাঝে 
িভন্ত হ'য়ে বের হয়, লিঙ্গমুলে ব্যথা বা সেঁটে ধরা, 
দেখা দিলে প্রত্যহ ২৫ মালগ্রাম আঁফং 


২২৪ চিরঞ্জীব বনৌষাধ 


িছারর জলসহ খেতে হবে। কয়েকাদন খেলে এ অসুবিধেটা আস্তে আস্তে চ'লে 
যাবে। 


৮। আনিদ্রায়_ খুব অস্বাস্ত হয় এ রোগে; কেন হয়, কত বয়সে হয়, কোন্‌ 
কোন্‌ রোগের পরিণামে বা প্রাতক্রিয়ায় হয়, সেগীল বিস্তৃত করে এই গ্রন্থের বাভন্ন 
খণ্ডে বলা হ'য়েছে। সে বে কারণেই হোক্‌; সন্ধ্যার পর ২৫ 'মালগ্রাম আঁফং একটু 
দুধে মিশিয়ে খেলে ওটা চ'লে যেতে পারে, তবে কুলেখাড়া মূলের রস ৩।৪ চামচ 
মিশিয়ে খেলে নিশ্চিত নিদ্রা আসে । কোন কোন প্রাচীন বৈদ্যের ব্যবস্থা, কাঁচা হলুদের 
রস এক চামচ মাশয়ে খেলেও নিদ্রা আসে। আর একটা কথা জানিয়ে রাঁখ__কুলেখাড়ার 
কাঁচা মূল না পেলে শুকনো শেক) মূল ৫ গ্রাম আধঘণ্টা ভিজিয়ে রাখার পর 
একট; থে'তো করে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ করার পর আন্দাজ এক কাপ থাকতে নামিয়ে 
ছোকে সেই জল দিয়ে এ আফিংটা খেলে আনদ্লা দূর হয়। 


৯। শ্লেচ্মাপ্রধান পাণ্ডুরোগে-- এই রোগটির লক্ষণগলি এমনভাবে প্রকাশ পায় 
যে, আয্র্েদীয় বৈদ্যগণের দৃষ্টিতে তা পৃথক পৃথক, কিন্তু এ্যানাময়া এই একটি 
মাত্র পারভাষায় যাঁরা এটাকে ব্যন্ত করেন, সর্বজনীন পরিভাষায় বৈদ্যগণ তা নিরূপণ 


করেন না! অথচ রজ্তাল্পতা নামক তথাকথিত পাঁরভাষা ব্যবহার করতেও তাঁরা কণ্ঠত 
নন। 


তা যাই হোক্‌, শ্লেম্মপ্রধান পাপ্ডুরোগে একমাত্র এই আঁফং ২০ মিলিগ্রাম, 
মিছারর গপুড়ো এক সঙ্গে মিশিয়ে খেলে ১ 
সাতাহের মধ্যেই উপকার বোঝা যায়। তবে আর! একটা কথা' জেনে রাখা ভাল, যখন 
হাদারং দস ব্যবহার কারতে হবে তখন রস করার পর. একট, গরম ক'রে নিয়ে, ঠাণ্ডা 
হালে উপর থেকে ও পাতলা' জলট;কুই নিতে হবে। 


১০। শ্বাসের টানে-_ প্রচুর কফ জমে গিয়ে শ্বাসের মত হ'লে ১৫-২০ 'মালগ্রাম 


বর আদি বিবেচনা কারে) ২০।২৫ ফোঁটা তুলসাঁর পাতার রস খাওয়ালে 
২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ফল পাওয়া যায়। পি 


মিলিগ্রাম এবং ত্রায় আফং (১০1১৫ মিলিগ্রাম) একসঙ্গে 1মাশয়ে 


একবার, প্রয়োজন হ’লে দু'বার খেলে এই রোগ সামায়কভাবে নিরাময় 
খাওয়ার 'বাধানষেধ সর্বদা মেনে চালতে হয়। ১৬ 


১৩। সাঁদর্গামরতে__ যাঁদও এই শিরোনামটি আধুনিক ভাষা কিন্তু এই নামটির 


আফিং (সেটা অগ্নিবল বিবেচনা ক'রে 
উপকার পাওয়া যায়। 


১৪ রক্ত-আমাশয়ে- এটা প্রবল আকার ধারণ ক'রলে শরীর কাঁটাসার হয়। 
সেক্ষেত্রে ১৫। ২০ মিলিগ্রাম মাত্রায় সেরিষা প্রমাণ) য় দ্বগচুণ পরিমাণ খয়ের (খোঁদর) 
মিশিয়ে জল দিয়ে মেড়ে খেতে দিলে ওটা আরাম হবে, তবে আয়বেদার বদর) 


না 


মা ২২৫ 


গণের অভিমত হ'লো যে, বৃদ্ধ ও বালকের' রক্তামাশা বতশীঘ্র সম্ভব বন্ধ করা উচিত, 
তবে এসব ক্ষেত্রের মাত্রা খুবই হিসেব ক'রে দিতে হয়। 

১৫। শোথে_ মান্রামত আফিং নিয়ে সমপাঁরমাণ (১৫1২০ মিলিগ্রাম) অর্থাৎ 
১৫। ২০ 'মালগ্রাম জায়ফল ও সোহাগার খৈ মিশিয়ে গাঁদাল পাতার রসে মেড়ে 
২1৪ চামচ দুধ িশিয়ে প্রত্যহ একবার অথবা প্ররোজনবোধে দ্বার খেতে হবে। 
এ সময়টা লবণ বন্ধ রাখলে ভাল হয়। 

১৬। শ্ক্রধারণের অসামর্থে এটি শ্রুবহ স্রোতের রোগ, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই 
দেহে এ স্রোত আছে। মানসিক উত্তেজনার কোন কারণ ঘটলেই' অবশ্য যৌন সম্পর্কা'র) 
তখনই শররক্ষরণ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ১৫। ২০ মিলিগ্রাম আফিং সামান্য একট: দুধসহ 
খেলে (প্রত্যহ একবার ক'রে) শড্রধারণের সামর্থ্য বেড়ে যাবে। তবে দীর্ঘাদনের ব্যবহারে 
সেটা অভ্যাসে দাঁড়ায়, সেটা বিবেচনা ক'রে চ'লতে হবে। 

১৭। অঙ্গ মদ্দনে-: যাকে বলে গা-হাত-পা কামড়ানো বা চিবানো, সাধারণতঃ 
এটা *পত্তশ্লেম্মার বিকারে হয়, তখন ১০।১৫ মিলিগ্রাম আফিং সরষে প্রমাণ) নিয়ে 
১০1১৫ ফোঁটা আদার রসে 'মাশয়ে খেলে দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই ওটা ক'মে যায় 
(তবে আদার রস গরম করার পর ঠাণ্ডা হ'লে সেটা থেকে নিতে হবে)। 

১৮। একাঁশরা রোগে_ এটাকে অন্রবৃদ্ধি রোগও বর্লা হয়। এই রোগাঁটর 
আশ্রয়দ্থল প্রথমে কু'চাকতে, পরে ওই অন্ত নীচে নেমে কোষকে ফোলায়। আয়নর্বেদের 
চিন্তাধারা হ'লো-_অন্রগযলিতে বায়ন কুঁটিলভাবে কুণ্ডলী হ'য়ে এদিক-ওদিক ক'রতে 
ক'রতে প্রথমে কুচাঁকতে ব্যথা, ক্রমশঃ সেই বায়ুরই বিকারে কোষে যন্ত্রণা হয়, আওয়াজ 
হয়, এই সময় ১৫।২০ মিলিগ্রাম (সরষে প্রমাণ) আঁফিং ২০। ২৫ ফোঁটা আদার রসের 
সপ্চো প্রত্যহ একবার অথবা প্রয়োজনবোধে দ্বার খেলে ওটার উপশম হয়। 

১৯। নিজের ইচ্ছাশান্তর উপর প্রভুত্ব আনতে যাকে বলে Self confidence 
আনতে অর্থাৎ মানূষের সং সক্কক্পই হোক্‌ আর অসৎ সঞ্কল্পই হোক, সেটা সফল 
করার ইচ্ছা সকলেরই থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু অপন্টে মনোবলের জন্য প্রায় ক্ষেত্রে 
ইচছাশন্তর সাফল্য লাভ হয় না, এক্ষেত্রে ভারতীয় হোঁগিদের একটি গ্সত প্রক্রিয়া আছে, 
সেটি হ'লো-নিয়তই একট; মান্রামত আফিং খাওয়া (এ ২৫।৩০ মিলিগ্রাম) কম্তু 

বাড়ান না, প্রত্যহই সকাল বা সন্ধ্যায় এককাপ দুধের সঙ্গো উপারিউ মাত্রা 


মাত্রা ওঁরা 
সলা রোজই খেয়ে থাকেন। তাঁদের বিশেষ অভিমত, এর দ্বারা বিশেষ ইচ্ছাশা কছ- 


দিনের মধ্যেই তার উপর প্রভূত্ব ক'রতে থাকে। 
গভির যাঁরা দরর্বা স্বাস্থ্য অথচ কর্ম করবার প্রবল ইচ্ছা, এ'রাও প্রতিদিন 


একটি নির্ধারিত মানায় যাঁদ দুধসহ আফিং খান তাহ'লে তাদের শরীর ও মানসবল 
অচিরেই বৃদ্ধি প্রাবে। 
বাহ্য ব্যবহার 


1৩০ গ্রাম তিলের বা সরষের তেলের সঙ্গে এক গ্রাম আঁফং 
মিশতে হবে এবং ব্যাধিতদ্থানে মালিশ করতে হবে, এমন ক এর দ্বারা স্নায় 
শৃল, আঘাতের ব্যথা এবং মুচ্‌কে যাওয়া ব্যথারও উপশম হবে। 

২১। হুপিং কাসিতে_ একে ঘঙ্ড়ি কাঁসিও বলে। এই কাস হ’লে আঁফং 
মৈশাইট এই তল মেরুদণ্ড কিছুক্ষণ মালিশ ক’রলে অহপক্ষণের মধ্যে কিছটা উপশম 


২০। বাতে_ ২৫ 


২২৬ চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ 


হবে, কয়েকাঁদন এইভাবে মালিশ ক'রলে ?শশ বা বৃদ্ধের যেকোন বয়সের ঘাড় 
কাঁসর উপশম হয়। 


২২। দাঁতের মন্তশায়_ দাঁত ক্ষয়ে গিয়েছে, ঠাণ্ডা জল লাগলে দাঁত কন্‌্কন্‌ : 


করে (অবশ্য দাঁত না নড়লে কখনও হয় না), সেক্ষেত্রে উপারউত্ত পদ্ধতিতে তৈরণ করা 
আফিং মেশানো তেল তুলিতে ক'রে দাঁতের গোড়ার লাগয়ে দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা 
থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তবে একটা কথা জেনে রাখা ভাল যে__ওই সময় বে লালাটা 
বেরোবে সেটা ফেলে দিতে হবে। 


২৩। কানের যন্ত্রণায়_ যেখানে কফাবকারে কানের স্রোতপথে 'বকার হয় সেক্ষেত্রে 
ওইভাবে আফিং মেশানো তেল গরম করে সেই তেলটা তুলিতে! ক'রে লাগিয়ে দিলে 
কান কট্‌কটানি বা যন্ত্রণার লাঘব হবে। 
২৪। যন্তণাপ্রদ অর্শে_ চালের গশুড়োর সঙ্গে ওই আফিং মেশানো তেল 
1মাশয়ে অল্প গরমজল দিয়ে মেখে অর্শের বালিতে লাগাতে দিতেন প্রাচীন বৈদ্যরা। 
তাঁদের অভিজ্ঞতা হ'লোঁ, এর দ্বারা ওই জ্বালা যন্ত্রণার লাঘব হয় এবং ফুলোটাও 
ক'মে যায়। 

আফিং-এর ক্রিয়াকারত্ব শন্তিকে প্রচার করা হ’লো, এখন এর অনুশীলক যাঁরা 
তাদের উত্তরসরী হ'য়ে আমরা এখন তারই মৌতাতে ঘাড় গ:জে বাসে'গযলখোরের 


মত শুর মালায় মাত্‌গুড় ঝোলা গুড়) লাগিয়ে চেটে চেটে খাচ্ছি, আর মাঝে মাঝে 
জগির দিয়ে উঠাঁছ_“আমাদের সব আছে”। আর ওদিক থেকে দৈববাণী হচ্ছে 
“নেই কেবল তুমি-ই”। 


CHEMICAL COMPOSITION 


Papaver semniferum 


il Morphine 2. Papaverine 3. Reticuline 4. Prophyroxine 5. Hydro- 
cotarnine 6. Narcotine 7. Narcotolin 


১ € 8. Gnoscopine 9. Narcein 
10. Nornarceine 11. Xanthaline 19. Laudanidine 18. Laudanine 
14. Laudanosine 15. Codamine 16 Morphine 17. Codeine 18. 
Neopine 19. Thebaine 20. Meconidine 21. Lanthopine 29 Protopine 
23. Cryptopine. j 


বে 


তঙঞলীন্পল্ক [নটে শীক] 


জানেন, আমার প্রথম জীবনটায় খনুড়ো আর গজা পণ্ডিতই জুড়ে বসোঁছিল! আজ 
এই তন্ডুলীয়ক লিখতে বসে সেইটাই মনে পাড়ছে। 

একাঁদন খুড়ো এসে সংস্কৃত ঝেড়ে বালে বঁসলো-_ অদ্য গৃহে ত্ুলং নাস্তি”। 
আমারও ঝটপট উত্তর_ তাহলে খনুড়ীকে “ভাতে-ভাত ক'রতে বলো।” খুড়োর সেই 
তণ্ডুল আর আমার আজকের বৈদ্যক জীবনের ত'ডুলাঁয়ক শ্রতধবানতে এক হ'লেও 
বাস্তবে কি এক? এই ফের ভাঙ্গতে গেলে এ যুগে আমাদের মত বাঁজা সংস্কৃতের 
ধারক যারা, তাঁদের কাছে উত্তর পাওয়াটা বোধ হয় দঘটিই হবে। 
গতানলাতিক। এই বে তক্ুল সবি এরি জান মেল ছাড়ানো হত 


অর্থাৎ চাল (চাউল)। 
এ প্রণন মনেও তো এসেছিলো বে, তপ্ছুল শব্দটি এলো কোথা থেকে? তার 
উত্তরে, পণ্চতন্্র হিতোপদেশের সেই প্রাচীন শ্লোক 


ধ্তুষেণাপি পরিভ্রচ্টো ন প্ররোহন্তি ত'ডুলাঃ”। 


অর্থাৎ তণ্ডুল তখনই হয়, যখন সে তুষ পাঁরভ্রল্ট হয়; তারপর আর তা' থেকে 
অনা হয় না অর্থাৎ আরকলা বৌরয়ে গাছ হয় া। এর দ্বারা তার রপামতারিত 
চাল কথা জানা গেল বটে, কিন্তু এই নাম শব্দটি কোথা থেকে পাওয়া? সেটা খনিজতে 
গেলেই দেখা যাচ্ছে এই ‘তণ্ড' একটি বৈদিক সংজ্ঞানাম, ওটাতে উলচ্‌ প্রত্যয় যোগে 
তু নাম শব্দটির জট; আর এই তণ্ড মানে যার আবরণটা মায়া। যেমন প্রাভাট 


২২৮ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


বাসনার বাঁজ ওঠে ওই তণ্ড থেকে। এই তণ্ড থেকে মুন্ত হ’লেই বাসনা গেল! 
222 
না, কারণ সে তখন মায়ামুন্ত। যেহেতু ধানের খোসাকে ছাড়িয়ে দিলে সে বেমন নরড্কুর 
রুপ পারগ্রহ করলো, তখন সে শুধু প্রাণ-রক্ষকই হ'য়ে কেচে থাকবে আর প্রাণ 
বাঁচাবেও; কিন্তু অক্কুরো্ণম আর হবে না, অর্থাৎ নিজের বাসনার সম্বন্ধই ত্যাগ 
হয়ে গেছে; অবশ্য এই তণ্ড নামটি খুবই গুড তত্বার্থক। 


Amarantus tristis 


হল এই তুল নিয়েই ক ভন্ডুলশক? কথাটা কনতু একদিকে অভি) 
এই হিসেবে যে, তণ্ডুল সহ অর্থাৎ চাল সহ বলেই ত য়ক, অর্থাৎ যার বাঁজ 
হছে তিনের হবার, হর] ইতর নু এর বীজ 
সির, হয়েও জ্রপাধি/তা তে মে তাই আনার 


৩, 
+l 
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খুদ বাল) মিশিয়ে ক্ষেতে ছড়ালে চড়াই এ ভাঙ্গা চালগ্ীলই খায়, ওটার দিকে আর 
নজর পড়ে না, ওগলি নিরাপদে থাকে। কয়েকটা দিন কেটে গেলেই ওর অত্কুর বোরয়ে 
যায়, ঠিক যেন মায়ার আবরণে বাসনার বীঁজ। এই শাকের লোক-প্রচলিত নাম নটেশাক, 
এখানে দেখা যাচ্ছে চড়ুই পাখির জন্যে মায়া সৃষ্টি করে তণ্ডুল। এই তনণ্ডুলীয়কের 
আরও দটি বৈদিক নাম_তণ্ডীর এবং মারষ। এই মারষ নামাটি এসেছে মার্ষ থেকে, 
মার্ধদ মানে আর্ধ। সেই মার্ধ শব্দটি কালে মারষ হ'য়েছে। 

ভারতের মহাকাঁবরা তাঁদের কৃত নাটকে আর্য সম্বোধনে মারষ বলেছেন (ক্রম 
উবর্শশতে ১। ১১. ও ১২ শ্লোক, মালতী মাধবে ৩।১৪ শ্লোক ও উত্তর রামচাঁরতে 
এবং সাহিত্য দর্পণের ৬।১৪৮ শ্লোকে, আর ১।৩-৪ শ্লোকে)। তন্ডুলীয়ক যে 
মারিষ তা আজও. ভারতের বহ প্রদেশে প্রচালত। মারিষ যে আর্যদের ব্যবহার্য শাক 
এবং তার নাম যে তাঁণ্ডর, তা আমরা পাই অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পে। সেখানে বলা 


হয়েছে 


যাতে পন্থা প্রাবৃষেণ্যাঃ অরেণবঃ অন্তারক্ষে। 
তণ্ডির ওঁজিজ্ঠো বহলাভিমানঃ। 


(অথর্ববেদ বৈদ্যককল্প ৭৬।১৮৫। ২২) 


মহশধর এই সডন্তাটর ভাষ্য ক'রেছেন_ 


তাণ্ডরঃ তন্ডুলশয়ক শাকঃ,স চ মায়াধূুর্তক ইব, তস্য উদয় কালোহ 
যদা প্রাবৃষেণ্যঃ-প্রাক্‌ বর্ষীভঃ, অবারিদঃ মেঘনাদো জায়তে, মেঘ- 
নাদোহপি। স ওজিজ্ঠঃ, বহুলাভিমানঃ আত্মানং ভূমৌ বহলং 
যদা অন্তাঁরক্ষে অরেণবঃ ভান্তি তদৈব তাঁণ্ডিরস্য পন্থা, 
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জন্মকালঃ। 


এই ভাষ্যটির অর্থ হ’লো_তাণ্ডর অর্থাৎ তণ্ডুলীয়ক শাক, সেটি মায়াধূ্তকের 
মত বর্ষার পূর্বে যখন বারিহীন মেঘের ধান ওঠে, অন্তরাক্ষে ধাল থাকে না, তখন 
ভরের (এই শাকের) উদয়কাল, এ নিজেকে ভূমিতে বহন প্রকাশ করে। এটি বালন্ঠ। 

বৈদিক সন্তে পাই “তাঁণ্ডর”, আর ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায়, পাই সেটি মেঘনাদ, 
তাছাড়া পাই, এই শাকাঁট বলকারক। এর জন্সকাল প্রাক-বর্ষায়, এটি মাটিতে বহল 
হুয়ে আত্মপ্রকাশ করার অভিমান করে, এবং লুস্ঠিত বা লুটিয়ে পড়ে। এই লয়ে 
বা নিয়ে পড়া থেকে তার প্রচলিত নাম “নটে” শাক হাযেছে। শাকটির বলকারক গণ 


আছে। 

প্রাচীন মন সংাহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২২৬ শ্লোকে বলা হার়েছে যে, বানের 
ভোজনকালে সুপ, শাক, দ্ধ, দাঁধ, ঘৃত ও মধ, যেন থাকে। শাক শব্দাট কিন্তু 
জেন ালোক সয়, ভূমিজাত ক্ষ্্লতা) ডাটা ফল, ফুল এবং মূলও। এক্ষেত্রে বৌ 
হ'লো, অন্যান্য শাকে রোগ-ঝারকতা ঘটায় কিন্তু এই তণ্ডুলীয়ক শাক অর্থাৎ নটে 
শাক এলাধান করে। অনান্য শাক অল্পাসন্ধ কারে জলটা ফেলে দিয়ে তারপর র ধতে 
হয়, কিন্তু নটে শাকের বেলায় তা কারতে হয় না। নটে শাক কেবলমাত্র আমাদের 
আহার্ষের উপকরণ হিসেবেই উপযোগী তা নয়, এর ভৈষজ্য-যোগ্যতাও আছে; তাই 
চরক, জ্রুত ও বাগ্ভেটে এবং ভাবপ্রকাশে এর ওষধায় প্রয়োগের উল্লেখ। 
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বৈদ্যকের নাথ 
এই শাক সম্পর্কে চরকে বলা হ'রেছে__ 


রংক্ষো মদাবষঘ-্চ প্রশস্তো রন্তাপত্তিনাম্‌। 
মধনরো মধরঃ পাকে শীতিলস্তন্ডুলীয়কঃ ॥ 


(সত্রস্থান ২৭ অধ্যায় ৭৪ শ্লোক) 


Amarantus Spinosus 


অর্থাৎ তণ্ডুলীয়ক (শুধু পাতাগ্দালই নয়) রুক্ষ (স্নেহশুন্য), মন্ততানাশক 
(মদ্যপানের বিহর্লতা দুর করে) এবং বিষাবকার দূর তু 
রন্তপত্তে প্রশস্ত । এভিন্ন সশ্রতের সস্থানের ৪৬ অধ্যায়ে | 

K ্্‌ য় ও বাগ্‌ভটের Ee 
নটে শাকের প্রকৃতি বিচারে এই একই আভিমত। ক সম্পর্কে চরকে 
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বন্ধব্য বিষয় নিয়ে একট; আলোচনা করার আছে, এ সংাহতার বন্তব্যে আমরা একটা 
শব্দ পাই যে, নটে শাকে রুক্ষতা আছে বা রুক্ষতা নিয়ে আসে; আর একটি বন্তব্য 
হ'লো- এটি রজ্তাপিত্ত রোগে ব্যবহার ক'রলে অনুকূলই হবে। এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন ওঠে, _ 
রুক্ষতা বললে কি বোঝায়? ] 

এর সাধারণ ব্যাখ্যায় মনে করা যায়_তৈল-চিক্ূপতা যাতে নেই সেই রুক্ষ, ক্ন্তু 
তন্ডুলীয়ক বাঁজে তৈল নেই, সোঁক কথা? তৈলধার্মতা না থাকলে বাঁজ থেকে : 
অঞ্কুরোল্গমই যে হয় না। তাই রুক্ষ শব্দটি দৃম্টান্তমলক করে বোঝানো হয় 


পপ্রয় দর্শনমাঁপ রুক্ষং ভবাতি গৃহং ধনাবিহীনস্য”। 


অর্থাৎ ধনহণন অবস্থা এলে সমগ্র বাঁড়টাও রুক্ষ আর যারা প্রিয়জন তারাও রন 
হয়। তাই তো প্রবাদ আছে_নিত্য অভাব, দেয় কে! তাই তারা তখন রক এর 
তাৎপর্য হ'লো, একের অভাবে সবই স্নেহহান। স্নেহ বা তৈল থাকে আবরণে, একতা 
সেই আবরণ থাকে না। তল্ডুলীয়ক মলে ও ভাটা এবং পাতায় যে তৈষজ্য শি, সেইটাই 
সংাহতাগ্রন্থে উন্ত হ'য়েছে। এই তিনটির মধ্যে এমন শান্ত আছে, যার দ্বারা রবহ 
প্লীহা, সেখানে আবরক দ্রব্যের সংযোগে (আহার্যে ও 
রোগের বৃদ্ধি হয়। কিন্তু নটে শাকের রস বীর্য সেক্ষেত্রে স্নেহহান 
বলেই আবরক হয় না, এইাদিক থেকে সে রূক্ষ। অপরপক্ষে বলা হ'লো-রন্তাপত্ত রোগটি 
বলে রহ স্রোতে ধাতু বিকারের জনাই দেখা দে তখন ও লানি তো সেহাপাচছিল- 
সর্বদা “সম্নেহং পিচ্ছিলণ্ট কফান্বিতম্‌” (চরক/রক্তীপত্ত)_সেখানে যেকোন স্নেহধ্ীঁ 
আধ পথ্য প্রয়োগ করা কি চিকিৎসকের বদ্ধ প্রকাশ করে? তাই উরকের হাত 
ধারে রপ্ত রোগে রুক্ষ হার্ঘ খৈ, মখার শাঁস, কেশ, দারাটন প্রীত 
যেমন ভাল তেমানি নটে শাকও ভাল। 

তা যাক্‌, এখন প্রসঙ্গটা হ'লো, এই বৈদিক নটে ভেষজটিকে আমরা আহার্ষে 
বেসন গহণ করেছি, তেমান ভেষজ দ্য হিসেবেও যে সংপরাচীনকাল থেকে বৈদ্যগণ 
ব্যবহার ক'রে আসছেন, সেইট:কু জানাই । 


নব্যের সমীক্ষায় 


৪1 মূলের রস শ্বেতপ্রদরে ব্যবহৃত হয়। 
৫) খে বুদ্ধি করে আর সেজন্যই এটাকে ডালের সঙ্গে সদ্ঘ কারে দয 


বাড়াবার জন্য গরুকে খেতে দেওয়া হর! 
পারচিতি 


পথম রব হচুলা-এইভেষজটির বর্ণনা লিখতে বসে ভাবছ, ভায়োরটা কার 
নামে লিখবো! 
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পারা যার। মারিষ “দার্ঘনাল” নাম শব্দের দ্বারা এইট প্রতীয়মাধ তা টুডে 


১ 


প্পদণ্ড দীর্ঘ লেমবা) হয়, অন্য নটেশাকের তা হয় না। অপরপক্ষে বাংলায় নটে 


হল নন জান ১ £ 


১0797210105 viridis 


ক হবে না; কারণ এস্থলে 
আধারার্থে আধেয়ের ব্যবহার। 


পর বন লিজ, তু হল হিতে ডিক 
TO Cl ওঠে। এত. রকমের টে শাক আছে এড র আকৃতি- 
পাখনা আছে; সেটা কিন্তু সাধারণ মান্ষের ডৌন্ভদবিজ্ঞানী ভি রি তে 


না, সতরাং পরম্পরায় প্রচালত যে চাঁপানটে, তার বোটানিক্যাল্‌ নাম Amarantus 
tristis Linn. ফ্যামাল Amarantaceae. 


& 


এ 
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ষধ ও আহাৰ্য হিসেবে ব্যবহার হয় সমগ্র গাছ। এই গণের আর একাঁট গাছ, 
যেটা বোদকদেরও নজরে এসোছিলো, সেটার নাম হ'লো “মারষ”। তার অপর একট 
নাম তাঁন্ডর। এই' গাছের পাতা সাধারণ নটে শাকের পাতারই মত; কিন্তু গাছের 
পাতার গোড়ায় এত কাঁটা হয় যে গর-ছাগলেও গাছে মুখ দেয় না, কাণ্ড ১-১ই ফুট 
লম্বা, এর পাতার গোড়া থেকে ছোট ছোট' বহু শাখা বেরোয়, সেখানে ছোট বড় বহ 
কাঁটা হয়। বর্ষজীবী সুক্ষ লোমযুজ্ত গরম, বাংলা ও দাঁক্ষিণ ভারতের মালাবার অণ্টলের 
আগাছা। সাধারণতঃ পাঁততজাম ও রাস্তার ধারে হ'য়ে থাকে, তবে জল-জমা বা জল- 
বসা জামতে বাঁচে না, বারো মাস গাছ পাওয়া গেলেও সাধারণতঃ প্রাক্‌-বর্ষায় চারা 
বেরোয়, বর্ষার পরে ফুল ও বাঁজ হয়। এটির বোটানক্যাল্‌ নাম Amarantus 
spinosus Linn. ফ্যামিলি Amarantaceae. 
উষধাথে" ব্যবহার হয় সমগ্র গাছ পোতা, ফুল, মনল ও বীজ)। 
পূর্বে চাঁপা নটের যে আলোচনা করা হয়েছে, তার প্রজাতিগ্ীলর বোটানক্যাল্‌ 
নাম জানাচ্ছি_বাঁশপাতা নটে (Amarantus Lanceolatus), লাল বাঁশপাতা নটে 
(Amarantus atropurpureus), গোবরা নটে (Amarantus lividus), 
সাদা নটে (Amarantus blitum var oleracea) লাল শাক (Amarantus 
ডন টুন নটে(Amarantus fasciatus), িরূনটে (Amarantus 


gangeticus), Ba: দু 
polygomous), ঘোণ্ট নটে (Amarantus tenuifolus),বন নটে (Amarantus 


viridis). 
আর একটি তথ্য জানার আছে_বৈদ্যকগ্রন্থে জলতণ্ডুলীয় বালে একটি ভেষজের 


ব্যবহার আছে, এই জলতণ্ডুলীয় সম্পর্কেও একটি ভ্রান্তি আছে, এটা আমাদের মধ্যে 
যেটি তন্ডুলীয়ক ব'লে চলছে, সেটি পুকুরের 


যে টির ব্যবহার হয়_সেটির বোটানিক্যাল্‌ নাম Jussiaea repens Linn. 


তবে এই জলতণ্ডুলীর়ক 
70107091000 indicus. এ 
মত ফল হয় এবং সোঁটতে যে দানা হয়_সেগাল তণ্ডুলবত। উধার্থে ব্যবহার হয় 
সমগ্র গাছ। এরই আর একটি নাম কণ্টট, এই নামকরণের তাৎপর্য হ'লো-কং-জলং 


চটতি। 
উধধার্থে ব্যবহৃত হয় সমগ্র গাছ। 


লোকায়তিক ব্যবহার 


আমাদের একটা প্রাচীন কথা আছে_“নটে পাট আড়াই-এ, সজনে বারো মাস” । 
এদের অনেক প্রজাতি আছে, এই শাকটি সম্পর্কে চরক, সশ্রত, বাগভেট এইসব, গ্রন্থে 
খর্িরপূবাক অনযুধাবন করেছেন। প্রথমেই এ সম্পর্কে হয়তো খবেই আল্যা মনে 
হার যে, মাকে স্নেহ নেই-এ কথাটা বলার উদ্দেশ্য কি? শাক তো একটা সাধারণ 
শব্দ, এখানে বন্তব্য হচ্ছে, শাকের পত্রাংশে এবং মুলাংশে স্নেহ নেই, অন্যান্য অংশে 
আছে; কেন বাঁজেই তো আছে, কারণ বাঁজে যাঁদ তেল না থাকতো, তাহ'লে তো 
অঙ্কুরোদ্‌গমই হতো না। এই তণ্ডুলীয় শাকের পত্রের এবং মূলের মধ্যে একটি 
বিশেষ গুণ পেয়েছেন যে, অন্যান্য শাক রসবহ স্রোতে প্রভাব বিস্তার করে কিন্ত 
তন্ডুলীয়ক করে রন্তবহ প্রোতে। প্রশ্ন ওঠার পরে লোকে প্রশ্ন করেন যে, মখ দিয়ে তো 
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খেলাম; সে কথার উত্তর তো আমরা পৃবেইি দিয়েছি, যে পারয়াগুলোদকে আপনি 
তাড়িয়ে দিলেন, তারপর যখন তারা এলো, তখন যে-যার খোপে গিয়ে ঢুকে পড়ে। 
তেমাঁন আমাদের আহার্য ও পথ্য হিসেবে যেসব দ্রব্য গ্রহণ কার, সেটা এক পথ দদয়ে 
প্রবেশ ক'রলো সাত্য কিন্তু যার যেখানে কাজ সে সেখানে গিয়ে তার প্রভাব [বস্তার 
ক'রবে। যেমন মুত্রকর উষধ খেলে প্রস্রাব হবে, হৃদুদৌর্বল্য নাশের ওষুধ খেলে সে 
সেটা দুর ক'রবে। সে যে কোন পদ্ধাতর চাঁকংসা করুন না কেন, সে ফললাভ হয়েই 
থাকে; এমননক তুকৃতাকেও তো উপকার হয়ে থাকে_এটা দ্রব্যের একটি স্বতন্ম 
প্রভাব অর্থাৎ তার ক্রিয়াটি কোথাও হবেই। 


কোন রকমেরই শাক রস্তাঁপত্ত রোগে পথ্য নয়। কিন্তু তণ্ডুলীয়ের ক্ষেত্রে তাঁরা 
বালেছেন_যেমন খই মুখোর শাঁস (cyperus rotu 


নিজের প্রভাবে রক্তবহ স্রোতে কাজ করে, এই চাঁপা নটে অর্থাৎ তন্ডুলীযন শাকও তেমান। 


১। সাঁদ'তে__ খাতুগত কারণে নাক দিয়ে ঝরঝর ক'রে পড়া, মাথা ভার হওয়া_-এই 
উপসর্গ উপস্থিত হ'লে. এই চাঁপা নটের মূল থে'তো করে বা বেটে, নিংড়ে সেই 


রসটাকে অল্প গরম কারে তার থেকে ২ চা-চামচ নিয়ে দিনে ২-৩ বার খেতে হ'বে। 


মারিষ আর তণ্ডুলীয়ক দুটি পৃথক, অবশ্য একই গণ (৪০০৬১) তু প্রজাতি 
(species) পৃথক। এই শব্দটি সংস্কৃতে বড় ধাঁধার সৃষ্টি ক'রেছে__কারণ এটা একটা 
শ্াককেও বলা হয়, আবার ভাঁগ্নপাঁতকেও বোঝায়, এছাড়া আচার্য মনিবাঁটকেও মারিষ 
বলা হয়। 


বায়দীপত্ত-স্লে্মার যে 

নটেশাকের তরকারী খেলে নতুবা শাকের রস ৩ 

* -৪ চা-চামচ অল্প গরম করে দু'বেলা 
খেলে দাস্ত তো পারদ্কার হবেই, উপরন্তু আশ্নবলটা বাড়বে। সু 


৪। বাত-শ্লেম্ম কাঁসিতে__ এক্ষেত্রে সকালে ও সন্ধ্যায় 


সেক্ষেত্রে নটে শাকের রস ৩-৪ চা-চামচ অল্প গরম ক'রে রা 
মধ্যেই কফটা সরল হয়ে উঠে যাবে ও বাতশ্লেজ্স র উপশম হবে। 


কারে বুঝতে ত পানা লা, অনেক সাম মের সহ এর চালা তবহু তত) 
হয়ে পড়ে। প্রথমাবস্থায় নটের মুল ১০ গ্রাম ৪-৫ চা-চামচ চাল ধোয়া জলে বেটে 
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ওটাকে ছে'কে সেই রসটা সকালের দিকে খেতে হবে। হঠাৎ ক'রে এটা সারতে চায় 
না, সেজন্য দীর্ধাদন ব্যবহার করতে হয়। 

৬। শ্বেত বা রক্তপ্রদরে_- এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বলা 
হয়েছে। এ দুটোর যেকোন একটি উপস্থিত হলেই নটের মূলের রস ২ চা-চামচ 
মাত্রায় নিয়ে আতপ চাল ধোয়া জল ১ কাপের সঙ্গে সকালে ও বৈকালে কয়েকাঁদন 
খেলে ল্লাবটা নিয়ান্নিত হবে, আঁশটে গন্ধটাও থাকবে না। কাঁটা নটের Amarantus 
3717950$) মূলের রসও এক্ষেত্রে ভাল কাজ করবে। এগ্যীল বহ; প্রসিদ্ধ যোগ। 

৭। তন্নদ্রবশলে- এ শল সম্পর্কে এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডেও 
আলোচনা হায়েছে এবং এ খণ্ডেও প্রস্াক্রমে তা বলা হায়েছে। তবুও একটু বাল 
পথ্যাপথ্য বিচার না কারে আহার গ্রহণ, আঁনয়ামত উপবাস, অন্নভোজনের সাধারণ 
নিয়ম-কানুন মেনে না চলার ফলে সাধারণতঃ এই শুলের কবলে পড়তে হয় এবং এটি 
আহার জাণর্ণ হওয়ার কালেই আরম্ভ হয়। এক্ষেত্রে নটের মূল ৫ গ্রাম ৩-৪ চাচাচ 
চাল ধোয়া জলে বেটে ওটাকে ছে'কে সকালে ও বৈকালে খেলে ৩:৪ দিনের মধ্যে 
উপশম হবে, বেশ কিছ্যীদন খেলে ওটা সেরে যাবে। 


৮। দাহে-- শরংকাল পিত্তবাদ্ধির সমর, এই শরংকাল ছাড়াও অনেকে দেহে 
জববালা অনুভব করেন; এক্ষেত্রে আয়ুর্বেদের চিন্তাধারা-শরীরে পিভ্তবাঁদ্ধ হয়েছে 
এবং ৰ এসে ওর সপে বরে হয়েছে। কোন জাগার আঙুল লাগলো দেল এ দিবালো 
এ, ছুটে আসে, সুতরাং আগমনের সঙ্গো বায় খুবই নিকট সমপকা; সেইরকম 
আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে পিত্তরুপী আগ্ন ও বায়ুর সম্পর্ক। এই অবস্থায় যাঁরা 
পড়েন, তাঁরা যাঁদ নটে শাকের রস ৩:৪ চা-চামচ অল্প একট: গরম কারে সকালে ও 
পত্তবৃদ্ধিটা কমে গিয়ে দাহটার শান্তি হবে। 


দি সাখন প্রভাতি বেশী খেলে পিপাসার উদ্বেক হয় আর তা থেকেই মকচছঃতাও 
আসে। দার্ঘীদন এভাবে চলতে থাকলে শেষে শোষ রোগ এসে জনটে যায়। এক্ষেত্রে 
নটে শাকের রস ৩-৪ চান্ডামচ অল্প একট; গরম ক'রে দাবেলা খাওয়ার বাবস্থা করতে 
হবে। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে এদিকে ষধ খাওয়াও হবে আর ওাঁদকে 
তৈল-ফি-মাধনও ছাড়া যাবে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু যেই কে সেই থেকে যাৰে। 


বাহ্য-প্রয়োগ 


১০। হঠাৎ কেটে গেলে_ নটের মুল জলে বেটে কাটা স্থানে বেধে [দিলে 
তং? রক্তমযাতটা বেন্ত পড়া) কমে যাবে। তকে শিরা বা ধমনী কেটে রন্তসার হতে 
থাকলে সেক্ষেত্রে কিন্তু অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। 

সব পেয়ে নে“ গাছটা আড়তে বাসে ভাবা আমার কথা তো লা 
টানটা একবার মেরে দিই_এই তণ্ডুল আর তণ্ডুলীয় এই কথাটার মারপ্যাট। আচ্ছা, 
, দ্বারকায় কৃষ্ণের কাছে র;ক্রিনাী চিঠি পাঠিয়েছে 


পরমাদরে গ্রহণ করেছেন। এ তো গেল, এদিকে প্রখ্যাত 


একমাষ্টি তণ্ডুলের 
যোদ্ধা দ্রোণাচার্য_তানিও একমনীষ্ট তণ্ডুলের আশার দেশান্তরী হায়েছিলেন। আজও 
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তবে এটা বলতে পারি এই তডুলায়ক নাম আর তত্ুলায় ভেবজটি একাধারে 
ওবধ এবং পথ্যও বটে। বারা ভারতাঁয় ভেষজ নিয়ে গবেষণা করছেন, তাঁরা দেখনে 


CHEMICAL COMPOSITION 
Amarantus Spinosus 
Plant contains: — 1. Moisture (85.0%) 2 


4. Carbohydrates (8.1%) 5. Mineral 
7. Phosphorus (0.05%) 


- Protein (3.0%) 3. Fat (0.3%) 
matter (3.6%) 6. Calcium (0.8%) 
8. Tron (29.9 mg/100g). 


নাস্তিক আর আস্তিকের খণ্ডফুদ্ধ বেধে গেল 
আস্তিকের বন্তব্য, এটির জন্ম দেবীর অ 


কোবাতকীর জন্মরহস্য নিয়ে 
ৰ কোষ থেকে। নাস্তিক বললে, রাখো 
তোমার কথা, আমি বাল এ সবই গালগস্পো, কারণ 


‘য়ে ঘুরতে লাগলেন, সেটা তো 
ঘ'টেছিলো পূর্বেকার সমগ্র ভারতে, এমনকি নেপালেও গেছেন 
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.. যাবেনই; ওটা তো তাঁর *বশুরবাড়ীর খিড়াক। তারপর সতাঁকে শিব কাঁধে নিয়ে তাঁর 


শবদেহাটিকে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে সমগ্র ভারতের 'বাঁভন্ন অণ্চলে ছড়িয়ে দিলেন; 
কোনো জায়গায় প'্ডুলো হাতের কড়ে আঙ্গুল কোনষ্ঠাঙ্গলী), কোনো জায়গায় চোখ, 
কোথাও পারের কড়ে আঙ্গুল, কোনো অণ্টলে গুপ্ত অঙ্গ, এইভাবে ফেলে সমগ্র ভারতে 
৫১টি পাঁঠস্থান হয়ে গেল। এই হিসেবের মধ্যেই শিবচাঁরত্রের এক বিশেষ কথা পদ্রাণে 
অনেক আছে। দেবী শঙ্করীর দেহকোষের প্রসঙ্গ আনার মতই এ নামকরণ করা হ'য়েছে_ 


কোষাতকী উপাখ্যানের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে গণ্পো তো আরও অনেক 
টি জন্ম হ'যেছে রূদ্রের চোখের জল মাটিতে পড়ে, রসুনের 


রাড্রাক্ষ গাছের 
1785 অমত মাটিতে পড়ে, পঃইশাক হ'লো হিরগ্কাশপল নাড়ী। এমন 
র আফিংয়ের মত। তবে এ আঁফংয়েরও মাদকতা আছে বৌক। 
পিন শোষণ, পালন ও পোষণ করার জন্য এসব হ'লো দেবগন 


২৩৮ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


ছাড়লেন। রাজাত্রষ্ট হ'য়ে দুস্তর চিন্তায় প'ড়লেন তাঁরা। ওরা পরামর্শ গ্রহণ ক'রতে 
এলেন গুরনদেব বৃহস্পাঁতর কাছে। তিনি সবই জানতেন, এখন বিস্তৃত ঘটনাটি শুনে 
বললেন_ দেখুন, ভাবা যায় এক, আর ঘটে আর এক; যা জীবের আয়ত্তে নেই সেই 
তো দৈব। যা অবশ্যম্ভাবী তার প্রতিকার করা যায় না। কিন্তু বরাদ্ধমানগণ বলেন, 
তা বলে চুপ ক'রে থাকা উচিত না। 

আপনারা এক কাজ করুন, কেবল দৈব আশ্রয় করে ব'সে থাকাটা ক সমণচীন 
হবে? এরকম অবস্থা তো পূর্বেও আপনাদের ঘটোঁছলো-_কেন, মাহষাসূর আপনাদের 
গৃহত্যাগী করেনিঃ সেই সময় দেব ভগবতী তো আপনাদের বাঁচয়ে স্বর্গরাজ্য 
আপনাদের ফিরিয়ে দিয়োছিলেন। একথা তো দেবী ব'লেই রেখেছেন যে, কোন দৈব- 
জানত ঘটনা ঘটলে তোমরা আমাকে স্মরণ ক'রো। 


আচ্ছা, আমরা যে একে বলি িঙে, তা তো মু 
এর সংস্কৃত নাম ধারা শ্ডারি/লোধা সম্প্রদায়ের দেওয়া, 


কোবাতকী" আর ধূন্ধূল 
বাল), এইাটির নামও কোষাত্কণী। এই রথ কে আমরা চ'লতি কথায় ধাধল 


আর কোন ফলেই এরকম কোষ নেই, এই তাঁর ফলে এই রই সাক রকম, 


বৈদ্যক গ্রদ্থমালায় 
জান না, চরক সুশ্রতে অপেক্ষা অত্র সংহিতা প্রাচীন 4 
১৬ অধ্যায়ে দেখা যায়_ ্ কিনা, কিন্তু অন্রি সংহিতার' 
“জ্ঞেয়া কোশাতকী স্নিগ্ধা সরা পত্তানিলাপহা* 


অর্থাৎ এই কোষাতকা ফলটি সিন্ধ, সারক, পিত্ত ও 


বায়াবকার জয় করে। পরবর্তী 
"অংশে বলা হ'য়েছে_ 


“ফলং চ স্বাদ মধুরং বাতীপত্তঘনং পাকে কফঘণূং জবরে চ শঙ্তমৃত 


২৩৯ 


2 অর্থাৎ কোষাতকী ফল মধুর রস বায় ও পিত্ত দূর করে, কফ গোঁণ থাকলে তারও 
হাস করে এবং বাতাপত্তাবকার জানত জ্বরে হিতকর। 

এই কোষাতকীর (কোশাতকাঁর) কথা লিখতে গিয়ে চরকের সূত্রস্থানের প্রথম 

অধ্যায়ের ৪৪ শ্লোক থেকে পরবর্তী অংশের প্রসঙ্গ এসে পণ্ড়ছে, ওখানে বলা হয়েছে, 

এ গ্রন্থে যেসব ভেষজের উল্লেখ থাকবে সেগুলিকে একটা ছকে সাজিয়ে নেবে, কারণ 

সবই যে পাচনের জন্য তাও নয়, কোনটা চূর্ণ, কোনটা শৃত শীত, কেউ বা ফাণ্ট্‌ কেউ 

কষায়, কেউ নস্যে, কেউ বিরেচনে; এমনি বহ-প্রকারে এবং ভেষজেরও বহু অঙ্গের 


ধাম, ইক্ষাকু, কৃতবেধন, কোন কোন গ্রন্থের মতে ধামাগ'ব হ'লো 
Sl "তেতো লাউ এবং কৃতবেধন হ’লো ঘোষা- এগ ফলপ্রধান। 


77 গঙ্গাধর প্রণীত চরকের জা টা? 


২৪০ চিরঞ্জীব বনোষাধ 


ধামার্গব প্রভৃতি ফলগনীলকে একই কুল সঞ্জাত বলেই মনে কার, আর গ'ণাকুয়াও 
পরস্পর তুল্য। 

সেইজন্য চরকের কল্পস্থান সংশ্রুতের সত্রস্থানের একই প্রয়োজন মেটাতে কোথাও 
কোষাতকী, কোথাও জাঁমুতক, কোথাও ধামার্গব প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার ক'রেছেন। 
এগাল উল্লেখের সঙ্গে এটাও এসে পড়ে যে, যাঁদ ওই ফলগ্ীল তন্তাদ্বাদের হয় তবে 
বমন ও বিরেচনের' কাজে লাগাতে জীমুত, কৃতবেধন, ধামার্গব এগ্ীলকে অনায়াসেই 
লাগান যায়। একথা সমগ্রণৃতের সত্রস্থানের ৩৯ অধ্যায়ের প্রথমেই (৪ সূত্রে কোশাতকীর 
ব্যাখ্যায়) বলা হায়েছে। টীকাকারদের মন্তব্য কিন্তু ওগীল-ঘোষাফল। তবে যেগ্দালর 
গায়ে শিরা আছে সেগাল “ধারা কোশাতকা” বাংলায় ওইগালই কিঙগা। ঘোষাফল এবং 
কোশাতকী যে অভিন্ন তা বোঝা যায় চরকের উক্তি থেকে; চরকের 'চাকিংসা স্থানের সপ্তম 


তালিকা দিয়েছেন মূলকাদিবর্গে। এর স্বাদ: ফলাট আহার্য হিশেবে গ্রহণ করি। আর 
যোঁট তিতো (তি) হয়, সেটাই উধধার্থে প্রয়োগ বেশী দেখা যায়। 

বাংলায় এর ব্যবহার বাঁজ ও পাতা । ভেষজটি রসবহ স্রোতেই কাজ করে তবে ব্যবহারে 
দেখা যায় রন্তবহ স্রোতেও এর কাজ আছে। 


নব্যের সমীক্ষায় 
“ণ£_ ফলের রস স্বাদে মধ্দর, শীতগদুণ সম্পন্ন, পিত্ত প্রশমক, 'ক্রিমনাশক, ক্ষুধা- 
বর্ধক ও বেদনানাশক। 
ওধধার্থ প্রয়োগ $= 


পাতা ক্ষনধাবর্ধক, পিত্ত প্রশমক, মূত্রকারক, গ্লীহারোগে, রন্তম্রাবে 
ও কুষ্ঠ রোগে হিতকর। টা ৫ 


গাল যেন জাল বুনে তৈরা। সেটা আমরা দেখতে 
অনেকগ্দাল বাজ থাকে। এগ্ীল দেখতে অনেকটা 'িদ্বাকাতি ৮ 
তরকারা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভারতের সর্ব প্রদেশেই ডেটা এর কাদিফারই 


কোষাতক ২৪১ 


বাংলায় ফাল্গুন-চৈত্রে বীজ পোতা হয়, এভিন্ন অন্যকালেও যে চাষ হয় না তা নয়, 
খতুকালের তারতম্যে (অন্যান্য প্রদেশে) অন্য মাসেও এই সবজীর চাষ হয়। এর 
সংস্কৃত নাম ধারা কোষাতকী; বাংলা নাম বিভ্গা বা বিচ্গে, হিন্দীতে বিমান ও 
তামিলে ভোরাবরা নামে পাঁরাচত। বোটানিক্যাল নাম Luffa acutangula Roxb. 
ও ফ্যামিলি Gucurbitaceae. ব্যবহার্য অংশ পাতা, ফল, বীজ ও মূল। 

এই গণের (09003) আরো একটি প্রজাতি আছে, সেইগ্লৈ দেখতে আকারে ছোট, 
৫-৬ ইণ্ডি লম্বা, গুচ্ছবদ্ধ অবস্থায় হয়, কিন্তু এর গায়ে শিরা নেই বললেই হয়। 
এটি ঝরি বিজ্গে নামে পাঁরাচত। 


লোকায়তিক যোগ 


১। শোখের ম্যন্রাল্পতায়__ অবশ্য অনেক কারণেই শোথ হ'য়ে থাকে। তবে মনচ্‌কে 
গেলে বা ফোড়া হ'লে সেই স্থানের শোথের ক্ষেত্রে কার্যকরী হয় না। 

হ্‌দ্‌রোগ, যকৃদ্‌গত রোগ ও অন্যান্য কারণে শোথ হয় এবং তাতে মুত্রেরও ক্চ্ছ্তা 
হয়। সেই সময় ঝিঙে পোকা নয়) ও তার পাতার রস অথবা যেকোন একটির রস 
কারে একট; গরম করে রাখতে হবে, তা থেকে ২ চা-চামচ কারে দঘণ্টা অন্তর ৩1৪ 
বার আধ কাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দিতে হবে, তবে পাতার রস হলে ২ বারের 
বেশণ নয়। ঝিঙের রস হ'লে ৪ বার দেওয়া যায়। এর দ্বারা যে দুটি প্রধান উপসর্গ শোথ 


ও মুন্রাজ্পতা-এ দ্াটর উপশম হবে। 

২। মাথার যন্ত্রণায় (শ্লেম্মাজানত)_ কিঙে ফলের রস পোকা নয়) ২।৩ 
ফোটা করে নাকে টেনে নিলে এবং সেই সঙ্গে ২ চা-চামচ ক'রে রস খেলে (একট 
গরম করে ৭। ৮ চা-চামচ জল মিশিয়ে) শ্লেজ্মা বোরয়ে গিয়ে যল্ত্রণাটা ক'মে যাবে। 

৩। বমনেচ্ছায়__ চাপা অন্বল, প্রায় গা বাঁম বাঁম করা, সেই ক্ষেত্রে পাকা ঝিঙে 
বাঁজ বেটে (৩19টি) এক কাপ জলে গুলে খেতে হয়। যাঁদ পেটে বায়: থাকে সেটাও 
কমে যাবে। বমনেচ্ছাটাও থাকবে না, তবে ওটা বেটে জলে গুলে ন্যাকড়ায় ছেঁকে নিতে 
হবে। আর একটা কথা বলার আছে, বিঙে যাঁদ তেতো (তিন্ত) হয়, তাহ'লে তার 
বাজ বেটে খেলে বমন হয়। সুতরাং যাদের শরার দরব্বল, কিংবা বন্ধ, বালক, গাঁভণা, 
হৃদরোগে আক্রান্ত এমন রোগাঁকে এটা খাওয়ানো সমীচীন হবে না। 
আয়ুর্ধেদের দৃষ্টিতে এটাকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা 
হয়েছে ক্ষুদ্র কুষ্ঠ! যাঁদ দেখা যায় কিছুতেই কিছ হচ্ছে 
করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে বঙে পাতার রস এক-দেড় চামচ 
কটু জল শিশয়ে খেতে হবে। আর কুষ্ঠের রুপ যেখানে 
তার রস লাগাতে হবে। এইভাবে অন্ততঃ ২ মাস প্রত্যহ 
কিছুটা পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। 

&॥ অশের রন্তপড়ায়_- একে রন্তার্শও বলা হয়। রন্ত পড়ে, তার সঙ্গে যন্ত্রণা 
এট বশে ন আবার বুড়োও নয় এই রকম বিঙে হট কু চাকত কেটে যেতে 
তে তালে CUS SETAE 

মিশিয়ে প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে দু'বার ক'রে 


১ গ্রাম মাত্রায় আধ কাপ গরম জলে 
ষধ ব'লে প্রচাঁলত। 


থাকলে-: (এটা শ্লেম্মাবিকার থেকেই হয় 


খেতে হবে, তাতে এ থেকে 


খেতে হবে। এটা দৈব 
৬॥ চোখে পি'চুটি ও জঃড়ে যেতে 
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আবার' ঠাণ্ডা লেগেও হয়)। ওই সময় বিঙের কচি পাতার রস দুই-এক ফোঁটা ক'রে 
চেনে দিতে হবে। তরে টা গরম করে, ঠাণ্ডা হানে সেটা চোখে দিতে হবে। 
নিবন্ধের বন্তব্য এখনকার মত শেষ হ'লো_ এখনও ভাবাঁছ “কোশ” আর “কোষ 
এই দুটি শব্দকে নিয়ে। তবে দেখতে পাচ্ছি এই দুটি “শব্দস্তোম্‌ মহানিধির” (এটি 
একখানি মৌলিক শব্দাভধান) দৌলতে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এই িনটিকে এক সতে 
বেধেছে। কেন বলাঁছ? দেখা যাচ্ছে কোষাতকীর আর এক নাম কৌকী, আবার 
“কোশাতকী” তালব্য ‘শ’ ক'রলে কৌশকীও হয়, আর মূ্ধণ্য 'ৰ থাকলে কৌিকণ 
হয়, তখন তার অর্থ গ্বাটপোকা আবার কৌশিকী প্যাঁচার এক নাম। আমাদের (বৈদ্যক 
গোষ্ঠীর) কোশাতকী আছে, এইসব বঞ্জাটে পড়ে ভাবা, তাঁরা ক কোঁশকা বাত 
না কৌবকী বৃত্তি অবলম্বন করে ভারতের অমূল্য সম্পদ এই বনৌধাঁধাটকে কারোর 


CHEMICAL COMPOSITION 


Luffa acutangula 


Analysis of edible fruit: — Moisture 95.4%; protein ‘5%; fat 1%; 
carbohydrate; mineral m. 


atter 3%; carotene 56 U/100g.; Phytin; 
amino acids; calcium :04% Phosphorus .04% and iron 1.6 mg/100g- 
Seed contains: — Luffin; cucurbitacins B, D, G and না; saponin 
glycoside 20%; enzyme; fixed oil 19.9% (saturated, oleic and oleanolic 
acid). Seed kernel contains: Crude protein 39-8% fat 48-4%; fibre 
1.89%; Pentosans 2.94%; reducing sugars 3.61% and ash 4.77%. 
‘Root contain: Cucurbitacin-B and cucurbitacin-C ; amino acids 
—Arginine; glycin; threonine; glutanic acid; bucine; serine; alanine; 
Y7-aminobutyric acid and Pipecolic acid. 


স্ল্বিশ্শিউ 


As 


রোগ লক্ষণ ও তার অশুভ সংকেত 


তমক শ্বাস 
(ASTHMA) 


“বাস উঠেছে, ও আর বাঁচবে না_এ কথাও আছে, আবার শ্বাস রোগে যাঁরা 
আক্রান্ত হন তাঁরা দীর্ঘ দিন বাঁচেন'_দাটি কথারই যান্ত আছে। প্রথমোন্তাট রোগ অন্য, 
শ্বাস তার অশুভ লক্ষণ বা আঁরষ্ট লক্ষণ আর শ্বাসই যেখানে নিজেই রোগ (যাঁদও সে 
অন্যের অপেক্ষা রাখে) এবং এটির মৌল কারণ থাকে প্রধানভাবে বংশগত অর্থাৎ 
জন্মসত্রে প্রাপ্ত হওয়া। এই রোগ প্রথমে *বাসযন্ত্ের এলাকায় থাকে, তারপর দীর্ঘাদন 
রোগ ভোগ ক'রতে ক'রতে অর্থাৎ শ্বাস টানতে টানতে হৃদ্‌যন্ত্র দুর্বল হায়ে' যায় এবং 
ওটা প্রসারিত হ'য়ে যায়, যার ফলে দুটিই রোগগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে। এখানে একটা কথা 
বলে রাখ, হাঁপানি রোগীর দীর্ঘ জীবন পাওয়ার কারণ হ'লো, এদের প্রত্যহ ৪-€ 
ঘণ্টা যাকে বলা যায় বাধ্যতামূলক প্রাণায়াম ক'রতে হয় তাই তাঁদের দীর্ঘ জীবন লাভ 
হয়, তবে বড় কষ্টদায়ক পাঁরস্থিততে বেচে থাকতে হয়। মোটকথা *বাসযন্ত্রগত 
্রাঙ্কয়াল্‌ ও হদাযন্ত্রগত (কার্ডিয়াক্‌) শ্বাস রোগই “তমক শ্বাস”, তবে সব ক্ষেত্রে 
শ্লেম্মার বিকার থাকবেই। এ রোগ যখন সুরু হয় তখন কারও কারও প্রথম প্রথম 
একটা না একটা সূত্র ধরে হিক্‌ হিক্‌ করে হৃদ্যন্তের প্রাতীক্রয়ার ধান হ'তে থাকে, 
তখনই সাবধান হওয়া উচিত। এই রোগাক্রান্ত যাঁরা তাঁরা সকলেই এক ধরনের উপসর্গের 
কবলে প'ড়বেন না, এটা পাঁচ প্রকারের হ'তে দেখা যায়।- এই সম্বন্ধে অন্যান্য তথ্য 
এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩৫৯--৩৬১ পৃঙ্ায় মোটামুটি বলা হয়েছে, তার মধ্যে 
উপারিউন্ত তমক শ্বাসই দুঃসাধ্য বলা যেতে পারে (যাদও সব *বাসই অজ্পাঁবস্তর 
দুরারোগ্য) । এখন তম শব্দের অর্থ অন্ধকার, যখন হৃদৃযন্ত্ের সঙ্গে *বাসযন্ত্রের পর্যায়- 
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শালীতা অর্থাৎ যাকে কালেক্শন্‌ ডিষ্ট্রাবিউশনের িঘ ঘটে, যাকে বলে হারমাঁণ 
নষ্ট হয়ে যার_তখনই রোগী চোখে অন্ধকার দেখতে থাকে। এাঁদকে *বাসনলীর 
আকুণ্চনের জন্য প্রয়োজনমত শ্বাস নিতে না পারায় আঁক্পজেনের অভাব দেখা যায়, 
যার জন্য রন্তের সণ্টালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটতে থাকে, তার ফলে অনেক সময় হাত-পা 


নীল হ'তে থাকে। আর একটা কথা- অন্ধকার দর্শনটা তো আর হৃদয়ের কাজ নয়, এট্য 
দর্শন হীন্দ্রয়ের কর্মভূমি মাস্তচ্ক_ এর রন্তসণ্তালন ক্রিয়াও ভাল না হওয়াতে অন্ধকার 


দর্শন হতে থাকে। অনেক সময় কাসির বেগ এত দ্রুত হয় এর দ্বারাও অন্ধকার দর্শন 
হ'তে থাকে আবার তার সঙ্গে *বাসকষ্ট_এটাই অশুভকে হাতছানি দেয়। 
পরিণাম শূল 
(DUODENAL ULCER) 


ভাল নয়, 


রোগের অবস্থান্তরে, যেমন, রোগ প্রো সারলো না, আবার অত্যাচার 
করা হ'লো, খাওয়া-দাওয়ার হিসেবে মাত্রা রাখা হ’লো না, তার পরিণাম গ্রহণী রোগ, 
একেবারে আঁ্নবলটাই আর. ফিরে পাওয়া কঠিন। ক্ষয় রোগেও প্রায় তাই, এবং 
রন্পিত্ত প্রভৃতির ক্ষেত্রেও তাই হয়, এর পরিণাম খুবই অশভ। এমান আরও বয়েকটি 
রোগের মধ্যে শূল রোগও। / 


মধ্য মেহ 
(DIABETES MELLITUS) 
আয়দর্বেদীয় চিকিৎসায় রোগানর্ণয়ের ক্ষেত্রে শারীর পাঁরচয় এবং পদার্থবোধ যেমন 


পাঁরাশ্ট ২৪৭ 


অপাঁরহার্য তেমনি লাক্ষাণক বিকৃতি বিজ্ঞান জানাও আবাশ্যক। রোগ লক্ষণ এবং 
শারীর পরিচয় জ্ঞানাট অনেক ক্ষেত্রে হেতুসুত্রও হ'য়ে থাকে, এটার বিশেষ নিদর্শন এই 
“মধুমেহ রোগে”। চরক সর্ধাহতার এই হেতুসত্রাট বেশ সঙ্কেতের সঙ্গে বলা হয়েছে, 
দেহের ওজ ধাতুকে যখন অন্যান্য দোষের দ্বারা আবৃত হ'য়ে বায়; এসে গ্রহণ করে 
এবং সেই ওজকে নিয়ে বস্তিতে প্রবেশ করে তখনই বড় কষ্টসাধ্য মধমেহ রোগের জন্ম 
হয়; তাই শ্লোকে বলা হ'য়েছে__ 


তৈ রাবৃত গাঁত বায়ুরোজ আদায় গচ্ছাত। 
যদা বাস্তিং তদা কৃচ্ছে্া মধুমেহঃ প্রবর্তৃতে॥ 


চরকণয় উন্তাটর দ্বারা মধুমেহ রোগাঁটর খুব দুরবতারট কারণেরই সঙ্কেত রয়েছে, 
কিন্তু এই ভীন্ত রোগ-পরাক্ষার পক্ষে চাকৎস্যাবজ্ঞানী যথেষ্ট মনে করেন না বালেই 
তাঁরা আরও 'ববৃত ক'রে বলেছেন, সব প্রমেহ রোগই পরে মধুমেহ রোগে পাঁরণত 
হয়। তখন মেহ অর্থাৎ বিশেষ ইন্দিয়দবার দিয়ে যাই নিঃসৃত হবে সবই মিষ্ট রস, সবই 
মধুর আস্বাদের। তাই শ্লোকে বলা হ'য়েছে_ 


মধুরং যচ্চ মেহেষ প্রায়োমাধৰং প্রমেহতি। 


এখানে একটা কথা বলে রাখি, খক্বেদে ১। ১৬৩1৪ সন্তে মেহ শব্দটির অর্থ 
{শিশ্ন (মিথুন দণ্ড) বলা হয়েছে, আর সুশ্রবতের সত্রদ্থানের ১।৩২।২ শেলোকে 
বলা হায়েছে_ মত্রমার্গে নঃসৃত। 

আয়যর্বেদীয়গণ আরও বিশ্লেষণ করে বলেছেন, মধুর রসাঁট কফস্বভাবের 
পারণাতি। দোষাঁবকারে বিকৃত বায়ন এসে ওজ ধাতুকে (ওজ হ’লো রস-রন্ড প্রভাত সব 
ধাতুর সারভাগ থেকে জাত একটি বাশষ্ট ধাতু ৷ সমস্ত দেহেই তার শান্ত, কিন্তু যখন যে 
ধাতু যে স্থানে থাকে তারই রঙ গ্রহণ করে। এই ওজ পর্ণ শন্তিতে থাকলে আমরা 
বেশ সচেতন ক্রিয়াশশল হ'য়ে থাক) কখনও স্থির, কখনও চণ্চল, কখনও বা ঠাণ্ডা 
প্রভৃতি বায়ুর যত স্বভাব সবই করে এবং প্রধান প্রধান স্থানপথে এসেও মতরমার্গের 
মাধ্যমে নিঃসৃত হয়, এইজন্যই মধু মেহের পথ্যের দিকে এমন নজর রাখতে হয় যে 
খাদ্যের রস যেন কফস্বভাবের এবং মধুর রসের অন্মকূল না হয়, তাই বর্জন ক'রলে 
অনেকটা সংযত করা যায়, কিন্তু যাঁদ এ রোগ বংশগত হয়, বাঁজ দোষে এবং প্রায়ই 
কাস, হাঁপানি এবং শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষনদ্র ফোঁড়া দেখা দেয় তবে তাকেই আরঘ্ট লক্ষণ 
বলা হবে। মোটকথা একে সারানো সহজ নয়। হয়তো দীর্ঘজীবী হবেন, ওই রোগ 
থেকে মত্ত হওয়া' যায় না, অবশেষে মন্ত্রকচ্ছততা শেষ লক্ষণ। 


মত্রসাদ 


“অব” উপসর্গ যাঁদ পাশে এসে ব'সে যায় তাহ'লে “অব”/সাদ এসে গেল, তাছাড়া 
“প্র উপসগণট আগে এসে যেই বসে পড়লো প্র/সাদ পেয়ে গেলাম, এবং প্রয়োজন 
হ'লে কারুর বিরুদ্ধে চক্রান্ত ক'রে তার উৎ/সাদও কাঁর, কিন্তু যেই শান বল দাক 
সাদ শব্দের অর্থ কিঃ অগত্যাই পাঁণ্ডতের খপ্পরে পড়তেই হ'লো- সেখানে গেলেই 


২৪৮ চিরঞ্জীব বনৌষাধ 


আওড়ে দিলেন কীলদাসের রঘ:বংশের সেই শ্লোক, যেটা সনদাক্ষণার গর্ভাবস্থা বর্ণনা 
ক'রতে গিয়ে তানি লিখেছেন 


“শরীর সাদাত অসমগ্র ভূষণা......? 


অর্থাৎ গভেরি প্রায় সমাপ্তি হ'য়ে আসার মূখে সদক্ষিণার শরীর এত ভারণ হ'রে 
গেল যে আর নড়া-চড়াও ভাল লাগে না তাঁর, দেহের অলংকারগ্দীল খুলে ফেললেন, 
আর যেখানে সেখানে আঁচল পেতে শুয়ে প'ড়তেন- এইসব বর্ণনা। আশা কার সাদ 
শব্দের বাস্তব রূপাঁটর বর্ণনাই এখানে দেওয়া হ'লো। 

ওখানেই বলা হয়েছে সাদ শব্দের অর্থ '[বরাতি। সা্/ভেদ/থেমে যাওয়া। এই 


মন্তরসাদ রোগ বঝতে সেই সাদ। অর্থাৎ যে রোগের ফলে “মূত্রসাদ" হায় অথবা যে 
রোগটার নামই মুত্রসাদ। 


কারণ পিত্তকফ এই দট অথবা একটির প্রবল বিকার হ'লে ওই বাঁস্তস্থানের 


ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে জবালাও হ'তে থাকে, এর 
চিকিৎসা ক'রতে হালে ওই মডত্রবাস্তর চিকিৎসা করতে হয়। নইলে সামান্য ট্দীক- 


(DISTENSION OF URINARY BLADDER) 


কুণ্ডল বাললে আমরা বয়ঁঝ ওটা কানের একটি 


উপবাত গ্রহণের সময়েও কানে পরার বাধ আছে পুরুষেরও। এখনও বাংলার বাইরে 
এটি প্রচালত। পৈতে হয় ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও 


অন্যান্য প্রদেশের পুরুষদের 
তা কানে থাকে। কুণ্ডল হ’লো কর্ণভ্‌ষণ, গোল ক’ 


এই কণডল শব্দ থেকেই কুণ্ডলী এবং কুণ্ডালনী নামের ও 


র I ওই! পাকানো ক্রিয়া 
ধরেই আমাদের বাঁস্তগত একটি রোগের নাম য় ণ্ডল 
AE নাম। দেওয়া হয়েছে “বাস্তকুণ্ডল”, এটা অবশ্য 
কথাটি বোঝা থাকলে 


বান্তকুণ্ডল বোঝানো সহজ হয়, ন্তু স্বল্প কথায় 
তা বোঝাতে গেলে এইভাবে ব'লতে হয় যে 


-এর মত, থবা ছোট কলসনর মত, এবং তা 
উপর করা আছে। ওর শরারটা তৈরী হয় বব পাতলা চন ই উরে 
না আভা নোনা না সই আম 
প্রস্রাব হয় আর হয় থাকলে, যাকে বলে প্রাতলোম হয়ে থাকলে মন্রমার্গে কত 
যে রোগ হয় তার ইয়ন্তা থাকে না। এই বাস্ত Me 


ও একটি যর প্রকোপে 
বস্তিতে এসে মুত্র যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে যায়। সেই যর 
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ফাঁপতে থাকে, আর তাতে শৃলের যন্ত্রণা, সারা শরীরে কাঁপন আর জরালা। ফলে 
বন্দু বিন্দু করে প্রস্রাব হ'তে থাকে, একটু চেপে ধরলে মূত্রটা কিছ: সরল হয়ে 
বেরুতে থাকে। এর আঁরষ্ট লক্ষণ হ'লো, ঘন ঘন পিপাসা জেল খেলেও তৎক্ষণাৎ 
যন্ত্রণা) আর হাঁপানি তারপর যন্ত্রণায় মুত হওয়া। 


অচ্গীলা (আল্ঠলা) 
(ENLARGED PROSTATE) 


শব্দবিন্যাসটি এমন যে ভারতীয় পৌরাণকগণ মনে করেন ছোট বাটুল, সংস্কৃত 
ভাষায় হ’লো অষ্ঠীলা। আবার উত্তর-প্রদেশের লোকের ভাষাও “অষ্ঠীলা ফেকো”, 
মানে, ছোট ছোট ন্যাঁড় ছোঁড়া। আবার মহাভারতের সংগ্রাম বর্ণনাতেও দেখা যায়, ছোট 
লোহার গুলিকে অষ্ঠীলা বলা হয়েছে। এমাঁন অন্ঠি থেকে আঁঠি (লোকভাষা) 
এদিকে আঁষ্ঠ থেকে অ্ঠিলা বা অষ্ঠালা। সেই অম্ঠি আয়ুর্বোদক গ্রন্থে বহনরূপী 
হ্তায়েছে। এইজন্য বলছি যে, বাগৃভট সংহতার নিদানস্থানের নবম অধ্যায়ে ২৩ 
শ্লোকে বলা হয়েছে, কুপিত বায়ু যখন মলদ্বার ও বাঁস্তর ভিতরে এসে আরও কুঁপিত 
হ'য়ে বাইরে সণ্টারিত হ'তে পারে না, তখনই ওখানে একটা ছোট্ট গাটের মত বা আঁঠির 
মত হ'য়ে যায়। তার ফলে পেটে ফাঁপ আর মূত্র এবং মলের নিঃসরণ রুদ্ধ হয়; আবার 
ওই বাগ্‌ভটেই (ঁনদানস্থানের ১২ অধ্যায়ের ৫৬ শ্লোকে) বলা হয়েছে যে, দীর্ঘাদন 
আনাহ রোগে আক্রান্ত হ’লে পেটেই হয় অষ্ঠাঁলা, অর্থাৎ এক ধরনের গুল্ম বাগৃভটের 
এই যে রোগলক্ষণ সণ্চয়ন সেটি কিন্তু সুশ্ররতে থেকেই নেওয়া, কারণ ঠিক ওই লক্ষণাঁটই 
সুশ্রবতের উত্তরতন্ত্ের ৫৮ অধ্যায়ের ৪ৰ্থ শ্লোকে বলা হ'য়েছে। আবার ওই আষ্লা 
নামাটকে শৃক রোগেও উল্লেখ করা হ'য়েছে। এটা আছে সমশ্রুতৈর চিকিৎসাস্থানের 
২১ অধ্যায়ে। তবে এটা অনুমিত হয় যে, বর্তমানের ইন্‌টেস্টাইনাল্‌ অবষ্ট্রাক্‌শন্‌ 
(Intestinal obstruction) রোগটাই প্রাচীনকালের অষ্ঠীলা রোগ। 

এই অষ্ঠাঁলা রোগের সঙ্গে মন্রকৃচ্ছতা ও উধর্বগত উদাবর্ত রোগ দেখা দিলে 
তা অসাধ্য হয়। এইটাই তখন এই রোগের অরিষ্ট লক্ষণ। 


শর্করা 
(URINARY CALCULUS) 


শর্করা মানে চান আর িকতা মানে বালি; এটা বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ ছাড়া সকলেই 
ব’লবেন। কিন্তু আয়ুর্বে'দাবজ্ঞ পাঁণ্ডতগণের অর্থ ভিন্ন_শুধু আই নয়, সংস্কৃত ভাষার 
নাটক মচ্ছ্যকটিকের পণ্চম অঙ্কে ৭-৮ গুচ্ছে এক জায়গায় একাঁট উপমা দেওয়া হ'য়েছে 
বে 


অর্থাৎ এ সমাজে বারবানতারা হ’লো জুতোর ভিতরে ঢোকা কাঁককের মত। পায়ে 
পরলে করকর ক'রছে আবার খুলে ঠোকাঠদীক করে বাড়লেও কোথায় আটকে আছে, 
তাকে না পারা যায় ফেলতে, না পারা যায় সইতে । ঠিক যেন জুতোর শকরা। 

এই শকরা শব্দই ফারসী ভাষায় “শক্কর”। পাশ্চাত্য দেশে চানর যেসব নাম 
তার সঙ্গে অনেকটা শ্রদীতসাম্য আছে, যেমন স্যাকারিণ, সংগার এইসব। সেই সংগারই 


চি চিরঞ্জীব বনৌষাধ 


ভা জেন আর ভারতে 
তো চান এসেছে ঢের পরে। কিন্তু ভারতে ছল গুড়খণ্ড। মৎস্যন্ডিকা (মছার র 
কা গড়ক 
প্রভাতের রুপগনীলতে শর্করা য্য্ত করা হয়েছে। আসলে শর্করা মানে {চান নয়, রা 
উকরোর নাম। শর্করা শব্দ এসেছে অথর্ববেদ (১১। ৭। ২১) সন্ত থেকে। ওখানে 
হয়েছে, শিলাখণ্ডই শর্করা । আর "চাকৎসাশান্ত্রে বলা হয়েছে_ 


শিদক্রধারণাৎ অম্মরী জায়তে, পীঁড়িতে সৈব অশ্মরী শর্করা জায়তে ৷ 
ততো বায়না ভিন্না সতী মূত্রেণ নিরোঁত ৷” 


র এব সাবধানতা অবলম্বন করে) অনেকটা সুস্থতা 
নাভ হয়, কন্ছু নঃশোষিত হওয়া কঠিন। শেষে অণ্ডকোষে শোথ্‌ শুলের যন আর 
প্রাণ সংশয়_তারই নাম আরষ্ট লক্ষণ । 


আনাহ্‌ 
(ACUTE ABDOMINAL DISTENSION) 


এনা এই বটি কোন মধ্য ব্যাধি না অন্য রোগের উপসর্গ? কারণ আরর্বেদিক 
পাঁরভাষায় যে “আনাহ” নামের রোগ সোঁটও 


প্রথমতঃ দুর্বোধ্য ভাষা, কারণ “আ-নাহ 
অর্থাৎ আলসম্যক প্রকারে নহ”, আবার 


সেই ধাতু থেকে নাহ। নহ বা নাহ শব্দের অর্থ 
আচ্ছাদন ও বন্ধন। 
উদরে এমন রোগ হয়, যে রোগের স্বভাবটাই হলো বেন দ্বার বন্ধন অর্থণৎ দ্বার 
রা আসা OnE Ta অর্ধ রান সাও ভালে 
উরে সে হয়, না হাতে চায় পায়খানা না পর্ব মারি আয়ুবোদকগণ এটিকে 
এইভ প্রকাশ রছেন__ 
পরব ডবা নিসতং রমেণ ভুয়ো বং বিগূণানিলেন। 
রব্তসানং ন যথাল্বমেনং বিকার মানাহ মনাহরাল 


নন যাবে, তা যাবে না। মাথাটা যেন পুড়ে 
8৮4 EE 
দাস্ত হতে চাইবে না। পেটটা ফাঁপ ধরবে, এদিকে অধোবায় বের নং বুকটায় 
চাপা চাপা অবস্থা হবে, আনূচান্‌ ক'রবে “তু ঢেকুর উঠবে না। এই হ’লো রোগের 
রতি এই রোগটি উল োগেরই অন্তগত। এ লব এই হলো রোগের 


ই 


পাঁরাশষ্ট ২৫১ 


এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩২৯ পৃচ্ঠায়। 

এই আনাহ রোগেরও আঁরষ্ট লক্ষণ হয়, যখন এটা হয় তখন অসাধ্যের পর্যায়ে 
পড়ে যায়, তখন তার লক্ষণ হবে, মাঝে মাঝে বাঁম হবে, তার সম্ে মল চলে আসবে, 
তারপর মহা (অজ্ঞান হ'য়ে যাওয়া), আর শোথ (ফেলো)। 


িডাবঘাত 


সংস্কৃত ভাষায় “কেকর” একটি শব্দ, এর প্রচলিত অর্থ ট্যারা। যে ব্যান্তর চোখের 
তারা দেখে বোঝা যায় না সে কোন্‌ দিকে চেয়ে আছে। এই বিড় বিঘাত শব্দ শদনলেও 
মনে হবে বিট্‌ মানে যখন বিষ্ঠা, তখন তার ব্যাঘাত হালে যে রোগ তারই নাম বড়- 
বাত কিন্তু প্রচলিত অর্থ হ’লো, এক ধরনের মন্ত্র রোগ। 

অবশ্য এটাও ঠিক যে, বিষ্ঠা থেকে বিট্‌ বা বিড়ু_বিষ্ঠার অর্থ হ’লো, যা নানান 
রঙের নানান আকারে থাকে। এই বিষ্ঠার প্রতিশব্দ পন্রীষ। সেই পুরীষাঁবঘাত বললে 


' তু বিড়াবঘাত হবে না, কারণ পৃ ধাতুঃঈবণ থেকে পুরীষ। তার অর্থ দেহের 


অভ্যন্তরে উদক আশয়ের পাশে থাকে পুরীষাশয়। এই আশয়টি রোগগ্রস্ত হ’লেই 
দেহের প্রাণশন্তি দুর্বল হয়। কিন্তু সেই পুরাষের নিঃসৃত অবস্থার নাম বিষ্ঠা, সেই 
বিষ্ঠা দেখে পুরীষের অবস্থা নির্ণয় করা হয়। কিন্তু পুরী পরাঁক্ষা ওভাবে হয় না। 


ক্ষেত্র এবং হেতু হলো 


রূক্ষ-দুবর্বলয়োর্বাতে নোদর্ত্তং হি শকৃদ্‌ যদা। 
মূত্র স্োোতোহনন্পদ্যেত ববিট্‌সংংসৃষ্টং তদা নরঃ॥ 


অর্থাৎ যারা উপবাসের দ্বারা কিম্বা প্টিকর আহার্যের অভাবে রুক্ষ কিংবা 
দূর্বল হয়, ফলে এক প্রকার উদাবর্ত রোগে আক্রান্ত হায়ে থাকে (এই উদদাবর্ত ক 
রোগ, তা এই গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডের ৩২৯ পড্ঠায় বলা হয়েছে) সেই উদাবর্তে'র দ্বারা 
তার' মলাশয়ের পরীষ উধর্নগত হ'য়ে মতত্রস্ত্রোতে এসে মিশতে থাকে। তখন তাঁর 
মের গন্ধ একেবারে বিষ্ঠাগন্ধ হাতে থাকে (শিশু, যুবক, বন্ধ সবারই হয় এ রোগ), 
তখনই সেই মূত্র রোগির নাম হয় “বিড়ুবিঘাত”। খন 'বিচক্ষণতার সঙ্জে চাঁকৎসা না 
ক'রলে কঠিন আরও কঠিনতর হয়। পরে খুব দ্রুত এর অশুভ লক্ষণ দেখা দেয় (তাই 


রন্তার্শ 
(BLEEDING PILES) 
প্রত্যক্ষত বর্ষার খোঁচা খাওয়ার যন্ত্রণা দিতে যে রোগ তার নামই অর্শরোগ, তা 


এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩২১ পঠায় বলা হয়েছে। 
এই রোগটির ৬টি রূপ, তাও সংক্ষেপে বলা হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে যেটা 


২৫২ চিরঞ্জীব বনোষাধ 


৬. ৫ 
রন্তার্শ' অর্থাৎ ব্রিডিং পাইল্‌স্‌ সেইটাই বড় ভয়ঙ্কর, কারণ এর মাংসাঙ্কুরগুলি যখন 


ক্রমেই বড় হ'য়ে ওঠে, এই সময় ওর চেহারা চোখে দেখলে (আয়না বসিয়ে) শরীর 
শিউরে ওঠে, মনে হবে যেন গোটা মানুষটাকে চিবিয়ে 'চাঁবিরে খাওয়ার জন্য কি ভীষণ 
দাঁত বের করে মলদ্বারে বসে আছে, এক' ধরনের কালচে লাল সেখানকার রং, আর 
কয়েকটা কাঁটা পোঁণিফলের কাঁটার মত), নীচেটা লাল টক্‌টকে থল্‌থলে মাংস, যত দিন 
যাবে ততই তার রং বদলায়, কোনাঁদন ফ্যাকাসে, কোনদিন ছাই রং, কোনাঁদন সাদা 
ছিটে বা লাল ডোরা। মাত্র এক বংসর পর থেকেই ওটা হ'য়ে দাঁড়ায় শালকের গোড়ার 
(দলের) মত। এই সময় থেকেই সেই রজ্তার্শ ব্যান্তটর সারা শরীরের শিরাগীল 
সহজেই নজরে পড়ে, আহার কমে যায়, তার সঙ্গে অন্যান্য ইচ্ছাও কমে বায়; ক্ষণে 
ক্ষণে ক্রোধ, পেটে ব্যথা, বুকটা চেপে ধরার মত চাপ, আর চোখের অসুখ, মাথায় যন্ত্রণা 
হাতেই থাকবে, এসব উপদ্রব হ’লেও (অর্থাৎ অসহ্য যন্ত্রণা হ’লেও) রোগীর জীবন 


আঁহপূতন 


(PRURITUS ANI WITH PERIANAL FARUNCLES OF INFANTS) 


সংস্কৃত ভাষায় একাঁট প্রবাদবাক্য আছে যে 


পারার 


পারাশষ্ট ২৫৩ 


খা, শুকনো রাখা না ঘটলে ওই মলের ছিটে দেহের ময়লা, মন্রজল, এসব মিলে যে 
1 হয় তারই নাম “আহপৃতন”। ক্রমে সেই ঘা রন্তবহ শিরায় এসে উপস্থিত হয়, 
তার ফলে সারতে বেশীদন লাগে। অনেক সময় অর্শের উপক্রম করে, মলদ্বার সঙ্কুচিত 
করে। 

এমন ব্যাধাট শিশদের দেহে বেশন হয়, এ এক ধরনের কুষ্ঠের অল্তর্গত। এটা 


সেরেও সারতে চায় না। 
এ রোগের আঁরষ্ট লক্ষণ হয়, গভীর ক্ষতের বিষান্ত রসে, বড় বয়সে ভগন্দরও হয়ে 


যায়, আবার অল্প বয়সে অর্শও হয়। সেইজন্য মলদ্বারকে শুচি রাখার কত প্রয়োজন 
তা যেন আহপৃতন নামেই প্রকাশ করা হয়েছে। 


এ 


এ 


ব্রণশোথ 
(LOCALISED INFLAMMATION) 


সৃপ্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় শারাীর প'ড়াগনলৈরও শ্রেণী বিন্যাস ক'রেছেন, 
যেমন নাড়াব্রণ, সদ্যোব্রণ, শারীর ব্রণ, ব্রণ শোথ প্রভীতি। এর নামকরণও বিশেষ অর্থ 
ব্যঞ্জক। এর কারণ রোগগযীলর সম্প্রাপ্তিও যেমন পৃথক স্থানভেদও পৃথক, আবার 
লক্ষণও পৃথক এবং তার চাকিৎসায়ও বিশেষ পার্থক্য আছে। ওইসব রোগের কোন কোনটা 
আগন্তক হ'য়ে আসে, তার কারণ হয়তো কোন ভেষজও হ'তে পারে। সেইসব ভেষজের 


তু 
একটি নামও হয়তো তার ক্রিয়া প্রকাশকার ইঙ্গিত দিয়ে রাখা হ'য়েছে_যেমন ভল্লাতব, 


যার প্রচলিত নাম ভেলা (Semecarpus 21170270100). _এর ফলের আঠা গায়ে 


লাগলে ঘা হয়। যেমন ব্রাণঘরী' মানে ছোট উচ্ছে_এর ডাটা পাতা বেটে লাগালে ছোট 
ফোড়া সেরে যায়। আবার বয়োব্রণ, গালের ব্রণেও এর উপশামক 


তা যাক্‌.,আয়বেদের মতে ব্রণ যেকোন ফোড়া) দেহের সব জায়গার ফোড়া একই 
পদ্ধাতিতে চিকিৎসার বিধি নেই; কোনটাকে বসাতে হয়, কোনটাকে ফাটাতে হয়, কোন- 
টাকে বাড়িয়ে দিয়ে তারপর তাকে সারাতে হয়। তবে সবই নির্ভর করে চাঁকৎসকের 
বিচার বিবেচনার উপর। কারণ ব্রণ শোথের ভাল চাকৎসা না কাঁরলে আরম্ট লক্ষণ 
দেখা দিতে পারে, তবে সেটা পৃথক পৃথক হ'তে পারে, এটা যদ মর্মস্থানে পাঁরসার্পত 
হয় এবং সেখানে শোথ হয়, তার সঙ্গে জবর থাকে ও হিক্কা হাতে থাকে, তবেই সেটা 


হবে অরিষ্ট লক্ষণ। 


বিদ্রাধ 
(ABSCESS) 


সুপ্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় “বিদ্ধি” পরবর্তী সংস্কৃতে “বিদ্ধি” । দেশীয় ভাষায় 
ফোড়া-এাঁট এসেছে স্ফোটক থেকে কিনা বলা যায় না, কারণ আরবের ভাষায় ফুড 
একটি অর্থব্যঞ্জক শব্দ আছে। থাক ও তথ্য। 


মোটকথা সেই বিদ্রুধ নাম ও রোগাঁটকে চিহিত করার জন্য চরকীয় স্টান্ত_ 
স বৈ শীঘ্রং বিদ্যাহত্বাদ্‌ বিদ্রুধীত্যাভধীয়তে। 


অর্থাৎ শরীরের ভিতরে বা বাইরে অত্যন্ত দ্রুত ও প্রচণ্ড জবালা যন্ত্রণার সঙ্গে 


২৪৪ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


একটি ব্যাধির জন্ম হয়, তার নাম িদ্ুধি। ওই বিদ্রধই পরবর্তী সংস্কৃত ভাষার 
শবদ্রাধ। ওই বিদ্রুধর ব্যাখ্যাট_“বৌত্ত অনেন হৃদয়ং রুণাদ্ধ ইত বিদ্রীধ।” অর্থাৎ 
এ রোগের স্বভাব এমান যে, যন্ত্রণার বেগে হৃদয়কেও যেন রুদ্ধ ক'রে দেয়। 

প্রচালত পরিচিত ভাবা ফোড়া। এই ফোড়া বা বিদ্রীধ যে কেবল শরীরের বাইরে 
হয় তা নয়, ভিতরে এবং মর্মস্থানেও হয়। তার ইঁঙ্গত এইভাবে দেওয়া হ'য়েছে__ 


গুদে বাস্তমুখে নাভ্যাং কুক্ষৌ বংক্ষণয়োস্তথা । 
ব্‌ক্রয়ো গ্লীহি যকাতি হৃদ বা রোম বাপ্যথ॥। 


অর্থাৎ এমন সব বিদ্রাধর জন্ম হয় যেগীল মলদ্বারের মুখে, বাঁস্তমুখে, নাভিতে, 
কুঁক্ষদেশে, কু'্চীকতে, প্লীহার, বকৃতে, হ্‌দয়ে ও ক্রোমেও-এক এক ফোড়ার যন্ত্রণা 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে। সবই অব্যস্ত আর অসহ্য, কি যে তফাৎ প্রত্যেকাটর যন্ত্রণার তা 
ভাষায় ব্যন্ত করা যায় না কিন্তু প্রত্যেকটিরই' যন্ত্রণা পৃথক। 

সবই ব্যাধ, সবই কষ্টসাধ্য, তবে সবেরই চাকংসা হস্ন, কিন্তু তাদের যাঁদ আঁরষ্ট 
লক্ষণ দেখা দেয় তবে রোগীর মৃত্যু ঘটা অসম্ভব নয়। সেই আঁরম্ট লক্ষণ হালো-_ 
যাঁদ ওই সময় মুত্ররোধ, বাম, হিক্কা, পিপাসা প্রভাত জোটে, সেইসব লক্ষণই আঁরষ্ট 
বা অশুভ লক্ষণ। আর পেকে ফেটে যাওয়া ফোড়াগযীল যাঁদ মর্মস্থানে হয় যেমন 


প্লীহা, যকৃৎ, মাঁতদ্ক, নাভির মধ্যভাগে, ক্লোমে, কণ্ঠনালিতে, তাহ'লে ক্পনাও করা 
কাঠন এর পাঁরণাঁত কোনাঁদকে। 


বদ্ধ 
(ENLARGEMENT OF THE SCROTUM) 


হদ্‌ ভবেৎ” অর্থাৎ সময় 
তা সু জানে ভন ছিল এন তাও, তখন বধ হয়! 
তা যাক, অয়বেদায়গণ বদ্ধ মানে বাড়বাড়ন্ত এই অর্থেই গ্রহণ করেছেন 


7১ স্থানে; বাতজ, পত্তজ, কফজ, রন্তজ (Heamatocil), 
মেদোজ, মুত্রজ (Hydrocil) ও অন্ধজ (Ingunal hernia 


)। সার কথা হ'লো, 
আহার বিহারের অজ্ঞতার জন্য যাঁরা কোন নিয়ম মানতে চান না এবং অপা তত 
চালনা এবং প্রত্যক্ষ ক্িয়াবোগেও শিক্ষা না নিয়ে ব্যায়াম করেন, কিদ্বা জোর কারে 
মলমূত্রের বেগ ধারণ করেন কিম্বা বেগ 


দরে মলমন্র ত্যাগ ক'রতে চান তাঁরাই ওই 
সাত প্রকার বদ্ধ রোগের কোন না কোন একাটতে আক্রান্ত হ'য়ে পড়েন। সেই অন্রজ 


বাদ্ধর বিশেষ অশুভ হ’লো, বাতজ বিকারের আক্রমণ হলে অর্থাৎ মৃদু মৃদু ব্যথা 


থেকেই যায়, বাইরেটা বশ খসখসে হয়। আর প্রায়ই মলবদ্ধ, মনুস্তব্বতা আসতে 
খাকে_ সেইটাই তার অশুভ লক্ষণ। 


_ আন 


পারশিষ্ট ২৫৫ 
ব্রধ] বোঘাঁ/বাউসী) 


(৪0৪০) 


কেন যে এই ব্রধ নাম দিয়ে এক বিশেষ ধরনের রোগকে চাঁহৃত করেছেন 
আয়নর্বেদায়গণ, সেটা বহ চেষ্টা ক'রেও সেই প্রাচীন রীতিতেই ঘোরাফেরা ক'রেছেন। 
ধন নাম সংস্কৃত ভাষা । এই শব্দটি পাওয়া যায় মনুসধাহতার চতুর্থ অধ্যায়ের ২৩১ 
শ্লোকে। ওখানে ব্রধ নাম উদ্ধৃত হয়েছে। ওখানের বন্তব্য, ব্রধশ মানে সুর্য, এবং বে 
ব্যক্তি ব্রাহ্গণকে গাভী ও ষণ্ড দান করেন তান ব্রধস্য পিষ্টপম্‌ প্রাপ্নোতি। অর্থাৎ 
সূয্লোকে বাস করেন। আয়ুবেীয়গণ যে অর্থে ব্রধ শব্দের উল্লেখ করেছেন তাতে 
বন্ধন এই অর্থই হয়। তার আভ্যন্তরীণ অর্থ হ’লো যাঁরা আঁভব্যান্দকর (কফকারক 
দ্রব্যই আভষ্যন্দিকর) দ্রব্য অত্যধিক অভ্যাস করেন, তাঁদের দেহের মলবহ ্রোতগাঁলতে 
খুব ক্লেদ হয়। পানীয়ের ক্ষেত্রেও তাই। তাই বলা হয়েছে 


অত্যাভষ্যন্দি গুর্বন-_ শহ্‌স্ক পৃয্র্দীষতাশনাৎ। 
করোতি গ্রান্থবৎ শোথং সঃ শোথো বক্ষমণ সান্ধিষ; জায়তে, 
স এব ব্রধ/ঃ। 


অর্থাৎ খুব আঁভষ্যন্দিকর, গুরুপাক অন্পপানীয় (মদ্য মাংসাঁদ) গ্রহণ করার 
অভ্যাসে ক্রমেই তাঁদের দেহ ভারী হ'তে হ'তে অনেক সময় বংক্ষণে (কুণচাকতে) একটা 
গ্রান্থর মত শোথ হয়-_এইটার নামই “ক্রধ/”। এটা জন্মে বংক্ষণ দেশের রন্তবহ ধমনীর 
মাধ্যমে । অনেক সময় পুরুষের দেহের অণ্ডকোষের সংকোচন বকাশন ক্রিয়াটাকেও 
স্তব্ধ ক'রে দেয়। 

দড়কচা, ডাঁসাপাকা ফৌঁড়ার মত অত্যধিক যন্ত্রণা হয়। এটা আঁত উৎকট আবেগের 
সঙ্গে স্রীসঙ্গ করতে গেলেও হয়, আবার সংক্লামক বাঁজাণুর সংস্পর্শেও হয়। এই 
রোগির সম্পর্কে একাদশ শতকের চক্ুদত্ত নামক গ্রন্থের টীকাকার শিবদাস সেনের 
আঁভমত-_তখনকার দিনে এটিকে বাউসী রোগও বলা হ'তো। চক্রদত্ত বলেছেন, শস্ত 
শচাকংসা দ্বারাই এ রোগের প্রশস্ত চাকংসা হ'লেও ভৈষজ্য চিকিৎসাও এর অনুকূল 
হয়। কিন্তু এ রোগটিতে প্রলেপ চূর্ণ প্রভূত ব্যবহারের পূর্বে যাঁদ অরিষ্ট লক্ষণ" 
দেখা দেয় অর্থাৎ অনিপুণ চিকিৎসকের কুচিকিৎসার দোষে ভেপয্ন্ত চিকিৎসার অভাবে) 
ব্যাধি গুরুতর হয়, তবে তাতে প্রচণ্ড তাপে জবর, অবসাদ, শুল এবং ঘন ঘন বাম 
হ'তে থাকলে সেইটাই তার আঁরম্ট লক্ষণ। 


বিদ্ধ 


আয়ূুর্বেদীক গ্রল্থমালায় আছে 
নানাধারমখৈঃ শশ্টর্নানা স্থান নিপাঁততৈঃ। ভবান্ত নান" কৃতয়ঃ 


অর্থাৎ নানান ধরনের ধারওয়ালা অস্ত্রের দ্বারা শরীরের নানা স্থানে আঘাত লাগলে 
সদ্য সদ্য তা ক্ষত হয়। তবে মমস্থান বিদ্ধ হ’লে গোড়া থেকেই আরিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ 
পায়। সব্ধিস্থান বিদ্ধ হলে গোড়া থেকেই দ্রুত শোথ, আর বলক্ষয় হয়, আর আঁস্থ 
বিদ্ধ হ’লে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয় যোঁদ আস্থক্ষয় না হয়) তবে আর্ট লক্ষণ দেখা দের 


২৫৬ চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ 


কদাচিং। আর মাংস বিদ্ধ হ'লে একট; বিলন্বে সেরে যায়। কিন্তু মাংস মর্মীবদ্ধ 
হালে সেই স্থানটি স্পর্শশান্ত হারায়। আর যেসব বিদ্ধ পক্ষাঘাত ঘটায়, উন্মাদ ঘটায়, 
বাম, শ্বাস, কাস প্রভূত ঘটায় সেসব বিদ্ধ আঁরষ্ট লক্ষণেই আক্রান্ত হয়। 


ভ্রম রোগ 
(VERTIGO) 


ভ্রম একটা ব্যাধি, এই ভ্রম ব্যাধির অর্থ কিন্তু শু ভুল হওয়া নয়, ভুলে গিয়ে 
ভুল হওয়া; রোগটা কিন্তু মনোবহ স্রোতের। এই রোগাটর পাশ্চান্তয নাম Vertig- 
কিন্তু Gidiness নয়। প্রচালত শব্দ ভুল এসেছে প্রাকৃত ভাষা ভুল্ থেকে, আর ভ্রম 
শব্দটি এসেছে ঝক্‌বেদের ৬। ৬1৪ সন্ত থেকে। যাঁর ভুল তিনি কুবলে' সেটা তো 


রোগ নয়। যেটা দেখা, যেটা করা, বেটা বলা তার অভ্যাস, সেটার অসঙ্গাঁত হ’লেই 
তবেই তো রোগ। আর জানা জিনিসের 


সন্যাস 
(APOPLEXY) 


পারিশিল্ট k ২৫৭ 


সংহিতায় বলা হয়েছে, মুছা রোগেও দেখা যায় ব্যান্তাট হঠাৎ প’ড়ে যায় কন্বা 
বাক্য মন দেহের সব ক্রিয়া যেন বন্ধ হ'য়ে গিয়ে এমনভাবে প’ড়ে যায় যেন সবাকছু 
পারত্যাগ ক'রেই লোকাঁট চ’লে গেল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার এই দেহগৃহে 
ফিরে আসে, তখনই বলা যায় 


দে'ষেষ: মদ মুচ্ছায়াঃ কৃত বেগেষু দোহনাম্‌।.স্বয়মেবোপ শাম্যান্ত 


অর্থাৎ মদ্যপানের মাত্রা ছেড়ে গেলে এবং মু্ছ“ণ রোগের প্রচণ্ড বেগ হ’লে একেবারে 
হতজ্ঞান, হতচেষ্টা, হতবাক্‌ হ'য়ে মাটিতে প'ড়ে যায়, বেশ অনেকটা সময় ওইভাবেই 
থাকে, কিন্তু কিছ পরেই আপনা-আপান শান্ত হয়, আবার ওঠে, এবং এমনভাবে 
কথা বলে যে, ওর ক হ'য়েছিলো তা জানে না, এমন অবস্থা যে সময়ে ঘটোঁছল সে 
সময়ের কোন কিছ অবস্থাই মনে থাকে না; এইভাবে জাগার জন্য কোন ওষধের 
প্রয়োজন হয় না। কিন্তু প্রকৃত সন্ন্যাস রোগ দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ যাঁদ তীক্ষ] ওষুধ না 
দেওয়া যায়, তবে সত্যই সে গৃহত্যাগী অর্থাৎ দেহত্যাগী হায়ে সন্ন্যাসীই হয়, আর 
ফিরে ঘরে আসে না। “সন্ন্যাসো নৌষধোর্বনা” অর্থাৎ খুব তীক্ষ7 ওষুধ ছাড়া আর 
বাঁচে না। কারণ ওই সন্ন্যাস রোগাঁট প্রাণের আয়তন যে চেতনার স্থান, যা নাকি হৃদয় 
আশ্রয় ক'রে সমগ্র দেহের গাঁত চেষ্টাকে নিয়ান্ত্িত করে, সন্ন্যাস রোগের উত্থান পতন 
ওই আয়তনেই ঘটে। 

তবুও প্রশ্ন ওঠে যে, এই অবস্থাকে রোগ বলা হবে কেন? ও তো প্রাণসপন্দনের 
স্তব্ধতাই সৃষ্টি করে? ও সন্ন্যাস তো একটা অবস্থা বিশেষ যা নাকি মৃত্যুরই একাট 
চমকপ্রদ আঁতাঁথ মান্র। 

তার উত্তরে বলা হয়েছে যে, দেহের মধ্যে বায়ু পিত্ত কফের বিকার প্রবল হয়ে 
প্রাণের আয়তন স্থানটি আক্রমণ করে তবেই সন্ন্যাস রোগ হয়। যাঁদও বায়ু, পিত্ত, 
কফ সব রোগেরই মুলীভূত কারণ, তাই কোম্ঠ ভেদে তার রোগও পৃথক পৃথক হয়ে 
থাকে, কিন্তু সব ক্ষেত্রেই তো প্রাণের আয়তন আক্রান্ত হয় না, তাই এমন প্রাণঘাতীও 
হয় না। তবে এখানে আর একটা কথাও আছে, সব সময়ে বা সব ক্ষেত্রে এই বায়ু, 
পিত্ত, কফের প্রাবল্যের কোন না কোন একাটি আধিক্য বা নূন্যতা ঘটে, সেই সব 
ক্ষেত্রেই এ রোগাক্রমণ হ'লেও দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয় না, ফলে সেযাত্রা বেচৈ যাওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে । তবে কোন একটা অঙ্গের বৈকল্য ঘটে যায়। এই রোগির সম্পর্কে 
একটি কথাই বলা যায় যে, এই রোগটাই আরিষ্ট বা অশুভ, সুতরাং লক্ষণের পার্থক্য 
কি ক'রে করা যাবে! 


সর্বাঙ্গ বাত 
(RHEUMATISM) 


সংস্কৃত ভাষায় সরস্বতীর বর্ণনায় দেখা যায়, “সর্বশুক্লা সরস্বতী” অর্থাৎ "যান 
সর্বাঙ্গে শুক্লা”। এ কথাটা এক রাজ-কবিরাজ বা কবিরাজের মাথায় ঢুকে গেল_কি 
রকম? তাহ'লে দেবী সরস্বতীর মস্তকের কেশ, চোখের তারা, চোখের পল্লব, ওগুলিও 
কি সাদা? তাহলে সে আবার কি ম্নার্ত ? অতএব ওখানে “সর্ব” শব্দের সঙ্কোট 
ক'রতে হবে ওইসব অঙ্গে। 

আমাদের আয়ুর্বেদেও যখন “সর্বাঙ্গগত বাতাবকার” এ কথাটা দেখি, তখন তাতে 


টা চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ 


মনে এ প্রশ্ন ওঠে, তাহ'লে অর্থাৎ সর্বাঞ্ঞগত বাত বললে পৃথক পৃথকভাবে বাত- 
লক্ষণ বা বাতব্যাধি বলার সার্থকতা কিঃ এককালে যাঁদ দেহের সর্বত্রই বাতাবকার 
হয় তাহলে প্রাণবায়ু কোথায় বইবেঃ রন্তও তো একটা অংশ, রসও একটা অংশ, 
তাহলে তার দেহে প্রাণবায়, বইবে কি করেঃ সবই: তো অচল হ'য়ে যাবে? 

এইবার রাজ-কবির মাথায় ঢুকলো-দেখা যাক অঙ্গ মানে কঃ তারপর মনে 
প্রশ্ন জাগলো, কেন? “অঙ্গ” তো একটি দেশেরও নাম (অঙ্গদেশ), ব্যান্তর নাম 
“অঙ্ঞদ”, গানেরও নাম অঙ্গ আছে, খাদ্যের অংশের নামও অঙ্গ (রস, গুণ, বীর্য 
প্রভাত); তাহ'লে? 

এইবার তান ব্যাকরণের আশ্রয় নিলেন, দেখলেন-পাণানর ২।৩। ২০ সুত্রে বলা 
আছে, যা চিহিত হয়, বা আঁঙ্কত করা যায় তারই নাম অঙ্গ । এটি অক থেকে অঙ্গ 
হ'য়েছে। তাহলে আয়ুর্বেদ যাকে অঙ্গ বলে সেও এসেছে ওই অঙ্ক থেকে? তাহলে 
এইটাই সমাধান সূত্র যে, সর্বাঙ্গ বাত বললেই বুঝতে হবে যা কোষ্ঠগত বাতাঁবকার 
নয়, কারণ কোম্ঠ তো একাঁট সংকেত পাঁরভাষা, আমাশয়, অগ্ন্যাশয়, পক্কাশয়, মত্রাশয়, 
হয়, উণ্ডুক, ফুস্‌ফুস্‌ এইগ্রীলর নামই তো কোম্ঠ। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে সর্বাঙ্গ 
বাত মানে কোম্ঠ বাত নয়, অর্থাৎ ওগনল বাদ দিয়ে, বাকী চাহৃত অংশের বাতই 
অঙ্গ বাত, অর্থাৎ এককালে এমন বাতরোগ হবে, যাতে গায়ে, হাতে, পায়ে যন্ত্রণা, কাঁটা 
দিয়ে ওঠা, এবং সান্ধিস্থলগ্ীলতে যন্ত্রণা ও ছণ্চ বেধার যন্ত্রণা_অসম্ভব যন্ত্রণা থাকবে। 

তা বলে মন্রকৃচ্ছ“তা, আগ্নমান্দ্য, মলসংকোচ বা আঁতসার ঘটাবে না অথবা দেহের 
কোষ্ঠগত কোন অংশের উপরেও বাতাঁবকারের প্রভাব থাকবে না। তথাপ সর্বাঙ্গাগত 
বাতের যন্রণা আরা তাতে কোন রকম শোথও থাকবে না, তখন হবে রসগত। এইভাবেই 


স্বাগত বাতের লক্ষণ বিচার ক'রে 'নিয়েই তারপর দেখতে হবে এই সর্বাঞ্ঞগত বাতের 
'আরষ্ট লক্ষণ কি? 


ক্কোচ্টকশার্ষ 
(SYNOVITIS OF THE KNEE JOINT) 


এই ক্রোম্টুকশনর্ষ বাত 


রোগাঁট এমন জায়গায় হয়, যোঁটর নামকরট পর্য 
য় য়, র রণের তাও 
“উপমাবাচক না ক'রে বোঝানই যায় 


না। ক্রোষ্টা বা ক্রোষ্টু শব্দের সন্তরাং 
শৃগাল বললেই বা কি দোষ হতো? হ 5৮ 


পশরট রন্তের গন্ধ পেলে তার 
“শৃজং-শোণিতং আলতে”। 


এই রোগির আ্কাত শগালের মল্তকের মত ঠিকই, কলত কষ্ট নামটির দ্বারা 


ষ্ঠ 


পরিশিষ্ট ২৫১৯ 


%, তার যে আকৃতি বোঝায়, শৃগাল নামে তা হয় না। ক্রোম্টু নামটি তখন হয় যখন ওই 


শৃগাল কাঁদে, তখন তার কণ্ঠের স্বর এবং মাথাটির অবস্থান যে ধরনের হয়_সেটার্‌ 
আকৃতি কেমন হয় তা তো আর সকলের নজরে পড়া সম্ভব নয়, কিন্তু এই ক্রোস্টুক- 
শীর্ষক রোগাঁটর আকৃতি দেখলে অনায়াসেই কল্পনা করে নিতে পারেন যে এটা 
যথাথণ। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যান্তর ওই' স্থানটায় (হাঁটনতে) হাত দিলে বা একটা ঠোকা মারলেই 
ব্যথাতুর হয়ে মুখভঙ্গীটার যে সাদৃশ্য থাকে সে ঠিক শৃগাল মুখ উচু করে কান্নার 
সুরে যেমন ডাক ছাড়ে । আর হাট:ুটার আকাতিও ঠিক শেয়ালের মাথার মতই হয়। 

রোগটি শন্ধদু বায়দাবকার থেকেই হর না, এট “বাত শোণিতজ” অর্থাৎ এককালে 
বায়ও যেমন কুপিত ও বিকৃত হয় তেমনি শরীরের রক্তধাতুও বিকৃত ও ব্যাকুলিত 
হয় সেই কুঁপিত বায়ন দ্বারা। তাই বলা হায়েছে__ 


বাত শোণিতজঃ শোথো জানুমধ্যে মহারুজঃ। 
জ্রেয়ঃ ক্রোচ্টকশার্ষস্তু স্থুলঃ কোস্টুকশীর্ষবৎ॥ 


রোগাটর প্রকৃতিই এমনি যে, ঠাণ্ডা প্রলেপ দিলে, বা শীতবীর্য ওষুধ দিলে আরও 
শন্ত হ'য়ে অচল ক'রে দেবে, আবার গরম সেক বা গরম প্রলেপ অথবা উষ্ণবীর্য (গরম) 
ওষুধ দিলে কিম্বা খাওয়ালে পাকা ফোড়ার কষ্ট সবর হবে। অসম্ভব রকমের কষ্ট 
এই বাতরন্তজ ব্যাধর। এর চিকিৎসা ক'রলে সারে ঠিকই, কিন্তু অরিষ্ট লক্ষণ দেখা 
দিলে তা অসাধ্য। সেই অরিষ্টের লক্ষণটি হ’লো যাঁদ সর্বাঙ্গে শোথ দেখা দেয়। 


তাই বলা হ'য়েছে__ 
ক্রোন্টুকশীর্ষক ইত্যাখ্য শোথাহাঁরষ্ট প্রমনচ্যতে ॥ 


অংশশোষ ও অববাহ্ক 
(FRIGID SHOULDER OR STIFFNESS OF THE SHOULDER JOINT) 


যা বিভাগ করা যায় অথবা বিভন্ত দ্রব্যের নাম অংশ। তা সে ধন-সম্পান্তিই হোক্‌ 
ন্‌ || 
৮1 চাকৎসকগণ প্রত্যক্ষ করেছেন, শল্যাচীকৎসার দ্বারা 
শরশীরের বহ? অংশ বিভন্ত করা যায়, তবে যে অংশ বিভন্ত করলে আর প্রাণ থাকে না, 
সেটা নয়; তাকে অংশ বলা হয় না। 

এখানে যে রোগাঁটর নাম “অংশ শোষ” সোট দেহের উধ্বাংশ বাহ? সম্পর্কে । পা 
দুটিও দেহাংশ, তাদের ব্যাধি হ'লেও বলা যাবে অংশশোষ, কিন্তু যখন বলা হবে 
“অববাহুক" তখন কিন্তু অংশশোষ মানে ওই বাহন দ্ট অবলম্বন ক'রে। ভারতীয় 
বটিকৎসকগণ অংশশোষ বলার পরেই উল্লেখ করেন এটা পাদাংশ হলে “কলায় খঞ্জ” 


তারতম্য আছে। 

এখন, এখানে প্রশ্ন এসে যাচ্ছে_কাঁধেও (স্কন্ধে) তো ত্রিধাতুর বোয়দ, পিত্ত, 
কফ) অস্তিত্ব আছে, অর্থাৎ সর্বাঙ্গে যেমন থাকে, স্কন্ধেও তেমনি। স্কন্ধের অভ্যন্তরে 
বন্ধন সনায়; দ্বারা ঝোলান থাকে দুটি হাত (বোহ7), কিন্তু আহার, বিহার বা আঁভঘাতের 
অরুণ যাদি স্কন্ধে বায়; ওখানের' শ্লেম্মন ধাতুকে শ্নাকয়ে দিতে থাকে তবে তা হবে 


হি চিরঞ্জীব বনোষাধ 


অংশশোষ। একটি বা দুটি বাহুই ক্রমে শঁকরে দেবে। এ রোগ বায়ু-জন্য এবং আরম্ভ 


ভ বা আরষ্ট দোষে দুজ্ট। 
24 বায়ু যাঁদ' শিরাকে সঙ্কুচিত করে তবে হবে অববাহুক। এটার 
আরম্ট হ’লো, যাঁদ ওই সময় অংশশোষ হ'তে থাকে তবেই'। নইলে হস্তচালনা, শিরা 
প্রসারণী, মাঁলশ প্রভীতি উপায়ে নিরাময় হবে। 
প্রশ্ন ওঠেতাহলে শোষ এবং প্ত্কোচে তফাত কিঃ প্রভেদ হ’লো এই যে, 
উভয়ের মধ্যে থাকে সম্প্রাপ্তগত ভেদ_যেখানে [শরাব্যধ, সেটা ওষুধের বা সূচীভেদ 


দ্বারা নিরাময় হয়। আর শোষ রোগ হ’লে তার আর পথ থাকে না। সমশ্র়তের ভীন্ততে 
দেখা যায়_ 


“সংশোষণাৎ রসাদীনাং শোষ ইত্যাভধীয়তে” 

অর্থাৎ রস থেকে আরম্ভ ক'রে অন্যান্য 
তখনই শোষ রোগ। 

এই শোষ রোগাটর ব্যাপ্তি অনেক। বক্ষরারোগের অন্যতম কারণ শোষ। 


উরুস্তম্ভ 
(LOCOMOTAR ATASEIA) 


উরঃক্ষত রোগ ও তার আর্ট লক্ষণ ক ক সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। 


“খালের বন্তব্য একট হুস “উ” আর সামান্য একট; রেখাপাতের তফাতেই যে 
“উ” দৌর্ঘউকারাটি) একেবারে পৃথক অর্থ প্রকাশ করে তার বিশেষ প্রমাণ উর মানে 
বক্ষ, আর উরু মানে জানূর উপারভাগ। এই উরি একাঁটি 1বশেষ ধরনের রোগের 
আধার বা ক্ষেত্র। অর্থাৎ দাট পায়ের জঙ্ঘায় 


ধাতুগ্ালও যখন শুকোতে আরম্ভ করে, 


থাম। স্তম্ভ থেকেই থাম আর ওই উর 
নন স্তব্ধ পাঁথবীর অবস্থা ঘটে দুটি জঙ্ঘায়। 
নিঃশোঁষত না ক'রে যাঁরা আহার ক'রতে 
অভ্যত, এবং হাঁটা চলা বিশেষ করেন না, তাঁদের মেদ, রি 
রন না, তাঁদের মেদ জন্মে; এর ফট 

শরীরে বায়; এবং 'পভাবকার রন ৮3 


তার 


ফলে দাঁট পা ভারী হ'তে থাকে। এই সময় 
চং দত্ত হতে থাকেন অন থাকে এই সম 
কি বাত? এই ভ্রম নিরসন করার জন্য_ 


এই উরন্তন্ভ রোগটিও ভ্রম সৃষ্টি করে। পায়ে বাত ২» মালিশ 
কারলে রোগ বাড়ে। এক্ষেত্রে রুক্ষ াকৎসাই শবাধ। চা 
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পাঁরাশষ্ট ২৬১ 


এর অরিষ্ট লক্ষণ হ'লো, জাং দুটিতে ছ:চ ফোটার মত যন্ত্রণা, জবালা, আর অমন 
ভারী পায়ে ভিতরে বাইরে কাঁপন হ'তে থাকে; এর পরে সামান্য জবর হ'তে থাকে। 
আর ছাড়ে না। 

এর শেষ অবস্থা উরুস্তন্ভ পাকতে থাকে, তারপর ফেটে যায়। কিন্তু তেমন 
অবস্থা কদাচিৎ ঘটে, তার আগে অসহ্য যন্ত্রণায়ই মৃত্যুর কারণ ঘটে। 


পক্ষবধ ' 
(HEMIPLEGIA) 


সংস্কৃত ভাষায় পক্ষ মানে অন্ততঃ ৩০ প্রকার, কিন্তু আয়ুর্বে'দাঁয় পাঁরভাষায় একাঁটই 
অর্থকে গ্রহণ করা হয়। তাৎপর্যার্থ কিন্তু একই, তবে ব্যাতক্রম জ্যোতিষশাস্ত্রে আর 
ন্যায় দর্শনে । জ্যোতিষীদের বন্তব্যে পক্ষ মানে ১৫ সংখ্যা, এবং সোঁট অহোরান্ ক্রমে 
এবং শুরু ও কৃষ্ণ এই দুই ভাগে । আর ন্যায়দর্শনের পক্ষ শব্দের অর্থ একেবারে ভিন্ন । 
সেখানের বন্তব্য যে পদার্থের বন্তব্যে সাধ্যের সংশয় থাকে, তার মানে সেইটাই পক্ষ 
যেমন-_ পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ। আর স্মৃতিশাস্ত্রের বন্তব্যে পক্ষ মানে প্রাতবাদীর সম্মুখে 
লেখনীয় বাদীর নিবোদত বিষয়। তা যাক্‌, আয়ুর্বেদীয় সংহতাকারগণ পক্ষ শব্দাটর 
অর্থ গ্রহণ করেছেন পাঁরগ্রহ অর্থে। অর্থাৎ পক্ষয়তি-পরিগৃহাাঁতি পক্ষ। অর্থাং যে 
রোগটি একেবারে গ্রহণ করে, আর পরিত্যাগ করে না। তাই বলা হয়েছে__ 


একাঙ্গ রোগং তং কেচিদন্যে পক্ষবধং বিদুঃ। 


অর্থাৎ যে রোগ দেহের একটি অঙ্গকে গ্রহণ করে, কেউ বলেন একাঙ্গ রোগ, 
আবার কেউ বলেন পক্ষবধ। 

এই রোগটার প্রকৃতি এমনি যে শিরা স্নায়ুকে বিশুজ্ক ক'রে দেয়। মুখ থেকে 
একেবারে পা পর্যন্ত যে কোন অঙ্ের স্বায়হাশরায় বিকৃত, বায এসে সেখানটা ক্রমেই 
শুকিয়ে দেয়। এতে কিন্তু মৃত্যু হয় না। 

তবে এই পক্ষবধেরও আঁরষ্ট লক্ষণ হয়, তার আগে, আর একটা কথা মনে রাখা 
ভাল-_গার্ভণী, সুতিকা, বালক, বৃদ্ধ এবং ক্ষীণ প্রকৃতির ব্যান্ড যদি পড়ে গয়ে প্রচণ্ড 
আঘাত পেয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়, তাহলে আর খুব বেশীদন তাকে ধ'রে রাখা যায় 
না, এটা অবশ্য প্রাচীনদের মত। 

আর বিশেষ আঁরম্ট বা. অশুভ লক্ষণ হ’লো আকাঁস্মক না হ'লে) পক্ষবধ হ'লেও 
স্থানাট টিপলে লাগবে, কিন্তু ভাল ক'রে জোরে টিপলেও যাঁদ না লাগে তবে আর 
বেশীদিন তাকে মতে্য রাখা যায় না। এই বেদনাহীন পক্ষবধই তার অশুভ লক্ষণ। 


বিশবাচী 


লোকে কথায় বলে, রাঁসকতা করারও একটা সীমা আছে; সামা বা মাত্রা ছাঁড়য়ে 
গেলে সে রসিকতায় ক্রোধের উদ্রেক হবেই। অবশ্য এও ঠিক যে, ক্রোধ ক'রলেই কোন 
ব্যাপারের' মীমাংসা হয় না! অথবা সমাধাও হয় না। তাই ব'লতে হয় ভারতীয় আদ 
[নদের একৈ রসিকতা? বেদে মহাভারতে রামায়ণেই পাওয়া যায় বম্বাচী নামের 
আস্তত্ব। কিন্তু সে নাম তো এক অপ্‌সরার। তেমন অপ্‌সরা নামাঁটর সার্থকতা তাঁরা 


হই চিরঞ্জীব বনৌবাধ 


আক্রমণ করে; বাহুর পিছনের যে ?শিরাগাল 
আছে সেগনাল একেবারে হাতের তাল পর্যন্ত এসে পেশচেছে, সেই শশরাগীলতেই 
এর শুর, শেষে বাহ, থেকে গোটা হাতটাই অকর্মণ্য ক'রে দেয়। এরপর বিশ্বাচী 
নামের মিল কোথায় তার বর্ণনায় দেখা যায়, আমাদের ক্ঞানৌন্দরয় পাঁচাটি আর করোনি 
পাঁচাটি। চোখ কান প্রভাত জ্ঞানোন্দিয় আর বাক্‌ কেথা) পাণ পাদ প্রভাতি কর্মোন্দ্রয়। 
রংপবতা প্রেম শর হয় প্রথমে চোখে চোখে, তারপর ক্রমেই (দত) আর 3টি জ্ঞানেন্দিয়ে 


বারে মেহতা ধরা সাড়ে রব চিকংসক যখন ছানতে পারেন বৈ: 


খক্বী তাঁৱরুজান্বিতা হ ববশ্বাচী। 


অর্থাৎ বিশ্বাচী রোগাঁটর প্রথম থেকেই বাঁদ ছিল ধরা এবং তাঁর যন্দণাযন্ত 
আল উন চকে তায়ালা না রণ হত যাব 


গর্ধসী 
(SCIATICA) 


এ 


পাঁরাশল্ট ২৬৩ 


এরই নাম সারেটিকা নার্ভ। যার হয় 1তাঁনই বলেন, প্রথমে শর হয় পাছায় আর 
কোমরে ফক্‌ ব্যথা (অর্থাৎ সস্ফিক্‌ মানে পাছা) তারপর দেহের কাঁটদেশ ও পঞ্ঠেদেশ 
পর্যন্ত আক্রমণ করে, তারপর আস্তে আস্তে নীচের দিকে নেমে উরুস্থান, জজ্ঘা, 
জান: ও পায়ে এসে শ্থাতলাভ করে। বারবার টন টেনে টেনে হিচড়ে হিচড়ে 
টান ধরায়; তাতে জঙ্ঘা থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত কাঁপে আর অসহ্য যন্ত্রণা দেয়। 
এটা পুরোপার বাতাঁবকার। এটাকে যদিও বন্ধ নিয়ে সারানো যায় কিন্তু এই বাতাঁবকার 
গুপ্রসী রোগে আঁরপ্ট লক্ষণ দেখা দলে আর সারানো যায় না। এর অশুভ লক্ষণ 
হ’লো, বায়ুর কারের সঙ্গো যাঁদ কফাঁবকারও ঘটে, তখন তার লক্ষণ হবে, ক্রমেই 
অরদাচ, তন্দ্রা এবং ওঁ যন্ত্রণার সঙ্গে মোটা না হয়েও ভারী হওয়া। 


পাদহর্য 


(ANAITHESIA) 


শুধ আমাদের বেলায় পাদ বা পা নয়, অন্য অন্য ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ তো দেখা 
যায়, যেমন ব্‌ক্ষকে বল “পাদপ”, শ্লোকের বাকী অংশটা পূর্ণ করার বেলায় বাল 
“পাদপ্‌রণ” ক'রতে হবে। পর্বতের পাদদেশ এটাও তো ব'লে থাঁক। তাহ'লে পাদ 
শব্দাট মানুষের অঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর নিশ্চয় পৃথক অর্থও আছে। 

এই পাদ শব্দের অর্থ হ’লো, শরীরের যে অঙ্গ দ্বারা অপ্রাপ্ত স্থানকে প্রাপ্ত 
হওয়া যায় তারই নাম পাদ বা পা। 

এই পাদ অঙ্গে অনেক রকম রোগ হয়, তাদের মধ্যে উপরিউন্ত রোগও একাঁট 
অর্থাৎ পাদ অঙ্গে হর্ষ; অবশ্য হর্ষ শব্দাটর অর্থগত সংস্কার এমান যে, আমরা 


' ভাবতেই পার না যে হর্ষ মানে আনন্দ, উল্লাস ছাড়া আরও কিছ হ'তে পারে। 


কিন্তু আয়ুৰ্বেদীয় সংাহতায় বলা হ'য়েছে_ 
হৃষ্যেতে চরণোঁ যস্য ভবেতাং চাঁপ স:প্তকৌ পাদহর্ষ'ঃ স বিজ্ঞঞেয়ঃ ৷ 


অর্থাৎ যার দূ্ট পায়ে মাঝে মাঝে হর্ষ দেখা দেয় আর অসাড় হয়ে যায়; সেই 
ব্যাধরই এই নাম। যাঁদও অনেকটা সরল অর্থ হ'লো, তবুও প্রশ্ন থেকে যায় যে, 
হর্ষের উদয় হয় মনে-_সে আবার পায়ে কি করে? এর উত্তর হ'লো, হ্যাঁ, পায়েও হয়, 
হর্ষ শব্দের আর! একটি অর্থ শিহরণ অর্থাৎ শিউরে ওঠা, রোমাণ্ঠত হওয়া। কিন্তু 
এ রোগটিরও আঁরষ্ট লক্ষণ হয়, তার একাঁট হ’লো সৃপ্ততা আর একটি হ'লো 
সামাঁয়ক ও স্থায়ী অবস্থা। যখন সামায়ক হয় তখন তার সঙ্গে ছটা ব্যথাও থাকে; 
একে প্রচালত কথায় টিস্‌:টিস্‌ বা ঝন্‌ঝন্‌ বলা হয়। এটা কন্তু কফসংযুন্ত বায়ং- 
{কারের জন্য। সেটা আঁরম্ট নয়। কিন্তু চিরাননবন্ধিনী সৃপ্ততা অর্থাৎ বিন্বঝন্‌ 
ক'রতে ক’রতে পায়ের তলাও অসাড় হ'য়ে যাচ্ছে এবং কিছুতেই কমছে না, তখনই 
বুঝতে হবে এ আর সারবে না। ক্রমশঃ বাড়বেই। পাদহর্ষের এইটাই আরষ্ট লক্ষণ। 


বাতকণ্টক 


(ANKLE COLONUS/CALCANEUS SPUR) 


এই কণ্টক শব্দাট এমন অর্থ নিয়ে গাঁঠত যে, দেহ-মনের আবাস-নবাসে ব্যথা- 


২৬৪ ং চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ 


বেদনা এবং প্রাত্কুলতা যেখানে, কণ্টক শব্দের উপস্থিত সেখানে আছেই; এইটাই 
বন্তব্য। অতএব আহার-বহার এমন হওয়া দরকার যেখানে কণ্টকের সামান্য 'সংসর্গও 
না ঘটে; কিন্তু তা হয় কৈ? ৬ 
এই যে চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভাত জ্ঞানোন্দ্রিরগ্ীল, আর বাক্‌-পাণ-পাদ প্রভাতি 
কর্মোন্দ্য়_এরা ক দেহ-মনকে 'নচ্কণ্টক করতে দেয়? না দেবে? তা কোন কালেই 
হয়ান; হবেও না। এইজন্যই বাতকণ্টক রোগাঁটর ক্ষেত্রেও চিকংসকগণ দেখেছেন 


অথাৎ হসেব কারে না চললে তাতেও কাঁটা এসে জোটে; তারই নাম “বাতকণ্টক"। 


কথাটা এই যে, দূশ্লভা় কিনবা খুশীর চিন্তায় অথবা অন্য কারণে বিস্ত হয়ে 
বাধার ল্য হালেও চন চিতে গা পড়ে বায, তখনই শর হরর 
মত বায়ুর গাঁত। 


॥ গরম সে'ক, এইসব করলে সেরে 
বায়, তারপর আর সারে না, তখন ওই স্থানটিতে লক্ষণ দেখা দেয়। 
বাতকণ্টকের "রও হলো, মে বাকের বিকার দেখা দি হব দেখা দের 
খঞ্জ 
(LAMENESS) 
055 খবট মনদুসধাহতা; সে সংাহতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২৪২ 
খঞ্জোবা যাঁদবা কাণো দাতৃঃ প্রেষ্যোহা'পবাভবেৎ 
ও গাত্রোবা তমপ্যপসরেৎ ততঃ। 
অর্থাৎ ব্াহ্মণবাড়ির শ্রাদ্ধ কাজের সময় যেখানে শ্রাদ্ধের 


৯ 


পরিশিষ্ট ২৬৫ 


খঞ্জ হয় সাধ ক'রে? উত্তরে বলা যেতে পারে, প্রত্যক্ষতঃ মনে হয়, ও সাধ করে খঞ্জ 
হয়ান কিন্তু চিকিংসকগণ বলেন, এ ব্যা্তিপ্রজ্ঞাপরাধী চেরকীয় মতে) অর্থাৎ বাঁদ্ধর 
দোষেই অপরাধী । f 

এবার কথাটা খুলে বাঁল-খজ্‌ ধাতুর অর্থ গাঁতাবকলতা, এটা যাঁদ স্বাভাবিক 
হয় তাহ'লে অন্য রৌগগ্রস্ত; তখন সে পঙ্গু তখন দুটি পায়েই গাঁতাবকলতা হবে। 
একটি পায়ে হ’লেই খঞ্জ। 

যাঁদ ত্রিপুট কলায় খে*সারর ডাল) ও অন্যান্য সংযোগাবির,দ্ধ আহার করে, তবে 
তার কাঁটতে (কোমরে) আশ্রিত বায় ক্রমেই কুপিত হয় এবং একাঁট পায়ের উপরের 
জঙ্ঘার কণ্ডরাকে (বড় শিরাটর নাম বণ্ডরা) বেশ আকৃষ্ট করে ক্রমেই সেটি সংকুচিত 
হ'তে হ'তে খঞ্জ হ'য়ে যায়, আর যাঁদ দ্যাট জঙ্ঘার ?শরাকে আকর্ষণ করে তখন পঙ্গু 
হয়ে যায়। তবে স্বচ্ছাকৃতভাবে বেপরোয়া হ'য়ে যারা রোগকে ডেকে আনে, তারাই 
প্রজ্ঞাপরাধী। - 

এই খঞ্জ রোগেরও অরিষ্ট লক্ষণ হয় 


যদাহ মলসংকোচঃ তদাহসাধ্যঃ ন সিধ্যাত। 


অর্থাৎ এর যখন মল সংকোচ গভীর ভাবেই দেখা দেবে, তীব্র জোলাপেও দাস্ত 
হয় না, তখন বুঝতে হবে এটা অসাধ্যের পর্যায়ে পড়ে গেছে। 


খল্বী 


(CRAMPS & SPASM) 


আয়নর্বেদায় শল্যশালাক্য গ্রন্থ সুশ্ররতে সংহতার সত্রস্থানের সপ্তম অধ্যায়ের 
দশম গচ্ছে একটি অস্রের নাম দেখা যায়_তার নাম খল্ল্যাস্র। এখানেই একটি খল্প 
শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, সেটার আকাতি শলাকার মত, কিন্তু সনমখের দিকটা ধারালো, 
শকন্তু খল্লা ব’ললে যে রোগ হয় এর কোন সার্থক বন্তব্য রাখা যাচ্ছে না। কিন্তু 
আয়ুবেদিয়গণ বলেন, এই রোগ যখন দেখা দেয়, তখন প্রথমেই হয় মাঝে মাঝে শরীরটা 
[শিউরে ওঠা, তারপর মাথাটা কাঁপে, তারপর কখনও পা কখনও দুটি জঙ্ঘা জোং), কখনও 
উর; আর কখনও বা আঙ্গুল, হাত, পায়ের গাঁট, এইসব জায়গা যে আলগা হয়ে 
শগয়ে সেটে ধরে_যাকে বলে খিল ধরা। এই হ'লো খল্বী রোগ। 

পাশ্ান্ত্য চিন্তাধারায় বলা হয়, ভিটামিনের অভাবে এসব হয়। আবার পৌরষ 
গ্রন্থির Enlarged prostrate ভ্ফীতির জন্যও হয়। আবার আভ্যন্তরীণ শোখ 
হ'লেও হয়। এসবের চিকিৎসা ক'রলে সেরে যায় কিন্তু একসঙ্গে হাত-পা বে'কে গয়ে 
যন্ত্রণা ও লাল হ'তে থাকলে, যাকে বলে বাতরন্তের সম্পর্ক ঘটলে, সেইটাই হয় অরিষ্ট 


লক্ষণ । 


আক্ষেপক 


আবার আর একটি রোগের নাম নিয়ে মুশাকলে পড়া গেল-মূল শব্দটি তো 
ক্ষেপু, তার আগে আ উপসর্গাট বসে পড়ে কি মানসিক যন্ত্রণাই না দেয়। 
কিন্তু আয়ন্বে'দীয়গণ এসব অর্থ গ্রহণ করেনান, তাঁরা করেছেন আকর্ষণ, টানা- 


২৬৬ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


টানি, হাঁচড়-পাঁচড়, ছট্‌ফট্‌ করা এইসব অবস্থাকে। “ক্ষেপ” এই ধাতুর আগে উপসর্গ 
যা যা দেওয়া যাবে, অমন অর্থটাও পাল্টে যাবে। নিক্ষেপ, বিক্ষেপ, ভ্রক্ষেপ, সংক্ষেপ, 
এমনি কত উপসর্গের যোগে ক্ষেপ ধাতুর অর্থ পাল্টে যায়। এই আক্ষেপ রোগের ক্ষেত্রেও 
আক্ষেপের অর্থ এই রকম, অর্থাৎ একটা থলের ভিতর 'িড়াল, কুকুর বা অন্য কোন 


প্রাণীকে বন্ধ কারে রাখলে সে যে থলের ভেতর থেকে বেরোবার' জন্য ছটফট করে, এই 
আক্ষেপ রোগের ক্ষেত্রেও বলা হ'য়েছে__ 


যদাতু ধমনীঃ সর্বাঃ কুপিতোহভ্যোতি মারূতঃ। 
মহন মন্হিনশচাক্ষেপণাদাক্ষেপক ইতি স্মৃতঃ॥ 


ন, গোটায়, ছড়ায় এইসব আক চাণ্চল্য আসে। দেহের ওই 
করা হয় এটা আক্ষেপক রোগ। কখনও 
এককালে সর্বাঙ্ঞকে ছটফট করায়, কখনও 


দ' 
(TONIC CONVULSIONS/ RIGID SPASM) 


যে রোগটি র পতনের 
তনক”। 1 ৭ মত দেহযাচ্টকে মাটিতে ফেলে তারই নাম « 


এই পর্যন্ত 


্‌ 
করা হয় যে, এ রোগ দেহস্থ বায়ন পিত্ত কফের 
দণ্ডের আঘাত পেয়ে; অর্থাৎ দেহের বানি যাঁদ না, এটি হয় খুব গুরুতরভাবে রভ 


তে পড়ে যায়, তখন দেহস্থ 

কফ ও বায়'্র বেগ এমন হয় যে, সারা শরণীর শস্ত করে দিয়ে মাটিতে ফেলে 
অর্থাৎ এটা হঠাৎ বা আকস্মিক ঘটে, এই টা ১০৮ 
| ৃ আকীস্মকতা জানাবার জন্যই আপতনক 


এই আপতনক যদি গভ্পাত, অত্যাধক রক্তস্রাব এবং 
তবে তা অশুভ সূচক। ২ প্রবল দণ্ডাঘাতজনিত হয়, 


পাঁরাশষ্ট ২৬৪ 


গর্ভপাত 'নামত্তশচ শোণতাত ভ্রবাচ্চ যঃ। 
আঁভঘাত 'নামত্তশ্চ ন সিধ্যত্যপতানক ৷ 


অপতন্বুক/অপ্তানক 


(APOPLECTIC CONVULSION) 
(HYSTIRICAL CONVULSION) 


অপতন্রক আর অপতানক এই দ্যাট নামের পৃথক অর্থ, পৃথক রুপ বোঝাতে যে 
£কভাবে প্রাচীনগণ শব্দাভিধানকে আশ্রয় ক'রেছেন সেটা সংক্ষেপে প্রকাশ করা হচ্ছে। 

অপতন্নক বাতব্যাধি এবং অপতানকও বাতব্যাঁধ, এই দরটি নামেই অপ 
শব্দ দুটি এ নামেরই বিশেষণ। অপ মানে ভ্রংশ, ভ্ৰষ্ট, বিয়োগ প্রভাতি ১৫টি 
অর্থ, আর তন্ত্র মানেও অন্ততঃ ৩০।৩২ টি অর্থ। অতএব অপতন্বক নামে 
কোন রোগ আছে বললে সহজে তার বন্তব্য বোঝা কম্ট। এইজন্য বলা যায় যে, এ 
রোগের মূলীভূত কারণ বিকৃত বায়ুটই পক্কাশয় থেকে উাঁথত হয়ে প্রথমে হয়, 
তারপর মাথা, দুটি রগ্‌ আক্রমণ ক'রেই একেবারে ধনুকের মত ঝাঁকয়ে দেয়, আবার 
তৎক্ষণাৎ সোজা ক'রে আছড়ে ফেলে দিয়েই মৃছিতি করে দেয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে 
চোখ দুটি বন্ধ করিয়ে পায়রার ডাকের মত হংহ' শব্দ করে বলেই তার নাম অপতন্নক। 
ওই সময় নিশ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ঘন হয় না, অনেক পরে পরে তোলা-ফেলা করায় 
অর্থাৎ তল্লক শব্দটি ধৰনিবাচক, কিন্তু অপশব্দের যোগে তা ভ্রষ্টধবাঁন। এই রোগাঁট হয় 
বিকৃত রুক্ষ বায়: যাঁদ প্রায়শঃ পরকাশয়ে জমতে থাকে আর ওই সঙ্গে প্রায় মাথাধরা, 
রগ আঁকড়ে ধরা ঘটতে থাকে। 

এর আঁরষ্ট লক্ষণ হ’লো, ব্রমশইঃ যাঁদ বৌগারুমণ হ'তে হ'তে দ্যাম্টশান্ত কমে 
আসে, এবং কণ্ঠের ওই বিকৃত হং হ' শব্দ কম হ'তে থাকে। 

অপরপক্ষে অপতন্নক রোগ থেকে আসে অপতানক রোগ, প্রাচীনকালের গ্রন্থ 
চরকের আভিমত হ'লো_এ দুটি রোগ অন্তরায়াম বাহরায়ামের এবং আঁভঘাতক 
রোগেরই অন্তর্গত, আর সমশ্রুতের আঁভমত-এই দ্যাট রোগ আক্ষেপেরই অন্তভর্ন্ত ॥ 


আর্দত 
(FACIAL PARALYSIS) 


এটা কোন রোগের নাম এইট:কুই জানা গেল এবং তার বন্তব্যটাও বুঝতে পারলাম, 
কিন্তু আয়্বেদের কোন মূল গ্রন্থে রোগের নাম পড়ে সেটা যে এই রোগ এটা বিচার করা 
খুবই কঠিন। তাই বলাঁছ, বস্তার বন্তব্যের ভাষাটা যাঁদ বহ অর্থ'্যঞ্জক হয় এবং সে 
যদি অতাঁতকালের হয়, তাহ'লে বিতাঁকতি হওয়াটাই স্বাভাবিক। 

উপারিউন্ত অ্দিত রোগাটর নামকরণ সেই পর্যায়ের। এই যেমন আদিত অর্থে 
পীড়িত, যাচ্ঞা, প্রার্থনা, হিংসা, হত্যা ইত্যাদি বহু অর্থই প্রকাশ করে। এর দ্বারা 
{ক বোঝা গেল যে এটা মুখের পঙ্গততা এবং সেটা কোন্‌ দিকে? ডাইনে বা বাঁয়ে 
(বামে) মুখটা যে বেকে যাবে এটাও বুঝতে পারা গেল না, তাই এর টাঁকা-টপ্পনীর 
প্রয়োজন হয়েছিলো একে বোঝাতে। 

যাক্‌, আয়দুর্বেদের সংহিতা গ্রন্থে বলা হায়েছে_আর্দতো বক্রী ভবাঁত, অর্থাৎ 
বে*কে যায়। তারপরেই বলা হ'য়েছে__ 


২৬৮ চিরঞ্জীব বনোষধি 


উচ্চৈ ব্যাহরতোহত্যর্থং খাদতঃ কঠিনানি চ। 
হসতো জ্‌ম্ভতো বাপি ভারাদ্‌ বিষমশায়িনঃ॥ 
রানাসৌজ্ঠ চিবুক ললাটেক্ষণ সন্ধিগঃ। 

আর্দত্যানলো বেগাদার্দতং জনয়ত্যতঃ॥ 


অর্থাৎ হাসতে গিয়ে, জোরে হাই তুলতে, শন্ত খাবার খেতে কিম্বা িষমভাবে 
খাবার খেতে গিয়ে প্রবল বায়্াবকারে আক্রান্ত হতে খবই পণীড়ত এবং যন্ত্রণা কাতর 
হয়ে গড়ে! এতেও স্পচ্ট বোঝা যায় না শরীরের উধ্বাংশ বেঁকে যাবে কিনা, তবে 
অননমান করে নিতে হয়, হাঁস, হাইতোলা, শস্ত খাবার খাওয়া প্রভৃতি কাজ যখন 


ম.খের দ্বারা হয়, তখন মুখই পীড়িত হয়। তাকে আরও পাঁরচ্কার ক'রে বুঝিয়ে 
দেওয়ার জন্য ষষ্ঠ শতকের দৃঢ়বলাচার্য বলেছেন__ 


“অদ্ধেণ তস্মিন্‌ মুখার্ধে বা কেবলে সাৎ তদাঁদ্দতম্‌” 


অর্থাৎ সমস্ত মুখ কিংবা অর্ধেক 


ব্যাখ্যা কারেছেন, এখানে আদ্দর্ত মানে অপবর্তন। অর্থাৎ সোজা 
পারজ্কার বোঝা গেল, আর্ত রোগ মানে মুখের সবাংশ বাজ 
কর অক পেলে তা হে টু 
লক্ষণ। সেটা সম্পর্কে বলা হয়েছে: 


অব্যন্তই হ'য়ে যায়, কিম্বা তানা হয়ে 

টা তনাটি নর আভিজসন্ত হয় তবে তা অবশ্যই অশুভ লক্ষণ বলা যেতে 
ধন,জ্তম্ভ 
(TITANUS) 


ik 


পরিশিষ্ট ২৬৯ 


আঁভধান যাস্ক এই শব্দটির ব্যাখ্যা ক'রেছেন_ ধনায়-সংগ্রামঃ অর্থাৎ ধনের জন্য সংগ্রাম 
ক'রতে হয় যে অস্ত্রের সাহায্যে তারই নাম ধন। ধন+উক্‌, সেই যুগের ধনুর অর্থ 
হারিয়ে গিয়ে এখন ওই বাঁশের তৈরীর বস্তুটির নামই ধনু হয়েছে, এবং তাতে তার 
যোজনা ক'রলে ধনূর্বাণ হয়। তা যাক্‌, এখন পাওয়া গেল সংগ্রামের জন্য যা অবলম্বনীয় 
তাই ধনু। অতএব সেই ধনুর আকৃতি ঘটিয়ে দের যে ব্যাধি তারই নাম ধনমর্বযাধ এবং 
ধন্দরোগ। 

এখন ধন্যবর্যাঁধ না ব'লে ধন:স্তম্ভ বলার সার্থকতা বি? এখানেও একট শব্দ 
জুড়ে আছে “স্তম্ভ”; এই স্তম্ভ মানেও বেশ কয়েকাঁট অর্থ, খ'াটকে স্তম্ভ, আবার 
রুদ্ধ করাও স্তম্ভ, এমান প্রতিহত করা, পাতা ?দয়ে গুচ্ছ করা, গ্রল্থাঁদর মধ্যে স্তবক 
(c০l॥mn) করা ইত্যাঁদ, কিন্তু আয়ূর্বেদীয় অর্থ নিশ্চলতা আনা। এই রোগের 
নামকরণটার বেলায় এই নিশ্চলতা অর্থই প্রকাশ করে। তাই “ধনুস্তম্ভ” মানে সেই 
রোগটি যোঁট দেহটিকে ধনুর আকাতিতে বেশীকয়ে শন্ত করে দেয়, এবং নিশ্চল করে 
দেয় তার সান্ধস্থলে। 

এই রোগাঁট “অন্তরারাম” ও “বাহরায়াম” ভেদে দুই প্রকার অবস্থায় আত্মপ্রকাশ 
করে। 

আয়ুবেদশাস্তরের নির্দোশত রোগগালর নামকরণের অর্থ অনুশীলন কারে রোগের 
{নিদান হেতু) নির্ণয় করা হ’তো। ধনদস্তম্ভ রোগের অবস্থাভেদ এই “অন্তরায়ামের” 
প্রকৃত অর্থ জানতে অমনি দ্বিধাচিত্ত হ'তে হয়। এই নামকরণের আদতে আছে 
“অন্ত” শব্দ আর একটি অন্তঃ শব্দও আছে। এই দা শব্দ কিন্তু একই অর্থ প্রকাশ 
করে না। অথাৎ এক অন্ত শব্দই পুংালঙ্গ, আবার ক্লীবালঙ্ে প্রযন্ত হ'য়ে দরকম অর্থ 
প্রকাশ করে। যখন পূর্ধালঙ্গ অর্থাৎ “অন্ত” হবে, তখন অর্থ হবে নিকটবতা? এবং 
সীমান্ত বা শেষ, আবার যে কাজ আরম্ভ হয়েছে, এখনও শেষ হয়ান, বা চ'লছে, 
সেখানেও বসানো যায় “অন্ত”, যেমন তানি “জীবন্ত” ব্যান্ত। 
আবার অন্তঃ শব্দটি একেবারে িন্নার্থও প্রকাশ করে, এই অন্তঃ থেকেই ফারসী 
“অন্দর” অর্থাৎ ভিতর। এই অন্ত শব্দ রুপায়িত, হয়ে ইংরাজীতে “আন্ডার”। 
শাব্দাট বৈদিক ব'লেই হয়তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাতেই অন্তঃ শব্দ রুপায়িত হয়। 
মোট কথা এই অন্তঃ শব্দের অর্থ_মধ্যে বা অভ্যন্তরে । এই অন্তঃ শব্দের সঙ্গেই 


'আয়াম' যোগ করে ‘অন্তরায়াম’, ঠিক সেই ভাবেই বাঁহঃ শব্দের সঙ্গে 'আয়াম' যোগ 
করে “বাহরায়াম”। অল্তরায়াম মানে 'ক্রোড়ে নতম অর্থাৎ কোলের দিকে, সামনের 


দিকে নত আর বাহরায়াম মানে “পচ্ঠেনতমশ অর্থাৎ পিঠের দিকে নত হওয়া বা 
বেঁকে যাওয়া। 

ধনুস্তম্ভ রোগে যখন প্রবল বেগবান প্রকাঁপিত বায়; শরীরের সামনের দিকের 
অঞঙ্গুলণ, গলফ, জঠর, হূদয় ও আক্ষিগোলক আঁদ স্থানে সংশ্রিত স্নায়প্রতান সমূহকে 
আশ্রয় করে হঠাৎ তাঁর আক্ষেপ সহকারে সমস্ত শরীরটাকে শন্ত বাঁশের মতন করে 
সামনের দিকে বেশকয়ে দেয় তখন তাকে বলে 'অন্তরায়াম ধনহস্তম্ভ'। 

আবার যখন সেই প্রকৃপিত বায়; শরীরের বাহির অর্থাৎ পন্ঠদেশের মন্যা, প্তি, 
কাঁট আদি স্থানে সংশ্রত স্নায়প্রতান সমূহকে অর্থাৎ লতার ন্যায় অনেক শাখা- 
্রশাখায্ত স্নায়ূজালকে আশ্রয় করে সমস্ত শরীরটাকে বাইরের দিকে অর্থাৎ পিঠের 
{দিকে শন্ত করে ধনুকের মত বেশীকরে দেয় তখন তাকে বলে বাহরায়াম ধনহস্তম্ভ'। 

এই রোগে হনুসন্ধি (Madibular joint) দড় বদ্ধ হয়। মধ্যদেহের দুই পাব? 
ভেতরের দিকে এমনভাবে কুপ্চকে ঢুকে যায় যে মনে হয় পাম্বদ্বিয় ভেঙ্গে গেছে। আর 
কফস্রাব হতে থাকে। রোগের প্রবল বেগের সময় বক্ষ কাঁট ও উর তাঁর বেদনার সঙ্চে 


২৭০ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


ভেঙ্গে যাওয়ার মত বে'কে যায়। এ রোগের লক্ষণ সমূহকেই আঁরষ্ট লক্ষণ বলা যায়, ই 
কারণ এ রোগ অসাধ্য। তাই বলা হ'য়েছে_ 


ধননস্তুল্যং নমেদ্‌যস্তু স ধন; স্তম্ভকঃ স্মৃতঃ। | 
আরিষ্ট লক্ষণে? ক্রান্তঃ নোচে জাবাত ভৈষজৈঃ॥ 


অর্থাৎ যে রোগ দেহাঁটকে ওই ধনুর আকার ক'রে দেয়, তারই নাম ধনুস্তম্ভ। 
তবে আরষ্ট লক্ষণের দ্বারা যাঁদ আক্রান্ত না হয় তবে জীবনের আশা থাকলেও থাকতে 
পারে। অতএব প্রশ্ন ওঠে, এ রোগের আঁরষ্ট লক্ষণ ক? তার উত্তরে বলা হায়েছে_ 


'বিবর্ণো বদ্ধ-বদনঃ স্রস্তাষ্গো নষ্ট চেতনঃ। | 
প্রীস্বদ্যংশ্চ ধনঃস্তম্ভী দশরান্রং ন জীবাতি॥ | 


অর্থাৎ ধননস্তমভ ব্যন্তির মুখের রং যাঁদ সাদা, নীল, কালো পান্ডুর হয়ে যায়, 
দাঁতের পাটিতে খিল ধ'রে বায়, হাত পায়ের গাটগলে আলগা হ'য়ে যায়, আর প্রবল 
ঘাম ঝ'রতে থাকে, তবে তার দশরান্রির মধ্যেই জাবনায়ন শেষ হয়। 


মঃখ রোগ 
(DISEASES OF THE MOUTH) 


খনন ঘাতের সংখ্যা দুটি ঠোঁট/দল্তমূল/দন্ত/ 
কণ্ঠ সবই মুখ, অর্থাৎ ৭াট। এগনীলর প্রত্যেকটিই মুখ এপ 


ওষ্ঠ চ দন্তমূল্ান দন্তা জিহবা ৰা চ তালু চ। 


গলো গলাদি সকলং সপ্তাঙ্ং মুখ মুচ্যতে॥ 


রপরে ংশে যে রোগগীল 
মুখরোগ-এখন কোথায় কতপ্রকার রে নট বেদের ভাষার সবই 


রোগ হয়_সেটা জানাই, ঠোঁটে রোগ হয় আটাট, 
দন্তমনূলে ১৫, দন্তে ৮টি, ভিহ্বায় গাঁট, তালুতে ৯: কণ্ঠে ১৭টি এবং সমস্ত 
সই হয় তিনটি-মোট ৬৫টি। তাই শ্লোকাকারে বলা হও 
দন্তেষবজ্টা বোষ্টয়োশ্চ মলেষ্‌ দশপণ্ট চ। 
নব তাল্‌নি জিহবয়াং পণ সপ্ত দশাময়াঃ॥ 
কণ্ঠে বরয়ং সর্বসরা এক ফাটি টতুদ্পরা। 
এইবার তার দোষ বিচার করতে গিয়ে বলা হয়েছে কফাঁবকার J 
জন্য পৃথক পৃথক রোগ তো হয়ই, তাছাড়া সামিসহএটি বায় মি এ রা 


মেদোদ্ষ্টি এবং আঘাত জন্যও হ'য়ে থাকে। বং রন্তাবকার, মাংসদুষ্টি, 


পরিশিষ্ট ২৭১ 
বায়যাবকারজানত ওষ্ঠ রোগ 


আরও স্পষ্ট ক'রে বলা হয়েছে যে_পেটে বায়ুই হোক কিম্বা প্রাকীতক কারণেই 
বায়ুর আধিক্য আসুক, ঠোঁট ফাটা, ঠোঁটে রুক্ষতা এবং রংটা কালো হবেই। এই সময় 
এমন আহার ও পরিবেশের প্রয়োজন থাকে, যে বায়ুটা যেন না বাড়ে। কিন্তু ও 
উপদ্রবের সঙ্গে যাঁদ ব্যথা বেদনা থাকে কিম্বা প্রায়ই ঠোঁট দাটর মধ্যে মনে হয় বেশ 
যন্ত্রণা হচ্ছে, তবে সেইটাই হবে আিষ্ট লক্ষণ_অর্থাৎ শর ঠোঁট ফাটা, ঠোঁট কালো 
হওয়া থাকলে তাড়াতাঁড় সারে কিন্তু তার সঙ্জো যন্ত্রণা থাকলে সেটা সারা কাঁঠন হয়। 
এইটাই এর অশুভ লক্ষণ । 


ওজ্ঠভেদ 
(CHEILOSIS/CHOPPING OF LIPS) 


আমরা সাধারণে বড় জোর ব’লতে পার ওষ্ঠ মানে ঠোঁট কিন্তু ওষ্ঠ এলো কোথা 
থেকে? এইবার দেখুন, আলংকারিক পাঁণ্ডতগণ এই ওজ্ঠকে কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন 
--যাঁদ বাল, ও বাবা, প্রাণ ওষ্ঠাগত কিংবা রাঙা ঠোঁট দেখতে ভাল এবং সংলক্ষণও ররন্তোজ্ঠ), 
তারপর এটাও তো বলা হয় যে, মেয়েটির সবই ভালো কিন্তু ঠোঁট দাঁট বড় বেমানান 
অত মোটা ঠোঁট যার, সে রুপের বড়াই করে কি করে? ঠোঁট দর যাঁদ পাতলা হাতো? 
ও লোকটি গ্রেটি কাটা স্পেন্টোন্ত করে), এইবার বাঁল যাঁদ ওপরের কিম্বা নাচের ঠোঁট 
না থাকে বা কাটানোই হয়,_উঃ না জান সে কি ভয়ঙ্কর রূপ হবে। অতএব রুপের 
বর্ণনার ক্ষেত্রে ঠঁট বা ওষ্ঠের গন সর্বাধিক; সর্বাধিক বললাম এই জন্য যে, সর্ব অঙ্গ 
সুন্দর কিন্তু জন্ম-অঙ্গ, তাতেও রূপের দিক থেকে ওষ্ঠহীনের মত নয়। এমন মুখের 
আশপাশের অন্য কোন এক অংশের অভাবে ততটা বীভৎস হয় না, যতটা হয় ঠোঁটের 
অভাবে। এতক্ষণ তো আলংকারিকদের কলমের ডগায় ঠোঁট ছিল; এইবার শারীরবিজ্ঞানী- 
গণ এই ঠোঁটকে কি চোখে দেখেছেন, সেটা বি, তাঁদের সমীক্ষা হ'লো-ঠোঁট না থাকলে 
জরায়জাত প্রাণীর, এমনকি অনেক অণ্ডজ প্রাণীরও খাদ্য গ্রহণ এবং খাদ্যের গলাধঃ- 
করণের সঙ্গো সঞ্গো পরিপাক শাক্ত অন্পাঁদনেই কামে যায়। এইজন্য ও দির নামই বোধ 
হয় “ওষৃঠ” উষ্‌ ধাতুতে খন প্রত্যয়/এটা উনাদিক ধাতু। বাদক ছান্দস্‌ শব্দ উষ্‌ 
ধাতুর প্রয়োগ তখনই হয় যখনই উ্ণতার লেশ থাকে। খাদ্যের স্পর্শের উ্ণতার সঙ্টো সং 
মখগহৰৱের অন্যান্য সক্ষম বিল্লাগনল উত্তেজিত হয়, এবং ঝরণার মত জিহবা ও ভিতর 
চোয়াল থেকেও পাচক রস আসতে থাকে। এমনি অধর-ওজ্ঠের সঙ্গে ও দুটির (অধর- 
ওজ্ঠের) স্পর্শ পেলেই মুখমণ্ডলের শিহরণ জাগে। অতএব ওষ্ঠের গুরুত্ব অনেক দিক 


তাদেরই নাম ওষ্ঠভেদ। ওজ্ঠভেদ মাত্র এক রকম নয়, 
১১ প্রকার প্রত্যেকটিকে চেনা যায় কোন্‌ দোষের বিকার (বায় পিত্ত বা কফ) প্রথানভাবে 


ইটের যেমন (১) দাগ হায়ে যাওয়ার মত ফেটে গেলে বুঝতে হবে বায় প্রধান 
হয়েছে, হে) আর কালো রং খসখসে এবং অঙ্গে অঙ্গো বণ থাকলে ভবে হবে 
শপত্তপ্রধান বিকার, (৩) কখনও ফুলো আর কিছ ঠাণ্ডা লাগলেই যন্ত্রণা, আর ছোট ছোট 
ফ-স্‌কুড়ি, এটা কফবিকারে সৃষ্টি, (9) কখনও ফুলো, কখনও কালো আর পচা পচা 
দু বড চট চটে হ’লে বুঝতে হবে এক্ষেত্রে বায়? পিত্ত ও কফ এই ভিদোষই বিকারগরসত। 
(৫) পাকা খেজুরের মত, রন্তঝরা থাকলে ধরে নিতে হয় এটা হয়েছে রন্তাঁবকার 


২৭২ £ চিরঞ্জীব বনোষাধ 


থেকে। (৬)৷শন্ত মাংসাঁপণ্ডের মত, অথচ চুলকায়, ওটা মাংসদুষ্টি, অর্থাৎ মাংসধাতুতে 
বিকার হায়েছে। (৭) সর্বদা চক্চক্‌ ক'রছে আবার পচাটে গন্ধও ছাড়ছে, তখন ওটা 
মেদো দ্ীষ্টর জন্য হারেছে ধরে নিতে হবে। (৮) প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, কিন্বা প্রচণ্ড তাপে ফেটে 
গিরে জবালা ক'রলে এবং সত্বর না চিকিৎসা কাঁরলে ঠোঁট দুটিতে পরে ঘা হাবে। (৯) দুটি 
পাশে গ্যাঁজ বের্রনো, পরে সাদা রং এবং পচা গন্ধ, সেটা ওল্ঠার্শ। (১০) প্রথমে গালের 
ভিতর ফ;সকুঁড়, পরে সেইটাই হয় ওষ্ঠার্ব নদ ৷ পারণামে সেইটাই ক্ষয়ক্ষত ক্যোন্সার £)। 
(১১) প্রথমে ব্রণ তারপর শোথ'তারপর ফাটা অর্বদ । এই শেষের তিনটির উৎপাত্তর সঙ্গে 
জ্বর থাকলেই সেই হয় অশুভ লক্ষণ। 


প্রেকার ভেদ-_4দ্বতীয়) 


অনেক সময় হঠাৎ হঠাৎ ঠোঁট দুটির রং যেন হ'লদে হয়ে যায়; কিম্বা কেমন একটা 
নীলাভ হয়। আর তার সঙ্গে খুব ছোট ছোট সপ্রষের মত ফুস্কুঁড়ি হয়, ওগ্ীল আবার 


কেও যায়, আবার ওগণীলর ওপরে এবং চারদিকে চট্চটে ঘামের আকারে একটা তেল 
চটচটে অবস্থা আসে, কোনটা বা পেকেও 


থেকে রস গড়াতে থাকে তবে ওই ধরনের ঠোঁটের রোগ সারতে 
নেগ পেতে হয়। এইটাই তার অশুভ লক্ষণ । 


প্রেকার ভেদ-_তৃতীয়) 
রি রোগের লক্ষণ হ’লো- হঠাৎ দুটি ঠোঁট ভার? হর যায়, আবার ফোলেও, মাঝে 


গাণ্ডুরোগ হয়েছে (আধুনিক ভাষায় এ্যানিমিয়া) অর্থাৎ টে 
খায়; আবার তারই' সঙ্গে যাঁদ দেখা যায় ঠোঁটের 


ট ২৭৩ 


লক্ষণ যাঁদ ঠোঁটে হয় এবং সেই ফুস্‌কুঁড় পেকে গিয়ে রস বেরুতে থাকে তবে এই 
ধরনের। ঠোঁটের ।রোগই ব্রিদোষজ অর্থাৎ বায়ু-পত্ত-কফ তিন দোষেই দুষ্ট । এটা সারতে 
বেশ দের লাগে, আর এটা সারালেও এমনতর রোগ প্রায়ই হ'তে থাকে। 


প্রেকার ভেদ-_পণ্ম) 


পূ্বোন্ত চার প্রকার ঠোঁটের রোগের ধরণ-ধারণ বলা হখলা_ সখের এ অংশাটর 
গর্ত্ব বড় কম নয়। কেবল খাওয়ার ব্যাপারেই নয়, অনেক শব্দ উচ্চারণে এই ওষ্ঠ 
অপারহার্য_এই ধরুন যাঁদ ব'লতে হয়-“পাব কি পাব না", “বো বোঁ করে ঘুরছে”, 
“ববপত্তিতে পড়েছি”, এমানতর হাজার ধরনের কথার আগে ওষ্ঠ বর্ণের উচ্চারণ চাই-ই 
চাই। সে ক্ষেত্রে তো ঠঁট দিতেই বাধা আসে। 

এই ওজ্ঠরোগ সম্পর্কে আর একটা ইঙ্গিত করে রাঁখ_ঠোঁট দট যাঁদ পাকা খেজনরের 
মত ফুলে ওঠে এবং সেটা পাকতে সুর; করে এবং তার সঙ্গে তার চারপাশে ফ:সকাড় 
হ'চ্ছে আবার যাচ্ছে এই অবস্থার হয়, তা হ'লে একাধারে বাক্যালাপ বন্ধ, আহারও প্রায় 
বন্ধ, কারণ গরম কিছু ঠেকলেই জবালা, আবার ঠাণ্ডা কিছ দিলেই ঘাগ্লোতে দ্রত মামাঁড় 
পড়ে যারে। ঠোঁটে এমন অসৃখ হ'লে বুঝতে হবে এটা রদ জন্য। আবার এটা 
থেকে যাঁদ রন্তু ঝ'রতে থাকে তবে সেইটাই হবে র্তদ্াম্ট-ঠোঁটের রোগের অশুভ লক্ষণ। 


তখন মনে হবে ঠোঁটে কুষ্ঠরোগ হ’লো নাকি? 
প্রেকার ভেদ- ষষ্ঠ) 


মাংসদষ্টির জন্য এক রকম ওষ্ঠ রোগ হয়। সেটা হ'তে দেখা যায়_াঁদের সাধারণতঃ 
অর্শ থাকে কিম্বা একট; বয়স বাড়ার পর থেকেই গালে বয়স ব্রণ হয়, মনখের কোন অংশে 
বা গায়ে ছলি, মেছেতা, মাঝে মাঝে গলার বাঁচি (গ্ল্যাণ্ড) ফোলা, অনেক ক্ষেত্রে দেখা 
যায় এ'দেরই দুটি ঠোঁট ভারা হচ্ছে। আবার ঠোঁটের দু'পাশে একট: ফাটা ফাটা, তার 
পরেই দেখা যাবে ঠোঁট দুটির সাঁমান্তে আঁচলের মত, কিছ্বা অর্শের বলির মত একটা 
মাংস অক্কুর জল্মাবে, ফেটে যাবে, পণুজ বেরুবে, গন্ধ হবে। এই ধরনের ঠোঁটের রোগ 
ভয়ঙ্কর, এটা অপারেশন ক'রলে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী, আর তাড়াতাড়ি সারতে 
চায় না। এটা আরও মারাত্মক হয় যখন ওই ঘায়ের পাশে সন্ডুসন্ডু করে, শপপূড়ের 
কামড়ের মত বোধ হয়-_তখনই বুঝতে হরে এটা বেশ ঘোরালো অবস্থায় এসে পাড়েছে। 


ঠৰ প্রেকার ভেদ-_সপ্তম) 
যাঁদের দেহটি ভারী অর্থাৎ মেদ্বশী, যাকে বলে. খব মোটা, আর সামান্য পারিশ্রমে 
কিবা অলপ গিরমেই ঘাম বরে, অথবা যাঁরা মধমেহ ডোয়াবোটস) রোগে ভুগছেন কাবা 


হবে), কোন সময় মনে হবে ঠোঁট দর্যটতেই প্যারা- 


প্রায়ই প্রথম প্রথম চুলকানি (ঘষতে ইচ্ছে 

লাসিস হ’লো নাকি, কিন্তু দেখা যাবে এদের ঠোঁট দুটির চারপাশ কোন সময় শতক 

থাকবে না দে ঘি ঝরতে থাকবে, বিশেষ করে যেখানটায় গোঁপ ওঠে ওখানে ঘামতেই 
নর 'নর্মল জলাবন্দ্‌ জমে যাচ্ছে_এই রোগের ওইটাই 


থাকবে, এমন ঘাম হবে যেন স্বচ্ছ 
খাত বিন রোগ সারানো কঠিন। যেদিন থেকে বহরতরকে কব্‌জা করা যাবে সেই দিন 


থেকেই এর উৎপাত ক'মে যাবে। 


২৭৪ চিরঞ্জীব বনোষাধ 
(প্রকার ভেদ__-অষ্টম) 


এই রোগটার কারণ হয় ধাক্কা লাগলে, কেটে গেলে, খুবই যন্ত্রণা হয়, ফুলে যায়, 


লাল হয়, আর সামান্য চুলকাণি থাকবে। যাঁদ দেহে অন্য কোন রোগ না থাকে তবে এ 
কষ্ট এমন বেশী কিছ ভোগায় না। 


জিহৰাগত রোগ 


(DISEASES OF THE TONGUE) 


শারারাবজ্ঞানিগণ জানেন মুখের মধ্যে জিভাট ?ি কাজ করে। তবুও জানাই, _লেহন 
করা আমরা যাকে বাঁল চেটে খাওয়া । এ কার্যাটর জন্য িহ্বারই প্রয়োজন; অন্য কোন 
অশ্োর দ্বারা এটা সম্ভব হয় না। কিন্তু কুকুর, বিড়াল, বাঘ, ভালুক ও চিতাবাঘ এদের 
{জহৰাই জীবন অথচ কুমীরের জিভ নেই, লুফে লুফে খায়, জল পানও করে। এই জহবার 
দ্বারা মাস্তচ্কের চিন্তাশীস্তাট বর্ণে ও বাক্যে প্রকাশ করার প্রধানতম শাক্তিমার্ত। এই 
উজহবায় রোগ হয় পাঁচ প্রকারে 


(১) “ক্ফ্টিত” 
(DISQUAMATION OF THE TONGUE) 


এই রোগির সৃষ্টি হয়-_বায়প্রকাতিরব্যন্তি যাঁদ হিতাহত খাদ্য ও পানীয়ের বিচার 
শা করে গ্রহণ 


দিও বায য়া সর্বাঙ্োই প্রকাশ পায়) সেটা রূপ নেয় সফটিত রোগে। অর্থাৎ [জিভ 


স্বাদ পাওয়া যায় না, ফলে অতৃপ্ত আহার জন্য 
অবশেষে আঁগ্নমান্দ্য রোগ এসে পড়ে। 


(২) জিহবা কণ্টক 
(HYPERTROPY OF THE PAPILLA) 


আমরা চলত কথায় বলে থাকি বজভে 


দীর্ঘীদন অজীর্ণ কাঁটা হয়েছে। এটা হয় 'পস্তীবকার থেকে। 


(৩) জিহরাঙ্কুর 


পারশিষ্ট রা 


শজভটা যেন জাঁড়য়ে রয়েছে, কিছুদিন থেকে থেকে শিমুলের কাঁটার মত জিভের গোড়ায় 
মাংসাত্কুর হয়, সেগযীল শন্ত হ'য়ে থাকে, ওগঢুলি আবার ক্ষতও হয়ে যায়_এটা যখনই 
হয় তখনই এটা অশুভ লক্ষণ বলে মনে করতে হবে। 


(৪) অলাস 


রোগের পাঁরভাষাগ্াল বিচিত্র, যেমন একটি রোগ হলো অলস আবার এই 'ল'-এর 
পাশে একটি আকার “” বসে গেলে অমনি হয়ে গেল অলাস_যাকে বলে একেবারে পা 
থেকে রোগ মাথায় উঠে গেল, আবার এই অলস শব্দের পাশে “ক” বাঁসয়ে দলে অলসক 
হ'য়ে গেল, তখন এসে পেটে ঢুকলো । 

কথাটা হ’লো এই যে-_-অলস রোগটি হয় পায়ে যাকে আমরা পাঁকুই বা হাজা' বাঁল_, 
আর অ-লাস রোগ হয় জিভে (ঁজহ্বায়) এই রোগে জিভটাই' অবশ হয়ে যায়, আর অলসক 
হয় পেটে'। এট এক ধরনের কলেরার মত রোগ। 

তা যাক্‌, আলোচ্য.রোগ সম্পর্কে আয়দর্বেদে যেটা বলা হায়েছে সেটা হ'লো_ 


জিহবাতলে যঃ শবয়থনঃ প্রগ্াঢ়ঃ 
সোহলাস সংজ্ঞঃ কফরন্ত মাতিঃ। 
'জিহবাং সতু স্তম্ভয়াত প্রবদ্ধো 
মূলে চ জিহবা ভূশমোত পাকম্‌॥ 


অর্থাৎ দুষিত ও বিকৃত কফ এবং বিকৃত দুষিত রন্তধাতু উর্ধগত হায়ে জহবার নীচে 
এসে জমে গিয়ে এক উৎকট যন্ত্রণাময় শোথ হয়, তার ফলে জিভ নাড়ানো যায় না, অনড় 
হওয়াটার সংস্কৃত ভাষা অ-লাস। এর ফলে কথা কওয়া তো দুরের কথা, সামান্য কাঁপানোও 
যায় না। এই রোগটা স্থায়ণ হ'লে সমস্ত [জিভটা শুধু অবশই হয় না, তার আরম্ট লক্ষণও 
দেখা দেয়। সেটা হ’লো জিভের গোড়ায় মুলে) ফোড়ার রূপ নিতে থাকে, অবশেষে ক্ষত 
হয়, তখন সারানোই কঠিন হ'য়ে পড়ে। 


উপাঁজাহৰকা 


জিভটা উপরের দিকে তালুতে ঠেকালে জিভের নীচে যে কোমল শিরাগ্ীল আছে 
ওইখানেই এক ধরনের শোথ হয়, তা থেকে লালা ঝ'রতে থাকে এবং চুলকানও হয়, 
আবার মাঝে মাঝে জহালাও করে। পরে' ওখানটায় পাক ধরে। অবশ্য এটা দযঁষিত রম্ত ও 
কফের বিকারেই হয়। ওই পাক ধরাটাই এর আঁরষ্ট বা অশুভ লক্ষণ, আর এইখানেই ক্ষত 


হ'লে তা অসাধ্য। 


অরসজ্ঞতা 
(CHRONIC SUPURATIVE GLOSSITIS) 


এই রোগির নামকরণে ঠিক বোঝানো যাচ্ছে না যে এখানকার বন্তব্য কি? 
রসজ্ঞ শব্দের বিপরীত শব্দ তো অরসজ্ঞতা। এইতো হয়, এটা তো মনে আসা 


স্বাভাবিক যে রসজ্ঞ বললে অনেক কিছুই বোঝার থাকে_এই যেমন মনে করা যেতে 


২৭৬ চিরঞ্জীব বনৌষাধি 


পারে যে_বন্ধ্যা রমণী প্রসব বেদনা ক বুঝবে? এও তো অরসজ্ঞতা, আবার চির বৈরাগণ 
মে, সে সংসার রসে অরসজ্ঞ; আবার নিরক্ষর ব্যান্ত সেও তো গ্রল্থপাঠে অরসজ্ঞ, কিন্তু 
সেগণীলকে তো রোগের পর্যায়ে ফেলা যায় না। ওখানকার রসজ্ঞ শব্দের অ' “অননভাতি- 
সম্পন্ন চিত্ত, আরু্বেদজঞগণের অরসজ্ঞতা কিন্তু এ সব নয়। আবার এও তো আছে যে 


কোন জ্ঞান নেই, সে ক্ষেত্রেও তো বলা যেতে পারে হান অরসজ্ঞ বৈদ্য। 

এখন প্রশ্নে হ'লো এই অরসজ্ঞতা যে ব্যাধি তার অর্থ বক? 

সেটা হ'লো-কোন লোকের জিভ এমন অবস্থায় আছে যে তিতো (তন্তু), ঝাল, 
কষা, টক প্রভাতি কোন রসেরই আস্বাদ গ্রহণ করতে পারছে না অতএব অরসজ্ঞতা বললে 


জিহবানিলেন স্ফুটিতা প্রসপ্তা শাকচ্ছদন প্রকাশ__ 


সৎ জিভের ওপরে ডুমরর, সেগুন প্রভুর পাতার ওপর যেমন ককশতা থাকে, 
তেমনি ককশিতা হ'লে-সামায়কভাবে কোন জিনিসের 


দল্তগত রোগ 
(DISEASES OF THE TEETH) 


বে (ডি অংশ দন্ত, যাকে আমরা চলতি কথায় দাঁত বল। এই দন্তই সমস্ত 
কোন দেমিত) দুমড়ে দিয়ে পিষ্ট করে অর্থাৎ পিষে দের়। এই দাঁত না থাকলে, 


পারাশষ্ট নর 


কমে যায়। তারপর কয়েকদিন পরে আবার দেখা দেয়, তখন মনে হয় দাঁতগুলোতেই বোধ 
হয় ফাঁই ধরেছে। আবার অনেকে আয়না ধ'রে দেখেন দাঁতের মধ্যে কোন কোনটা ফেটেই 
শিয়েছে। এদের প্রকৃতি হয় বাতপ্রকীতির তোর লক্ষণ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের 
৩১৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে) তাঁদেরই এ ধরনের রোগ হয় দাঁতে। এই দালন শব্দাট এসেছে 
“দারণ” থেকে । আমরা প্রচলিত ভাবায় বাল ফাটা। দাঁতগনুলি ফাটা ফাটা হ’লেই জানতে 
হবে এটি দালন ব্যাধ। এই ব্যাধরও আঁরষ্ট লক্ষণ হয় যাঁদ এর সঙ্গে দাঁতে প্রচণ্ড 
যন্বণ্য হয় আর দাঁতের গোড়া ফেটে ফেটে রক্ত প'ড়তে থাকে_তখন ওস সব কাঁচা দাঁতও 
তুলে ফেলতে হয়। 
দন্তশর্করা 


(CALCULUS) 


শকরা শব্দের উৎপত্তি পূর্বেই আলোচিত হ'য়েছে। এখানে এক কথায় বল যে 
এখানে শর্করার অর্থ কাঁকর। আবার কাঁকর এসেছে কংকর থেকে। কংকরও মৌল নয়, 
ওটিও ধৰন্যাত্মক শব্দ, ধান হ’লো কর্কর, অতএব শব্দাবচার ছেড়ে কাঁকর বললে যা 
ব্ীঝ তা এই দন্তশকরা রোগ, মানে দাঁতের এমন ক্ষয়রোগ হয় যোটকে বলা যায় দাঁতে 
কাঁকর জমে । এটা বায়ু ও পিত্তাবকারে জন্মে। অর্থাৎ দাঁতের মূলের রস বায়; দ্বারা 
শ্ীকয়ে যায় এবং পিত্তের স্থানীয় অবস্থানটাও শূকোতে থাকে, শেষে ওখানকার দাঁতের 
আস্থাটা এমন হয় যে, প্রথমে ছোট কাঁকরের মতই জমে, অবশেষে সেগালও শাকয়ে 
যায়, বরো ঝূরো হয়ে যায় আর যাঁরা দাঁত বিশেষ মাজেন না তাঁদের ক্ষেত্রে তাল পাকিয়ে 
সিমেন্টের ট্করোর মত হ'য়ে যায়। ওরই নাম ছন্তশকররা। এর অরিস্ট লক্ষণ হ’লো 
দাঁত দিয়ে চেপে খেতে গেলেন ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে লাগবে যখন, তখনই এট অভ লক্ষণ। 


এর পর অন্যান্য উপসর্গ আসবে। 
কপালিকা 


অনেকেই লক্ষ্য ক'রে থাকেন যে মাঝে মাঝে দাঁতের চটা উঠে যাচ্ছে, কোন গাছের 
(যেমন তে'তুল, অশ্বথ) ছাল শুকিয়ে গেলে যেমন খোসা ছেড়ে যায়, ঠিক তেমান 
দাঁত থেকে পাতলা শ্ত, চাক্‌লা উঠে যাচ্ছে। ওকে বলা হয় কপালি। এই শন্দাটর অনেক- 
গল অর্থ থাকলেও এখানকার অর্থ হ'লো “খোলামৃ-কুচি”। এই খোলা শব্দাট এসেছে 


সংস্কৃত খোল থেকে, তার আগে খাল্ল থেকে, যার অর্থ উপরের স্বক বা ছল বা ছল! 
বা খাল ছাড়ান (ওপরের চামড়া) শব্দাট। 


এখনও লোক-প্রচালত ভাষায় শোনা যায় ছাল হা 
অতএব কপালিকার অর্থ দাঁতের ছাল উঠে যাওয়া। দাঁতের অস্থিময় অবয়বাটি পণ 
পদ হয়ে বা স্তর স্তর হ'য়ে যে জমাট আপ্থিরুপ হয়_সেই পর্দা বা স্তরগণল 


খসে যায়। এটাকে বলা হয় দাঁত ক্ষয়ে যাচ্ছে। এই রোগটির ওই হবে অরিষ্ট। যখন 
দাঁতগুলি থেকে অমান ছাল উঠে গিয়ে করাতের মত হায়ে যাবে তখন অপর দাঁতেরও 
মাঝ ব্রাবর ফাঁকা হয়ে যায়! তখন কোন কিছ: খাওয়াটাই অস্বস্তিকর হ'য়ে পড়ে। 


ক্রিমিদল্তক 


(DENTAL CARRIES) 


দাঁতের অন্যান্য ৭টি রোগের মধ্যে যদিও সব কয়টি বেশ কণ্টপরদ, তা হ'লেও এই 


হন চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


ক্রিমিদন্তক রোগ বড়ই উদ্বেগ সৃষ্টি করে। 

হঠাৎ হঠাৎ দাঁতের যন্তণা আর দাঁতগনীলর উপর কালো কালো টের দাগ হবে, 
এবং কোন কোন দাঁতে ছিদ্র হ'য়ে যাবে, বেশীর ভাগ তা দাঁতের গোড়া ঘেষেই হয়, 
কয়েকাঁদন:পরে দাঁত নড়তে থাকে, আর গোড়া থেকে লালা গড়াতে থাকবে । বুঝতে হবে 
দাঁতের গোড়ায় এবং দাঁতের অস্থি-অবয়বে ক্রম হয়েছে। প্রচালত ভাষায় দাঁতে পোকা 
হালে পর এই লক্ষণ হয়। সামনের দিক অপেক্ষা নিচের-ওপরের ভিতরের কটায় বেশী 
পোকা ধরে ক্রমে ক্ষত হয়, দাঁতগনীল খুব ধাঁরে ধারে ক্ষয় হ'য়ে যেতে থাকে, শেষটায় 
গ্তও হয়, কিবা গরম জল কিবা ঠাণ্ডা জল যাই লাগুক, মাথার শরা পর্যন্ত ঝন্‌ ঝন্‌ 
ক'রে ওঠে, কানের পাশের শিরা টন্টন্‌ করে। এ রোগ হয় বাতপ্রকৃতির লোকের; 
তার ওপর যাঁদ খাদ্য পানীয়ের মধ্যে বায়; বাড়ার মত কিছু ঘটে অর্থাৎ যে সব খাদ্য 
পেটে বায়ু সৃষ্টি করে এবং অনবরত ক্ষিধে লাগতে থাকে তা হ'লে এই ক্রিমিদন্ত রোগটি 
আরও কম্টপ্রদ হয়। এমন কষ্টপ্রদ রোগের আঁরষ্ট লক্ষণ হ’লো, যাঁদ দাঁতের গোড়া ফোলে 


এবং সেই ফোলা থেকে ঘা হায় তবে রণীতমত 1চাঁকৎসা না করালে আর সারে না, অকালেই: 
মুখে দুষিত ক্ষত হ'য়ে বায়। 


দল্তহর্য 


এই ব্যাধগীলর সংপরাক্ষিত লক্ষণ সমশ্রুতের 'নিদানস্থানের ১৬ অধ্যায়ে যা বলা 
হয়েছে, টীকাকারগণ অন্যান্য সংহিতা থেকে (ভোজ, নোৌম) তার চুম্বক লক্ষণ আহরণ 
ক'রে লিখেছেন 


শীতমযণ্ড দশনাঃ সহন্তে স্পর্শনং ন চ। 
যস্যতং দন্তহষন্তি ব্যাধিং বিদ্যা সমীরণাৎ॥ 


অর্থাৎ যাঁর দাঁতে ঠাণ্ডা বিম্বা গরম কোনটাই সহ্য হয় না, এমন কি এ রকম 
ঠাণ্ডা-গরম খাদ্যপানীয় স্পর্শ করালেই সমস্ত শরীর শিউরে 
অহা! এই লক্ষণটি দেখা দিলে বুঝতে হবে, বাতশ্রকাত ব্যাস্ত বয়াবকার জনিত 
এই রোগ । 


র রি ‘জানস লাগালেও 
কষ্ট হয় যখন, তখন বিকার প্রাধান্যে পিত্াবকারই আগে হয় তার সঙ্গে ওতপ্রোত 
বায় থাকে বলেই অমন বিপরীত গুণের স্পর্শেও কষ্ট হয়। 

তাই বলা হয়েছে 


শীতরঃক্ষ প্রবাতাম্লস্পর্শীনামসহা দ্বিজ্াঃ । 
পিত্তমারূত কোপেন দন্তহর্যঃ স নামতঃ | 


অর্থাৎ যে অবস্থা হ'লে দাঁতগৃলি ঠাণ্ডা 


, রুক্ষ, অম্ল, 'এদের যে কোন কিছুর স্পর্শ 
পেলেই [শিউরে ওঠে, সিড়াসড়ু করে, সেই অব্দাাট ঘটে পিত্ত এবং বাসর বকারে। 


এই রকম অবস্থায় তার সঙ্গে যাঁদ রক্তারকারজনিত কোন রোগ এসে জুটে যায় 


4১ 


যা 


পারাশিষ্ট ও 


তবেই হবে তার অশুভ লক্ষণ। 
বর্ধন খোল্লিবর্ধন_আক্কেল দাঁত) 


ব্যথা-বেদলার সংস্রব থাকে বলেই রোগ, নইলে এই খাঁবর্ধন নামে যে দাঁতের 
গোড়ায় যন্ত্রণাদায়ক একট অবস্থা, সেটিকে ব্যাধি বলা যায় না, তবে বি-আঁধ অর্থাৎ 
[বিশেষভাবে আঁধষ্ঠান করে বলে যাঁদ ব্যাধি হয়, তবে এটাও ব্যাধি, কারণ এই যে. যাকে 
বলে আক্কেল দাঁত ওঠা, সেটা কি কোন ব্যাধি? ও তো প্রাক্কীতক দেহের প্রাক্কীতক নিয়ম, 
আর আক্কেল কথাটি তো বাংলা, 'হান্দি, সংস্কৃত কোনটাই নয়, এমন কি ভারতীয়ও নয়। 
আক্কেল শব্দটি আরবাঁ ও ফারসী ভাষা। ও ভাষায় আকুল মানে জ্ঞান/ববেচনা। দাঁতের 
মাঁড়িতে দাঁত এমন সময় ওঠে যখন বলা যায় এবার" জ্ঞান-ববেচনার বয়স হায়েছে, তাই 
বলা হয় আক্কেল দাঁত উঠেছে, অর্থাৎ আর ঠিক ?শশ--ব্াদ্ধ নেই এর। আক্কেল হয়েছে। 


স্শ্রচত সংহিতার দৃাষ্টতে 


এটার নাম খাল্লবর্ধন। 


মারুতেনাধিকো দল্তো জায়তে তীর বেদনঃ। 
খাল্পবর্ধন সংজ্ঞোহসৌ সংজাতে রক প্রশাম্যাতি॥ 


বশতঃ প্রবল যাত্নার সঙ্গে যাঁদ একটি আঁতারিন্ত দাঁত ওঠে, 
তা হ'লে তাকে বলা হয় “খাল বর্ধন”। তবে এই দাঁত ওঠার পর আর যন্দণা থাকে না! 
সমশরতের কোন পাঠ বর্ধন, কোন পাঠ খল্লিবর্ধন। খাঁজ শব্দটি এসেছে স্থালত শব্দ 


থেকে; অর্থাৎ দাঁতের মাড় স্খলিত কারে দাঁত বেরোয় এবং বেড়ে ওঠে। 
এ রোগের আরিষ্ট বা অশুভ লক্ষণ আসে না, তবে যাঁদের উধ্গত ত রন্তাঁপত্ত রোগ 


থাকে, তাহলে তার সঙ্গো এসে জুটে যায়, অল্পেতেই রক্তপাত হ'তে থাকে, তার ফলো 
ওই স্থান থেকে রন্ত ঝরা বন্ধ হ'তে চায় না। হ'লেও ক্ষত হায়ে যায়। এ ছাড়া অন্য 


আরষ্ট দেখা দেয় না। 


অর্থাৎ বায়ুর প্রকোপ 


ভঞ্জনক 


জন্য মাথার অসুখে ভূগলেন; তাঁদেরই প্রাঃ 
প্রাথামক অবস্থায় দাঁতের মাড়ি ফোলে, দাঁত 
দাঁতের জোর ক'মে যায়, কোন কারণে সামান্য 
ভাঙ্গে। 
এ জন্বন্ধে স্রুতোন্ত মতবাদটা যে কি সেটা জানাই_ 
বন্তুং বন্রং ভবেদ্‌ যস্য দন্তভঞ্জন জায়তে। 
কফ বাত কৃতো ব্যাধিঃ সভঞ্জনকঃ সংজ্ঞতঃ ৷৷ 


কন্‌কন্‌ করে, তারপর আস্তে আস্তে 
আঘাতেই' এদের কিন্তু তাড়াতাঁড় হাড় 


২৮০ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


ই ব্যাধিটির যোঁট আর্ট লক্ষণ সেটি হলো ওই মুখ বাঁকার সঙ্গো সঙ্গো দণতের 
মতে মদ পা শোও হাস হলো ওই বার সো সপ দাতের 
এইটাই এর অশুভ লক্ষণ। 


শ্যাবদন্তক 
(HYPOPLASIA) 


যাঁরা আভ্যন্তরীণ রন্তুপিত্ত রোগে ভোগেন, তাঁদেরই এই রোগ হয়। শ্যাবদন্তটি 
বৈদিক। এটি আছে খকবেদে ২।১০।২ সংন্তে। ওখানের বন্তব্য কালো ও হ'লদে 


অর্থাৎ পিত্ত এত ক্ষারে যায় অর্থাৎ তীক্ষণ হ'য়ে যায়, যার জন্য দেহের আঁস্থও 
অঞ্যার হয়ে যায়। দেহের আভ্যন্তরীণ খাঁলর রংও অমাঁন কালো হয়ে যায়। 
জড় করলার মত হ'য়ে গিয়ে সামান্য চাপেই তা গুড়িয়ে বায়। এইনোহেরে তার 


দন্তবেষ্ট রোগ (দাঁতের মাটির রোগ) 
(এর সংখ্যা ১৫ প্রকার) 
(DISEASES OF THE GUM) 


অতএব দল্তবেন্ট বা, দাঁতের মাড়ির/সনস্থতা রক্ষা করা খুবই দরকার। প্রথমেই 
বলা হয়েছে এই মাঁড়িতে রোগ হয় ১৫ প্রকারের 


(PERIO-DONTITIS) 


এটি সংস্কৃত শব্দ_পাঁর শব্দটির যা অথ দর মানে তা নয়। এটি দাঁতের মাড়ির 
একটি রোগ মাড়িতে গর্ত হ'য়ে বায় তাই গর্তকে দর বলা হক্রেছে_ শব্ধ গর্ত নয়, 
সঙ্গে রন্তও জমে এবং ঝরে পড়ে, তারপর তাতে পুজও হয়; সেই প'ুজ, রক্ত এবং 
গর্তের সঙ্গে মাঁড়র মাংসও পণচতে থাকে; এই জন্য ওইসব অবস্থাকে একসঙ্গে 
বোঝাতে বলা হযেছে পাঁরদর। সংস্কৃত ভাষায় পাঁর শব্দটির অন্ততঃ ২৫ প্রকার অর্থ 
সঙ্গে জুড়লে “পাঁরবাদ”_এর অর্থ নিন্দা, শশ্রুষা বোঝাতে পারচর্যা, কিন্তু “পাঁর”- 
এর সঙ্গে “দর” জুড়ে যে শব্দটি হ'লো এর অর্থে “ব্যাপ্তি” এখানেই বলা হয়েছে__ 


দন্তমাংসান শীর্ষন্তে যস্মিন্‌ স্ঠীবাত চাপ্যসৃক্‌। 
পিত্তাসৃক্‌ কফজো ব্যাধিজ্রেয়ঃ পারদরো হি সঃ॥ 


রোগের লক্ষণ পূর্বেই বলা হ'য়েছে। এখানকার বিশেষ কথা এই যে, যাঁরা উধ্বগত 
রঞ্ডাঁপত্ত রোগে আক্রান্ত হন, তাঁদের প্রায় এই পাঁরদর রোগ হয়। এই রোগের প্রাথীমক 
কর্তব্য দাঁতগনল তুলে ফেলা, নইলে সৌধির রোগের লক্ষণ দেখা দেয়_সেইটাই তার 
অশুভ লক্ষণ। ু 
বৈদৰ্ভ 


সুশ্রবত 'সংহতায় উত্ত হয়েছে দন্তবেষ্ট রোগের মধ্যে এই বৈদর্ভ নামীয় রোগাটর 
নামকরণের তাৎপর্যাট খুবই বিস্ময় সৃষ্টি কারে, এটি একাট সাহত্য রচনা শৈলীরও 


নাম, তাছাড়া বিদর্ভ একটি প্রদেশেরও নাম, কিন্তু রোগের সঙ্গে. এর সঙ্গাত দেখা যায় 
নাঁতবে এইটা বলা যেতে পারে বিঘর্ষণ জন্য দর্ভক্ষত। অর্থাৎ কুশের দ্বারা ঘর্ষণ 


ক'রলে যেমন কক হয় সেইরূপ॥ তাই শ্লোকে দেখা বায় 


ঘৃষ্টেষফ দন্তমাংসেষ্; সংরন্ভো জায়তে মহান্‌ ৷ 
চলা ভবাল্তি দন্তাশ্চ সবৈদর্ভোহাঁভিঘাতজঃ ৷৷ 


অথণৎ ঘষে যাওয়া আঘাত থেকেই. এই রোগ হয়, তার ফলে দাঁত ন'ড়ে যায়। দাতের 
মাড়ির মাংস যাঁদ কোন কর্কশ দ্রব্যের দ্বারা (যেমন কোন কড়া [জিনিস দিয়ে দাঁতন 
করার সময়) এমনকি লবণের দ্বারা ঘর্ষণেও ক্ষত হয়ে যায়। যদি কারও রক্তাঁপত্ত রোগ 
থাকে, তা হ'লে তাঁদের এ রোগ খ্ব দ্রুত দেখা দেয়। আর যাঁরা কফ: পিত্ত প্রকাতির 


তাঁদেরও হয়, তবে দ্রুত হয় না। 


উপকুশ 
(PERIO-DON' TITIS) 


উপ শব্দটির অর্থও গূহণীত হ’য়েছে পারি উপসর্গের মত অর্থাৎ অনেক অর্থের 
মধ্যে যেমন একটি অর্থ-ব্যাপ্তি তেমান উপ শব্দেরও ২৯ প্রকার অর্থ থাকলেও এখানে 


বং চিরঞীব বনোধাধ 


পচা গন্ধের সঙ্গে মাংস কুচি বের হওয়া। 


সৌধির শোঁষির) 


(SUB-GINGIVAL CALCULUS) 


এই রোগ হালে দাঁতের গোড়া ফোলা থাকে, এবং প্রায়ই লালা জয়ে যায় আর 
অল বা গরম জল স্পর্শ পেলেই: যন্দণা হয়। লালাটা মূছে নিলেই আবার জমতে 


হয় না বা থাকে না। ঠাণ্ডা-গরম জলের স্পর্শেও কিছ. হয় রা মের 


সৰ 
সাহাযাই করে। কিল্ছ SETA EE তার হজমের 
তখন ধারে নিতে হবে এটা কফদযাষ্টি ও 


মহাশোৌষির সৌধির) 


(ULCERATIVE GIN GIVITES) 


এটিও দন্তবেষ্টাত রোগের একটি বিশেষ অবস্থা, সৌর রোগটি যখন গুরুতর 
হয়, তখন নাম হবে মহাসৌধির। ভারতীয় গ্রল্থমালায় “মহা” শব্দটি যেন িশ্বরুপ। 


অর্থ করা হয়েছে; তা হ'লেও ৯টি ক্ষেত্রে 


পাঁরাশষ্ট ২৮৩ 


গোমাংস, বৈদ্যের আগে বসলে “যম” বুঝে নিতে হবে, জ্যোতিষীর আগে বসালেই নিকৃষ্ট 
জ্যোতিষী ৷ দ্বজের (রাহ্মণের) আগে ব'সলে চণ্ডাল, যাত্রা শব্দের আগে ব'সলে “মহা- 
যাত্রা” মৃত্যুরা পথ অর্থ হবে। পথ শব্দের আগে ব'সলে “যমপন্রীর পথ” আর নিদ্রাশব্দের 
আগে বসলে “মহানিদ্রা” অর্থাৎ সে নিদ্রা আর ভাঙ্গে না। এই নয়টি ক্ষেত্র বাদে মহা 
শব্দটি বিশিষ্ট অর্থের ইঙ্গিত করে। শত শত ক্ষেত্রে। 

আয়বে্দীয় সধাহতা সুশ্রনতে যে দন্তবেষ্টক রোগাঁটর এক [বিশেষ অবস্থার নাম 
“মহা শোঁষির” বলা হয়েছে, সেটির ক্ষুদ্রাবস্থা শোঁষর রোগ আর আরও গুরঃতর হলেই 
মহাশৌষর। 

এর লক্ষণ হ'লো-_দাঁতের মাঁড়তে দাঁত থেকেও প্রায় প্রত্যেকাটই নড়বড়ে করে, তালুর 
1দকটায় ঘায়ের 'মত হেজে যাবে আর দাঁতের গোড়াগুলো পচে যাওয়ার মত অবস্থা, আর 
দুগ্ধ হ'তে থাকবে, মুখের গহবরের সর্বত্রই এক অস্বস্তির কারণ ঘটাবে। 

তাই শ্লোকাকারে বলা হায়েছে__ 


দন্তাশ্চলান্তি বেম্টেভ্যস্তাল; চাপ্যবদীর্্যতে। 
দন্ত মাংসান পচ্যন্তে মুখ পাঁরপচ্যতে ॥ 


আসল কথা হ'লো সৌর রোগ ভালভাবে না সারলে যে অবস্থা দাঁড়াবে সেটা ব্রদোষ 
{কারের রোগ এবং সৌর রোগরই আঁরম্ট লক্ষণ মহোশোৌধষির; এ রোগাঁট এত 
ভয়ঙ্কর যে দ্রুত বেড়ে যায় এবং সমানভাবে থেকে মানুষের প্রাণ বিনষ্ট করে। 


দন্ত পঃপৃপ্ট 
(PERIO-DONTITIS) 


এই শব্দটি আমাদের কাছে খুবই অপাঁরচিত। কিন্তু ভাষাভীত্তক গ্রল্থ রচনা ও 
রচাঁয়তার ইতিহাসের ভিত্তি খঃজলে পাওয়া যায় কোন এক সদদূর অতীতের ভারতে 
অথর্ববোদিক পঢ্প শব্দটি বিবার্তত হ'তে হ'তে পুপৃপ, তারপর পদ্পৃপদ ও পরে 
পূষ্পুট হায়েছে। এ ভাষার বন্তব্য হালো- মাড়ির একটি কিম্বা দুটি বা তনাট দাঁতে 
প্রথমে গোড়াটার সর অংশটা সামান্য ফোলে, এটা দেখতে অনেকটা প7স্পের কুঁড়র 
মত হয়। তারপর একটু সাদা পতুজ জমার মত সাদা হায়, তারপর ওখানটাস্ন ব্যথা 
(কনৃকন্‌ করা), তারপর একবার' সাদা প্জ* তারপরেই লাল হ'তে হ'তে আরও ফোলে; 
ওটি আস্তে আস্তে টিপে দিলে একটু আরাম হয়, ঈষদূষ্ণ জল দিলে কিছুক্ষণের জন্য 
আরাম, তারপরেই যে যন্তুণা হয়, তখন মনে হবে মাথার রাই বাঝ ছিড়ে যাচ্ছে। অথচ 
দাঁতগ্যাল নড়ে না, ঠাণ্ডা জলের কুলকুচি করলে প্রথমটা সামান্য যন্তণা, তারপরই 
আরামণ। এই রোগটা স্থায়ী হ'লে ক্ষত্‌ হ'য়ে পণুজ রন্ত বের হ'তে থাকে; তখন এই 
দন্তপুষ্পটি রোগের এইটাই হয় অশন্ভ লক্ষণ অর্থাৎ কষ্টসাধ্য ব্যায়ারাম। 


দল্তবেষ্টক 


দন্তবেষ্টক নামেও একটি রোগ হয়; অর্থাৎ দন্তমূলে আছে দন্তবেষ্ট, বা দাঁতের 
মাঁড়ি। এখানে ওই নামে একটি রোগের কথা বলা আছে। এই দন্তবেষ্ট রোগটি জন্ম 
নেয় রনতদুষ্টি রোগ থাকলে। অর্থাৎ যাঁরা প্রায়ই চুলকণা, দাদ, একজিমা রোগে ভোগেন, 


২৮৪ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


অনেক ক্ষেত্রে এদের দাঁতের মাঁড়তে পুজ হয়, রন্ত পড়ে, আর প্রতিটি দাঁতই ন'ড়তে 
থাকে, তাঁরা ভাল ক'রে চিবিয়ে খেতে পারেন না, যেটুকু খান তার সঙ্গে দাঁতের মাড়ির 
পহজ রক্ত মিশে যায়, সেটা পেটে যায়, ফলে রন্তদোষ সারতে চায় না। এর ওপর যাঁদ 
স্বাভাবিক অবস্থাতেও মুখে দ:গন্ধ হ'তে থাকে তখনই হয় দাঁতের মাঁড়র অশুভ 


লক্ষণ অর্থাৎ তখন বুঝতে হবে দাঁতগ্াল তুলিয়ে বেশ িছদাঁদন রন্তদ্াম্ট রোগের 
চিকৎসা না করালে মুখের ঘা থেকে রেহাই হয় না। 


শীতাদ 
(PERIO-DONTITIS) 


শীত শব্দটি নিয়ে ভারতীয় সংদ্কাতির যত স্তর আছে অর্থাৎ সাহিত্য, ব্যাকরণ, 
রামায়ণ, মহাভারত, স্মত, দর্শন, জ্যোতিষ, চাকৎসা, তন্ত প্রভূত গ্রন্থের কোন না কোন 
স্থলে শীত শন্দাট ব্যবহৃত হ’য়েছে। 

এখানে সে সবের প্রসঙ্গ আনলে আসল বন্তব্য চাপা প'ড়ে যাবে, তাই রোগের 
প্রসংগাঁটি এনে অথর্ববেদের শীত শব্দটিকে যে একাট শশুরোগের অন্তভ্কন্ত করা 
হয়েছে, সেখানে তার নাম দেওয়া হয়েছে “শীতপৃতনা”, সোঁট একটি আরধিদোবক 
কম্পনা। সেটা আছে সমশ্রঢত সর্াহতার উত্তরতন্মের ৩৪ অধ্যায়ে। আবার শীত 
শব্দটি যেমন খক্‌বেদে (১০।৩৪। ১) আছে_এই শীত শব্দাটকে টানা হ'য়েছে 


স্পশতা প্রাকাঁতক শান্ত আছে, সেই শান্তটি বিকৃত করে দেয় দেহের বিকৃত 

হত রন্তদোষাঁট দাঁতের মাঁড়তেও যে রসধাতু আছে 
তাকে দ্রুত বিকৃতি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে দাঁতের মাড়ি থেকে হঠাৎ হঠাৎ রন্ত পড়ে, দাঁতের 
শাড়তে মাংসপচা গন্ধ হয় ও মাড় কালো হ'রে যার, বেশ 
দাঁতের টাকংসার প্রাধান্য না দিয়ে রদষ্ট রোগের চিকিৎসায় সারে, কিন্তু শতাদ 


পচা মাংস বের হ'তে থাকে তবে তা হবে আঁরষ্ট লক্ষণাক্লান্ত। 


আঁধমাংস 
এট দাঁতের মাড়ির রোগ-এসব রোগের লক্ষণ চরক স্াহতায় বিস্তৃত 'রে বলা 
ডু রাগের রি য় তৃত করে রর 
হয়ান, হাযেছে সম্রত সংহিতার নিদানস্থানের ১৬ অধ্যায়ে। সেটিকে এইভাবে বণনা 
করা হায়েছে_ 


হানবো পশ্চিমে দন্তে মহান্‌ শোথো মহাবুজঃ। 
লালাম্রবী কফকৃতো বিজ্ঞেয়ঃ সোহধিমাংসকঃ ৷ 


শবকার থেকেই হয়। কিন্তু তা হয়, যখন সেই লোকটির যাঁদ রস্তাপত্ত রোগ থাকে তবে 


"এই শোথটা তখন ক্ষত এবং পণজের আশ্রয় হয়ে বেশ ভোগায়। ওইটাই তার আঁরঙ্ট 


পাঁরাশিষ্ট ২৮৫ 


লক্ষণ। অবশেষে অনদ্রসাধ্য ক'রলেও সে আর এক ক্ষত 'বসর্পের কারণ হয়। সেটা 
আরও 'বপড্জনক। এরপর দাঁতের মাঁড়তে আরও যে পাঁচ প্রকার রোগ হয়, সেগালর 
সবই নাড়ী রোগ, অর্থাৎ নালী ঘায়ের রোগ। বারোমাসই ভোগাতে থাকে। প্রাতাট নালা 
ঘা অস্রচিকৎসায় আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা থাকলেও, নাড়ী ঘাগু্ল দেহের রন্ত- 
দবশদ্ধতার উপর নিঃশেষিত রোগের আঁস্তত্বে বর্তমান থাকে। 


হন:গ্রহ 
(DISLOCATION OF TEMPERO-MANDIBULAR JOINT) 


আমাদের দেহের উধর্বাঙ্গগনলরও পৃথক পৃথক নাম। যেমন, চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, 
মুখ, ওষ্ঠ, অধর, গণ্ড প্রভূত । এইসব নামেরও পৃথক পৃথক অর্থ আছে। তেমাঁন 
কপোল, হন, চিবুক প্রভতিও নাম। এইসব নামের অর্থের সঙ্গে কোন্‌ স্থানাটির 
[কি নাম তাও" চরক'সুশ্রৃত স্যাহতায় বলা হায়েছে। যেমন, কপোল, এই স্থানটি দুটি 
কানের নিকটবতাঁ দেশ, বলা যায় গালের একটি অংশ। আবার সেই কপোলের পরবর্তী 
ভাগ বা চোয়াল ব'লে যাকে বাঁল, সেই কপোল আর গরণ্ডের একটা অংশের নাম হন, 
হন্‌ ধাতু থেকে এসেছে, অর্থাৎ আমাদের খাদ্যগল হনন ক'রতে হ'লে ওই হন্র 
সাহায্য চাই-ই চাই। নইলে মুখ যাঁদ হাঁ হায়ে থাকে আর বন্ধ না হয়, তাহলে তো 
আর িবোনো যায় না। আবার মুখ বন্ধ হয়ে গেলেও (যো মুছা অপস্মারে হ'য়ে 
পড়ে) চিবানো যায় না। অতএব ওই কপোল এবং গণ্ডের মাঝের হন চাই- আখের দর 
অংশ খোলা ও জোড়া যায় যে স্থানাটর জন্য। মানহষের চেয়ে অন্য এক শ্রেণীর প্রাণীর 
ওখানটার শীত বেশী এবং সুখের অনুপাতে হাঁ হায়ে যায় বেশী, তাই এই প্রাণীটিকে 
আমরা 'হনযমান' ব'লে থাঁক। সেই হিসেবে বিচার ক'রতে গেলে আমরাও ওই পর্যায়ে 
পাড়ে যাই৷ কিন্তু সেই হন; দি যাঁদ বাতের রোগে জুড়ে যায় কা আটকে গিয়ে 
হাঁ হ'য়ে যায়, তবে তাকে বলা হয় “হনগ্রহ'। 

যাঁদের শরীরে আহার্য রসাল বাঁ্য'কর হয়ে প্রবেশ ক'রে বলাধান সৃষ্ট করে না, 
অর্থাৎ পুষ্টিকর আহার্য পায় না, তাদের দেহ প্রায়ই দুর্বল হয়ে থাকে। (সে স্থুল 
হলেও দূর্বলতা থাকে) তেমন অবস্থাতেই আভ্যন্তরীণ বায় কাঁপত ও বক্ধীভত হয়ে 
শরীরে সণ্ডারত হ'তে থাকে। হয়তো মুখ হাঁ করে জিভ পরিচ্কার কারতে করতে 
বা কোন শল্ত খাদ্য জোর করে চিবিয়ে খেতে যাওয়ার সময় চোয়াল এমান আটকে 
গেল যে, মন্্ণায় আস্থর, আর মুখাঁট বন্ধ করাই যাচ্ছে না কিম্বা খোলা গেল না। 
এ তো অনেক ক্ষেত্রে হায়ে থাকে, ঠিক সেইটাই; আর়র্বেদে বর্ণনা করা আছে_ 

কুপিতো হন: নন) মুলস্থঃ স্রংসায়িত্বানলো হনুম্‌। 
করোঁতি 'ববৃতাস্যত্বমথবা সংবৃতাস্যতাম॥ 


এটা াঁদও সামায়ক হয় তবুও সেটা রোগ, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এটা বারে 
বারে হ'লে এবং ওই সময়টায় যাঁদ মলমূতের বেগও বন্ধ হ'য়ে যার এবং যন্ত্রণার জনাই 
হো অথবা মনের কারণ থাকার যোগ যাদি থাকে তবে বুকে নিতে হবে, এটা বাতব্যা ধ্‌ 


পুরোপার দেখা দিয়েছে। এইটাই অশুভ লক্ষণ। 
হনুমোক্ষ 
(TRISMUS—LOCK JAW) 
দুটি চোয়ালের (উপর নীচের) সংযোগস্থলটাকেই হন: বলে। বাতব্যাধতে হনু- 


রব চিরঞ্জশীব বনৌষাঁধ 


য়ার যা | 
তত যো সমতল বত যাৰ, এইট ছন হম 


য়া, 
[ টির বাক ক রা 
মা, চিবকও বে'কে যাওয়া থাকবে, এর সঙ্গে মাথাটাও কাঁপে, 


১১৮2৮ 
ব্যাধিজানত আঁদতি রোগে তা হয় হার 


কণ্ঠগত রোগ 
(DISEASES OF THE THROAT) 


দক যন বাংলা ভাষাতেই লেখা হ 
ই আদ আন যত ত ইন ন 
এই যে আমাদের অঞ্গপ্্রত্যঞ্গের সংজ্ঞা নাম, এ নামগদাীল তো আজকালকার 
নামগদালর মৌল আকর 


ও উদ ও তর 
মুখের মধ্যে শব্দ করার স্থান তারই নাম কণ্ঠ। যে প্রানীর কিন লেই ) 
টু নল বিন বন নম কলি 
77 
কন্ঠেই ১৭ প্রকারের রোগ হয়, তার মধ্যে র 

পিভাবকারে 


[| 
হয়ই, তাছাড়া সান ও রন্তাবকার জনিতও হয় 
দা ত, 

এই রোগটি যাদি বায়, পিত্ত ও প্রাধান্যে পৃথক পৃথক হয়, আর রোহি 
এ রতমোক্ষণসহ দুত চালা: না 


ই পেলেক পৰতে 
হলে বি, য় অ শা শত রবের ফচ ক 
হয়েছে কিনা, তার লক্ষণ- জিভটা যন চি থেকে অক্করগলর তই তবে বা প্রচ 


1 


পারাশষ্ট 


যন্ত্রণা হবে, বাড়বে, কমবে, জালা ক'্রবে, আর খোঁচা দিচ্ছে, এমনি যন্ত্রণার সঙ্গে 
সঙ্গে গলার ছদ্রটা ছোট ক'রে আনবে। 
এই বাতিজ রোহিণীতে জবর থাকবে না আর অজ্কুরগ্ীল পাকবেও না। 
পপত্তজ রোহিণী 


পভ্তজ রোহণীতে জবর থাকবে, এবং উত্তরোত্তর বাড়তে থাকবে, অঙ্কুরগবাল 
পাকবে আর সঙ্গে সঙ্গে গলাটার ছ্যাঁদা বন্ধ হয়ে যাবে, আর সর্বাঙ্গ জৰ'লে গেল 
জলে গেল ব'লে রোগ বার বার মৃ্িত হ'তে থাকবে। 


রোহিশী ্লেম্মা বিকার জানত) 


রোহিণী রোগের তৃতীয় রূপটি হয় শ্লেত্মাটারই বিকার প্রাধান্যের জন্য। পিত্ত- 
প্রাধান্যের জন্য যেমন জবরই' প্রধান পাঁরচয়, শ্লেম্মা প্রাধান্যের জন্য সেটা হয় না; আর পিত্ত 
প্রাধান্যে কণ্ঠের মাংসাত্কুরগযাল দ্রুত পেকে ওঠে, শ্লেম্মার বিকারে তা না হ'য়ে কণ্ঠের 
চতর্দিকের মাংসাঙ্কুরগল শন্ত হয় আর গলনালীর পাঁরাঁধ খুব দ্রুত ছোট হ'য়ে যায়; 
ওই অঞ্কুরগনলি মোটা ও শক্ত হয়ে যায়, ফলে মূখ দিয়ে শ্বাস নেওয়াটাও আর সম্ভব 


হয় না, তখন জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয় না। 


দোষ বিকারের রোহিণী 


এই চতুৰ্থ ধরনের রোহিণী রোগে বায়, পিত্ত ও কফ_এই তিনটির বিশিষ্ট লক্ষণের 
সমন্বয় দেখা যায়, বৈশিষ্ট্য থাকে, ওটার সব অবস্থা এমন দুত হয় যে, শস্্রচাকৎসার 
সময়ও থাকে না। মৃত্যু ঘটানোর জন্যই যোঁট ত্রিদোষ [বকারের' রোহিণী রোগের 


উদ্ভব । 
রোহিণী রোগ রেন্তীবকার জনিত) 


সাধারণভাবে মনে হয়_এই শেষেরটি বোধ হয় এমন হয় যে, রোগ দেখা দেওয়ার 
সঞ্গো সঙ্গেই মৃত্যু হয় না, বরং বলা হয়েছে, এই র্তাবকার প্রাধান্যের রোহণী রোগটি 


তত কঠিন নয়, বরং একটু সুখসাধ্য হয়। তাই বলা হায়েছে_ 


স্ফোটেশ্চিতা পিত্তসমানালঙ্গ 
সাধ্যা প্রাদস্টা ব্াধরাত্মকাতু॥ 


রন্তাবকার-প্রধান যে রোহিণী রোগ সেটি সেরে যায়, এ আভিমত সমশ্রনতের নয়। 
এটি মাধব কর, বিজয় রাক্ষিত এবং ভোজের আঁভমত। তাঁদের মুল শ্লোক এবং টাকায় 
পারজ্কার বন্তব্য রেখেছেন যে, একমাত্র ত্রিদোষ বিকারের রোহণী রোগই সারানো যায় 
না, যেমনি দ্রুত হয় তেসান দ্রুত মৃত্যু ঘটায়। আর শ্লেমপ্রধান হ'লে অন্ততঃ তন দিন 
রেখেও চিকিংসা ক'রলে সারে। পিত্তপ্রধান হ'লে পাঁচ দিন এবং বায়প্রধান হ'লে সাত 
দিন রেখেও রোগ সারানো যায়; আর রন্তজ রোহণী রোগ এমন জটিল ও কঠিন হয় না। 
তবে আঁিষ্ট লক্ষণ দেখা দিলে অর্থাৎ ওই সঙ্গে যাঁদ বায়ুর বিকার দেখা দেয় এবং 
বাইরেটা শ্লেম্মা এসে শোথ বা ফলো হ'তে থাকে তবে সেই হয় তখন আঁরষ্ট লক্ষণ। 

অতএব গলা ফুলছে, গলায় ব্যথা হচ্ছে, আওয়াজটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা লাগছে, এই 


২৮৮ চিরঞ্জীব বনৌষাধ 


রকম ক্ষেত্র ঘটলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হয়। এই সম্পর্কে ভোজ সংহিতায় বলা হ'য়েছে__ 
হেমন্তে প্রথমে মাসি কণ্ঠরোগস্তু জায়তে। 


অর্থাৎ খতু প্রভাব হিসেবে গলার রোগ আশ্বিনের পরই প্রায় হয়। 
গলরোহিণী 


(EXTENSIVE AND PAINFUL SWELLING AT THE BASE 
OF THE TONGUE) 


পাঁরাচিত একাট নক্ষত্রের নামে। জ্যোতিষশাস্রে দেখা বায় এটির রং লাল এবং আকাতিতে 


ঃ 


গলেইানিলঃ পত্তকফোঁ চ মর্ঘিতৌ প্রদুষ্য মাংসণ্চ তথৈব শোঁণতম্‌ ৷ 
গলোপসংরোধ করৈ স্তথাত্কুরোনহিন্তযসূন্‌ ব্যাধারয়ং হি রোহিণাী ॥ 


বন্ধ হয়ে যায়। ওখানের রং এবং আকার ঠিক রোহিণপ 
নক্ষত্রের মত। এই রোগাটতে বায় $পত্ত ই বিৰ 


হর তবে জাঁবননাশের আশক্কা যাদ 
চিকৎসারও সময় সা মিত উমবহা সে 
টি হয়। রোগটার স্বভাবই 


কারে নিয়ে আসে তবে অশুভ লক্ষণ ২-৩ 'দনের মধ্যেই 
b র দেখা দেয়। আর সাল্পপাতিক 
বিকার দেখা দিলে জবর ্াসকষ্ই তার প্রাথমক অশতে পার ৮ আর সানিপাতিন 


আঁধাঁজহৰ 


(ABSCESS UNDER THE TONGUE) 


TA 


{4 


১... 8৮ 


|) 


পরিশিষ্ট ২৮৯ 


{জ্ভটায় ধাক্কা লাগে আর অমনি প্রাতহত বায়ুর গাঁতটা কিছডক্ষণ তলার সঙ্গে উপরে 
ধাক্কা পায়। 

এর চিকিৎসা দ্রুত লেখনাক্িয়া, অর্থাৎ যাতে ওই স্থানে শ্লেম্মা জন্য স্ফীতি না 
হয়, কোনও রকম ময়লাও না জমে। - 


গলশ্যণ্ডিকা 
(TONSILITIES) 


মুখের যে যে অংশের সাহায্যে খাদ্য ও পানীয় বস্তু কণ্ঠ হ'য়ে উদরে যায়, তাদের 
মধ্যে অধস্তাল:ঃ ও জিহবামূল অন্যতম। কণ্ঠ ও জিহবামূলের মধ্যবতাঁস্থান অধস্তাল,, 
তারই অধোভাগের নাম গল। এত গল শব্দ থেকে গিলন হয়, এবং শ্রবণ, অধঃকরণ 
কাজও হয়। কিন্তু গল বা গলায় যদি শুণ্ডাকৃতি শত্ত কিছ থাকে তবে তো লন 
কাজই ব্যাহত হয়। শুণ্ড শব্দটির অর্থ হ’লো এক ধরনের নাল। যেমন পদ্ম, শালক 
প্রভাতর নাল হয়; যে নালের সঙ্গে ম্‌ শব্দ জুড়ে মণাল হয়। সেই নালই হ'লো 
শুণ্ড, এই শণ্ডের অভ্যন্তরে জলবহ স্রোত বা ঝরণার মত খুব সরু নালা থাকে। 
তালুর মূল থেকেই ওই নালটির জন্ম হয়। সোট বিকৃত কফ ও বিকৃত রন্ত একত্র 
{মিলে গিয়ে অমন আকার নেয়। তারপর ওটি বাড়ে এবং ফাঁপে, তখন ওাটর আকাত 
হবে সর: একাট ফানুসের মত। একেই আয়দর্বেদে বলা হয়েছে “ধনাতবস্ত প্রকাশ” 
অর্থাৎ পাতলা চামড়ার “হাঁপরের মত”, তার ভিতরটা প্রথমে ফাঁকা থাকে, তারপরই সেই 
ফাঁকাট:কুও কমতে থাকে। এ বড়ই কষ্টকর রোগ। কিন্তু তারও চিকিৎসা ক'রতে যদি 
আঁরষ্ট লক্ষণ দেখা দেয়, সেটা আরও কষ্টদায়ক হয়। এর অরিষ্ট লক্ষণ হ’লো বার বার 
পিপাসা, কাঁস আর *বাস। 

তুশ্ডিকেরী 
(CHRONIC TONSILITIES) 


সমশ্রঃত সংহিতায় রচনা ও রচাঁয়তা সম্বন্ধে পশ্ডিতগণের আঁভমত যাঁদ এই হয় যে, 
বৈদিক সম্প্ৰদায়েই একটি চিকিৎসাধারা থেকেই এটির উৎপত্তি, তাহ'লে প্রশ্ন ওঠে বে, 
এই রোগাঁটর নামকরণের ক্ষেত্রে যেসব শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে, সেসব শব্দ তো 
অনেকক্ষেত্রে বোদক নয়, দৃষ্টান্ত হিসাবে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, অন্ততঃ এই 
শব্দ দুটি দক্ষিণ ভারতেরই শব্দ, প্রাচীন তামিল শব্দের ধন্যাত্মক শব্দ। অর্থাৎ তুণ্ড 
মানে মুখ এবং কেরা মানে বন-কাপাসের ফল। এই ধরনের শব্দার্থ বোধ কিন্তু বৈদিক 


শব্দার্থ কোষে দেখা যায় না। 
তুণ্ডিকেরীও একটি। এও িকৃতরন্ত ও বিকৃত- 


যাই হোক, তালুগত রোগের মধ্যে 
খেলম্মা থেকে উৎপন্ন হয়। রোগটি হয় তাল.মুলে। এই যে বলা হ'লো কেরা, ওটি ঠিক 
ওই আকাতির একটি আব (অর্ববদ) হয়, সেটিও ফোলে, খুব কষ্ট দেয়। এরও আঁরষ্ট লক্ষণ 


হ’লো ওই কেরীতে দাহ এবং পরে পাক ধরে, তারপর ওটা ফেটে গেলেই: গলক্ষত রোগ । 
যা তৎকালের পণ্ডিতদের বার্ণত অরিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত। 
কণ্ঠশালক 
(CHRONIC PHARYNGITIS) 
কফের বিকারে যেমন রোহিণ নামের রোগ হয়, তেমান আর একপ্রকার রোগ হয়_ 


২৯০ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


তার নাম কণ্ঠ-শালুক। শাল্‌কের ব্যাখ্যা এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ২৮৬ পৃচ্ঠায় দেওয়া 
হায়েছে। এখানে কণ্ঠশালুক মানে কিন্তু গলায় শালুক ফুল ফোটে না। তাই এখানে 
শালুক শব্দাট উপমাবাচক এবং সে উপমাটি শালুকের মুলকে সামনে রেখে। অর্থাৎ 
শালুক মূলের আকাঁততে লক্ষণীয় যে খুব সরু সরু কাঁটার মত ওই কন্দমুলের গায়ে 
থাকে এবং কন্দাটও বেশ শন্ত হয়। 

কফাবিকারে যতগাঁল অবস্থা দেহে হয়, তাদের মধ্যে গলায় শালূক কন্দের আকাত 
নিয়েও একটি রোগ হয়। এটা িন্তু কোন রকমের ওষধায় চাকৎসায় সারে না, এ 
আভিমত সমশ্রতসহ সমস্ত আয়র্বেদীয় সংাহতার। 


এরও অসাধ্য অবস্থার একাঁট লক্ষণ দেখা দেয়_সেইটাই এর আঁরষ্ট লক্ষণ “অল্তর্বাহঃ 
শোথঃ” অর্থাৎ গলার ভিতরে যেমন কুল আঁট বা শালুক মূলের মত শন্ত হয়, তেমান 
সেই সঙ্গে যাঁদ বাঁহরে শোথ হয়, তাহ'লেই আঁরষ্ট লক্ষণ। 


গলাবিদ্রাধ 
(PERI TONSILER ABSCESS) 


এই গলবিদ্রাধ ক ধরনের হয়, তার পারচয় দিতে সুশ্রত সধাহতায় এইভাবে বলা 
হায়েছে_ 

সর্ব গলং ব্যাপ্য সম্খতো যঃ, শোথো রুজাঃ সান্তচ যন্র সর্বাঃ। 
সসর্বদোষৈ গল 'বদ্রুধিস্তু তস্যৈবতুল্যঃ খল সর্বজস্য। 


ৰ এ 
শুধ; তাই নয়, সঙ্গো থাকে চুলকানি, কল্পনা ক'রলেই বোঝা যাবে দক দারুণ ব্যাধ। 


না হয় না, স্বরভঙ্গ তো হবেই, তারপর আসে শ্বাস 
আর গলার ভিতরের শিরা স্নায় ছিড়ে যাচ্ছে এমন যন্রণা। তারপরে গলার 1ভতরটা 
লাল হ'তে হ'তে আর জল প্রবেশ করারও অবকাশ থাকে না। 


তর গলোৌঘ 


এ রোগাটর সঙ্গে অর্থাৎ গলৌঘ নামক রোগের সঙ্গে গলাবিদ্রীধর তফাৎ কেবল 
জবরে; অর্থাৎ গলোঘ রোগটি প্রবল জবরের সঙ্গেই দেখা দেবে। এখনও যে স্লেগ নামক 
রোগ হয়, সেটা এই গলোঁঘ রোগই বা হবে; কারণ ওঘ শব্দাটর অর্থ বেশ তাৎপর্ধপূর্ণ, 
অর্থাৎ ওঘ শব্দটি যাস্কের নিরবান্ততে (২। ২। ১) উদ্ধৃত হয়েছে। সেইজন্যই পশ্ডিতরা 
মনে করেন, এটি বৌঁদক শব্দ। ওঘ শব্দের অর্থ সমূহ, রাশি প্রভাত কয়েকাঁটি। অর্থাৎ 
এক ও দুয়ের আঁধক তো বটেই, বলা যায় প্রচর। গলার তাবৎ সব রকম উপসর্গের 
রুপ নেয়, এবং সেইসব উপসর্গের কারণও ঘটে। এই: গলোঘ রোগেও প্রচুর উপসর্গ 
থাকে, সেইসব উপসর্গের অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিকারের কারণও থাকে। তাই যাস্ক 
বালেছেন, “বাতুধানৌঘ” অর্থাৎ যাতুধানদের রাশ। রোগের ক্ষেত্রে যাতুধানের অর্থ 
রোগবীজাপু। এরা অদৃশ্য হয়ে থাকে এবং সর্বত্রই আছে; এবং সর্বত্রই থাকে, আর 
সেই বাজাণুর সৃখ্যাও “ওঘ” অর্থাৎ রাশি রাশি বা প্রচ্র। 

এঁদকে সংশ্রতের আভমত হ’লো 


পাঁরাশষ্ট ২১১ 


শোথো মহানন্রজলাবরোধী তাঁরজৰরো বায়ু গতে িহন্তা। 
কফেনজাতো রাধরারান্বিতেন গলে গলৌঘঃ পার কীর্তযতেতু 


অর্থাৎ কফবিকার ও রক্তীবকার থেকে গলোঁঘ নামে এক রোগ হয়। এই গলৌঘ 
জন্ম নেবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল জবর (এটা কফরন্তাবকার সমন্বিত জবর) ও যাবতীয় 
উপসর্গ দেখা দেয়, এবং গলার ভিতরটা এমনভাবে ফোলে যে সামান্য জল প্রবেশও 
করে না। 

এই রোগের সিথাতকাল খুবই কম। কারণ রন্তাবকার অর্থাৎ পিত্ত রক্ত খুব সান্নধ্যে 
থেকে দ্রুতই জর্বাঞ্ছে প্রসার্পত হয়, হৃদয় ও মস্তিজ্কে এর প্রভাব ছাঁড়য়ে পড়ে, তাই 
আরম্ট লক্ষণ সমন্বিতই এই রোগ। 


শিলায়5/িলায়, 
(CANCER OF THE THROAT) 


শাক্রনীতিতে পড়া হয় (৩। ২২২) “তামাঙ্গল-গিলোহপ্যাস্ত তদ্‌গিলোহপ্যাস্ত 
রাঘব” অর্থাৎ অন্যান্য ছোট ছোট মাছ, তারা জানে যে, যারা আমাদের চেয়ে বড়, তারা 
আমাদের সবাইকে গিলে খায়, তারপর যে সব চেয়ে বড়, তাকে গেলে তিমি, তারপর 
তাকেও গেলে তারও বড় তাঁম, তারপর সেই বড় [তাকেও গেলে রাঘব। গিল মানে 
বাধাহীন গেলা (গিলে ফেলা), সামান্য চিবোতেও হয় না। 
কণ্ঠে এমন রোগ হয় যে রোগের নাম “গিলায়,”, অর্থাৎ রোগের স্বভাবই এমান যে 
দেহের অন্যান্য অংশের আয়ু থাকলেও অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগত ক্ষদদর ্ষত্র আয়ন থাকলেও 
তাঁদকে গিলে খায়, আর কোন বাধাই মানে না। তাই বলা হ'য়েছে_ 


গ্রন্থিগ্গলে ত্বামলকাস্থ মাঃ স্থরোহাতিরুগ্‌ যঃ কফরন্ত. মুক্তিওি। 
সংলক্ষ্যতে রন্তমবাশনণ সশস্ত্র সাধ্যস্তু গিলায়ুসংজ্ঞঃ ৷ 


অর্থাৎ কফাবিকার ও রক্তািকার প্রবল হায়ে কণ্ঠের ছিদ্রমমলে আমলার আঁটর 
যত একটা শক্ত গুটি জন্মে; সেটা ক্রমে ফোলে 


খেলেই সেটা গলায় আটকে যায়৷ দ্রুত শস্ত্ 
হারাতে হয়। তাই এর নাম গিলায়। রোগটা রক্ত ও কফের বিকারের জন্য সৃষ্ট হয়। 


বলয় 


কফ: ও রক্ত কারের প্রাধান্যে গলার অভ্যন্তরে যাঁদ হয়, তখনই বুঝতে হবে যে মার 
দতে হাতছানি দিয়েছে; কারণ কোন ধাতুরই বলয় তো আর ছোট বড় হয় না। কন 
কণ্ঠ বলয়াট এমনি স্বভাব যে, গলার নালীর দিকটা ক্রমশঃ ভরাট ক'রে ক'রে বলয়াট 

ছোট হ'য়ে যায়। আয়দুর্বেদের ভাষায় “বলাশঃ"_ 


বাড়ে, অতএব নালীর বা গলার ফাঁকটা 
এই বলাস বা বলাশ শব্দটি আয়ুর্বেদের সংাহতাগ্রন্থগনীলর নয়। খোদ অথর্ববেদের 


২৯২ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


৬1১৪১ সন্তে উল্লেখ আছে। মহাধরের ভাষ্যে বলাশ মানে শ্লেম্ম রোগ। সমগ্র“ত 
সংাহতার 'নিদানস্থানের ১৬ অধ্যায়ে এ বলাশ শব্দ যোজনার দ্বারা বলা হয়েছে 


বলাশ এবায়তন মুন্নতণ শোথং করোত্যন্নগাঁতং নিবার্ধয। 
তং সর্বথৈবা প্রাতিবার্যয বীর্যং বিবজ্জনীয়ং বলয়ং বদাঁন্তি। 


অর্থাৎ বিকৃত ও দুষ্ট কফ কণ্ঠনালীর মুখে এমনভাবে জমে এবং আকার নেয়, যোঁট 
ঠিক একাঁট বলয়ের মত উচু ও গোল, যেট ক্রমশঃ ফুলতে থাকে অর্থাৎ শোথ হয়, 
এর ফলে অন্নবহ প্রোতপথই ক্রমে রুদ্ধ হয়ে আসে, এর শান্ত দ্দীর্নবার' হ'তে হাতে 
সামান্য জলও সেপথে আর প্রবেশ ক'রতে চায় না। ভিতর থেকে যেন ট:ট চেপে ধ'রে 
মৃত্যু ঘটায়। (টিটি শব্দাট সংস্কৃত ব্রোট থেকে এসেছে, ব্রোট হ'লো-গলনালী এবং 
চক্ষু) এমন রোগাঁটর আর আরষ্ট লক্ষণের প্রসঙ্গই আসে না। 


বিদারী 


কণ্ঠগত রোগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবস্থার পাঁরবর্তন ঘটতে ঘটতে আরও যে কয়াঁট রোগের 
উদ্ভব হয়, সেগদলকেও এ প্রসঙ্গে নিবদ্ধ রাখার ব্যাপারে যেসব বর্ণনার সম্মুখীন 
হ'তে হয়, তার মধ্যে এই বদারী রোগাঁট ভীষণ বলা যেতে পারে। এটি হওয়ার সময় 
থেকেই গলার ভিতরের শোথটা পেকে যায়, তারপর ওই পাকাটাই আবার ফেটে গিয়ে 
পচতে থাকে, গলার পচা মাংস গলার নালা দিয়ে নেমে পেটে যায় আর প্রবল বাঁম 
আসে। গলার ভিতরের পচাটা বাইরেও এসে একেবারে হাঁ হয়ে যায়, নালণটার গায়ে 
ছে'দা হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা, রোগীর মুছা হয়, অথবা যন্ত্রণা সহ্য ক'রতে না 
পেরে অনেকে আত্মহত্যা করে। 


শতঘ্নী 


আয়ুৰ্বেদীয় সংহিতায় “শতঘনী” নামের দ্বারা একাঁট বিশেষ রোগকে পাঁরাচত 
করার সার্থকতা ক? অবশ্য এই নাম শব্দাঁট রামায়ণের আঁদকাণ্ডেও আছে আবার 
মহাভারতের বনপর্বে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা রক্ষার প্রসঙ্গে ঘটনার বর্ণনাতেও আছে এই 
“শতাঘশীর” কথা । 

এই শতঘ/ ও শতাঘণী দর শব্দই অর্থবাচাতান্ন এক, 'কন্ত প্রসঙ্গ বাচ্যতায় পৃথক, 
কারণ শতঘ/ শিবের একটা নাম, তার কারণ শত শত শত্রু তান ধ্বংস ক'রোছলেন। 
আর শতঘ্নী মানে যে ষন্দাট শত শত শত; ধ্বংস করে। সেই শতঘী যন্ত্র বসানো 


হ'তো, অর্থাৎ যে যে পথে শত্রু এসে রাজধানীতে প্রবেশ ক'রতে পারে সেখানকার 
প্রাচীরের ওপরে। 


যন্ত্রটির সর্বাঞ্গে লোহার কীলক বসানো হ’তো, আর সেই কীলকগনীল থাকতো 
এক বিপদ্লায়তনের পাথরের গায়ে (জান না সেগ্নাল ফাঁপা ছিল কনা)। তবে কি 
এর মধ্যে থাকতো কিছু দাহ্য পদার্থ? 


মহাভারতের টাকাকার নীলকণ্ঠ ওই স্থানের টীকায় {লিখেছেন 


“লৌহ নিৰ্মিত বন্ধুকঃ কমানো বা? । 


টা 


পারাশষ্ট ২৯৩ 


যা হোক্‌, ঠিক এটা না হ'লেও এমন ধরনের কিছু কীলকবৎ জানস বসানো হ'তো, 
যার দ্বারা শত শত শত্রুকে মারা যেতো। 

রোগের ক্ষেত্রে এই “শতঘ্নী” নামকরণের তাৎপর্য হ'লো, রোগের জীবননাশনী 
ক্ষমতা এবং তার সঙ্গে তার আকৃতির পাঁরচয়ের সাদৃশ্য। তাই বলা হ'য়েছে_ 


বাততর্ঘনা কণ্ঠ িরোধিনী যা চিতাতিমা্রং ?পাঁশত প্ররোহৈঃ। 
অনেকরুক্‌ প্রাণহরী ভ্রিদোষাজজ্ঞেয়া শতঘনীচ শতঘনীরুপা। 


অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনাট একই সঙ্গে কাঁপত ও বিকৃত হয় এবং শতঘনীর 
কীলকের (খোঁচা) মত মাংসাতকুরগ্ীল গলার ভিতরের সবটা ঘিরে জন্ম নেয়, আর 
শরণরে গলায় মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হ'তে থাকে, তার সঙ্গে জবর, আর মাঝে মাঝে 
এমন বাঁমর বেগ আসে যে, তখন হৃদরটাই যেন টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে যাওয়ার 
যন্ত্রণা। এই শতঘ্নী রোগের অবস্থাঁট দেখে ভোজ ব'লেছেন_ 


“শন্কুনেব গলে বিদ্ধা শতঘেয্যষা ন সিধ্যাত” 


অর্থাৎ এই শতঘীর মাংসা্কুরের বেধন বা খোঁচা এমন হয় যে আর বাঁচার কোন 
পথই থাকে না। অতএব এ রোগের অরিষ্ট বর্ণনা করার কিছ অবশিষ্ট থাকে না। 


ব্‌ন্দ 


এও একটি কণ্ঠগত রোগ; এই রোগাঁটও হয় বিকৃত কফ ও বিকৃত রন্ত এই দই 


মলে । 
এই রোগের উদ্ভব হ'লে তার রূপটি নেবে গলার মধ্যে সামান্য উচ ও গোল ভাব, 


সেইটাই ফলতে থাকবে, তার সঙ্গে উপসর্গ আসবে দাহ, এবং সেখানটায় চুলকোবে, 
আবার পাকা ফোড়ার মত দপ্‌ দপ্‌ করার অবস্থা ও যা খাওয়া বা পান করা যার, সবটাই 
যেন জব'লতে জৰ'লতে যাচ্ছে আর বুকটা ভারী বোধ। 

অতএব এই বৃন্দ রোগের নামাটও তো সার্থক। এর আঁরষ্ট লক্ষণ হ’লো শ্বাস, 
ঘন ঘন পিপাসা । এটাতে প্রলেপ, সেক ছুই চলে না, এ ক্ষেত্রে বিসর্পের চাকৎসা 
এভন্ন আর গত্যন্তর থাকে না। এদের জন্মই হয় আঁরজ্ট বা অশুভ লক্ষণ নিয়ে। 

রন্ত ও 'পত্তাবকার জাত এই বন্দ রোগে গলার একট: উপরে অমাঁন বলয় তো 
থাকবেই, তার সঙ্গো ভীষণ জবর; যে জরে কাঁপান নেই কিন্তু সর্বাঞ্গ প:ড়ে যাচ্ছে, 
অমনি জালা আর আন্‌চান্‌ অবস্থা, চৌক গিলতে গেলেই মনে হয় কেউ যেন বাধা 
শদচ্ছে, যে কোন জানিস খেতে গেলেই যন্তুণা, অথচ উপবাসও করা যায় না, ভাই ভোজ 
সংঁহতায় বলা হয়েছে 


শ্লেম্ম রক্ত সমুখ্খানং এক বৃন্দং বিভাবয়েং। 
তুল্স্থানাকৃতি বৃন্দো বৃন্দজো রন্তাঁপতজঃ॥ 


অর্থাৎ এক বৃন্দ হয় শ্লেষ্না আর রন্তাবকার থেকে, আর বন্দ হয় রন্ত এবং পিত্ত 
দুই-এর বিকার থেকে। এটি কখনও পাকে কখনও ভীষণ ঘা হ'য়ে যায়। অতএব 


২৯৪ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


পিত্তবিকারের উপসর্গও আসে, আবার রন্তাীবকারের সব উপসর্গও জোটে । এটার জন্মা- 
বাঁধই আঁরস্ট লক্ষণ থাকে। কিন্তু শেষ অবস্থা হ’লো প্রচণ্ড বেগে শ্বাসের টান। 


বলাস 


এটিও কণ্ঠগত একটি রোগ, এর উদ্ভব হয় এ বিকৃত কফ থেকে, যাঁদও কফের৷ 
প্রাধান্য দেওয়া হয়, তা হ'লেও পিছন থেকে আর একজন তাকে মদত 'দিয়ে থাকে, সে 
হ'লো বার়ু। পিত্তের ক্ষেত্রেও তাই, তখনও এর চালক থাকে বায়ু। 

তা যাক, এই বলাস রোগে এমন যন্ত্রণার সূত্র দেখা দেয় যে, বলা হয়েছে 
“মর্মাচ্ছিদ" অর্থাৎ ভ্রু মধ্য থেকে কণ্ঠ, গলা, কপালের দুপাশ, কোমর, পঠ, মলদ্বার, 
হাত-পা এবং হাড়ের গাঁটে গাঁটে যে সংযোগস্থল, তাদের সবগীলই বোধ হয় ছি'ড়ে যাচ্ছে, 
এমনি রোগের স্বভাব-ধর্ম। তারপর তার সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড হাঁপ, আর গলার ভিতর 


ও বার বোহর) দুই-ই ফুলতে থাকে। অতএব এ নিজেই অশুভ লক্ষণ হয়েই উপস্থিত 
হয়। 


মুক রোগ (বোবা) 
(DUMBNESS) 


একই শব্দ কিন্তু প্রয়োগ ক্ষেত্র ভেদে ভিন্ন অর্থ" প্রকাশ করে, এই যেমন_“বোবা"” 
“কাটি শব্দ_একে অবলম্বন করে ভিন্ন করিয়াকে বোঝানো যায় যেমন--মারের চোটে 


য় নে বোবা হয়ে গক্পেছে, এই সব কথার অন্তা্নীহত 
অর্থ কিন্তু এক নয়; অথচ এ সব ভিন্ন ই 
এদিন হট ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করার অন্য ভাষাও নেই। 


বান করে কথা কইতে গেলে, তাই ওই অবস্থাটা 
বোঝাতে বোবো বা বোবা বলা হয়। তা হ'লেও বলা যায়, এটা একটা রোগই। এর 
সন্ত “মুক”; কিন্তু প্রচালত শব্দাট 


তিনি পা করে ভন্তের মনোবাঞ্ছা ও যে মুক হয়ে থাকে, তাকেও, 
বায় 1 পর্ণ কারতে পারেন, এটা বাস্তর সমীক্ষায় দেখা 


বন্ধনে ৰ এ 
অর্থাৎ মূ ধাতুর অর্থ বন্ধ। এই বন্ধন যখন বাক্বাহধ টি 
যে কোন অণ্ডজ, জরায়ূজ প্রাণীরই থাকে বাক্বাহিনীী শিরা। থাকে না, স্বেদজ ও 
উাদ্ভজ্জের। অতএব প্রথমোন্ত প্রাণীদের যে বাক্বাহনী শিরার | | 


করে ভোষা নয়) সেই শব্দ প্রকাশিকা শিরায় রোগ হ’লেই 
মক রোগ তিন প্রকারের হয় (১) রহ 


॥ 


পাঁরশিল্ট ২৯৫ 


(৩) লুপ্ত ব্যঞ্জন বর্ণ গেদ্‌গদ ভাষী) এই তিন প্রকার মনক রোগের মৌল কারণ 
বলা হয়েছে লট 


আবৃত্য বায়নঃ সকফো ধমনী শব্দ বাহনীঃ_ 
করোত্য ক্রিয়াকান্‌ রোগান্‌ মুক মিন্মিনগদান্‌। 


অর্থাৎ বিকার প্রাপ্ত কফের সঙ্গে বায়ু সংযুক্ত হ'য়ে শব্দবাহনী ধমনী(বোক্‌- 
বাহিনী) আক্রমণ ক'রে ওই [িনাটর একটি বা সবকয়াটকে স্তব্ধ ক'রে দেয় এবং বোবা, 
মিনামিন ও গদ্‌গদ রোগ সৃষ্টি করে। 

এর মধ্যে যাদের সহজাত এই রোগ তারা তো সহজেই অনারোগ্য, বাকী তিনটির 
আঁরজ্ট লক্ষণ যাঁদ দেখা দেয়, তাও অসাধ্য, আরস্ট হ’লো ক্রমে স্মৃতিভ্রংশতা, যা কিছু 
স্মরণ করতে যাবে তাই বিস্মৃত হওয়া এবং হবার পাশ বয়ে লালা ঝ'রে পড়া। 


জুন্ভা হোই তোলা) 
(YAWNING) 


এই জু্‌্ভা আমাদের পাঁরাচত ও প্রচালত শব্দ নয়_বিশেষতঃ বাংলা দেশে। 
হাফা, গাঁড়বা ভাষায় হাই তোলা বলেন। তা হ’লে এই হাই-এর মৌল শব্দ কিঃ 

তবে দেখা যায়_অর্বাচীন লোকসংস্কৃত ভাষায় “হাফিকা” ব'লে একটা নাম- 
ধাতুর অস্তিত্ব রয়েছে। মনে হয় ওই হাঁফিকা থেকেই এসেছে হাই, কিন্তু সংপ্রাচীন 
ভাষা জম্ভা। আর জ্‌ম্ভার জন্যই; সব পুরাতন ভাষাতেই অল্পাব্তর ভাংচুর ক'রে 
তাঁরা জম্ভাই ব'লে থাকেন। 

জ্‌ম্ভার উৎপত্তি হয়, দেহের শোথল্যকর' অবস্থায় এবং বিকাশ হয় মুখের বিকাশে, 
অর্থাৎ তার আভিব্যন্তি হয় মূখ থেকে। 

এদিকের কারণ হ’লো দেহের শোৌথল্য হয় অজীর্ণে, উপবাসে, রাত্রি জাগরণে, এবং 
আরও কয়েকটি কারণে । আবার আলংকারিকরা বলেন, দেহে যোঁদন থেকে যৌবনের 
{শহরণ আসে, সেইদিন থেকেই নারীপুরূষ উভয়ের মধ্যে কামনার বিকাশ হয় জ্‌ম্ভার 
দ্বারা, নয়নের চণ্টলতা, মনের অস্থিরতা প্রভাতি দ্বারাও। আয়বোদকগণ এই দ্বিতীয় 
{চারটি গ্রহণ করেন নি। বরং আঁরা দেহের বাস্তব বিকাশের হেতুগনীলকেই স্বীকাত 
দয়েছেন। প্রকৃতিগত এই বিচারটিকেই এক ধরনের' রোগেরই কারণ বলে তাঁরা স্বীকার 
করেও বলেছেন, যাঁদও জম্ভার কারণগ্ীলর হেতু অনুসন্ধান করে৷ তার প্রাতাবধান 
করা দরকার, কিন্তু জ্‌ম্ভাকে জোর করে বন্ধ ক'রলেই যে রোগটির উৎপত্তি হয় সেট 
হোলো উদাবর্ত রোগ। 

তাই বলা হ'য়েছে__ 


মন্যা-গল স্তম্ভ-শিরোবিকারা 
জ্‌স্ভোপঘাতাৎ পবনাত্মকাৎ সদ] 


অর্থাৎ জ্‌স্ভার বেগ রোধ ক'রতে নেই, অর্থাৎ যে যে কারণে হাই ওঠে সেই সেই 
কারণগ্ীলকে দুর করার চেষ্টা ক'রতে হয়। তা ছাড়া জুম্ভাকে হোইতোলাকে) যাঁদ 


২১৬ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


বন্ধ করার চেষ্টা করা হয় তা হ’লে প্রথমে হবে উদাবর্ত রোগ, রোগাঁটর বর্ণনা 
এই গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডের ৩২৯ পডষ্ঠায় বিস্তৃত ক'রে বলা হ'য়েছে। 

কিল্তু জ্‌্ভা রোধ করার জন্য যে অদুরদার্শতা প্রকাশ পায় সেইটার প্রাতীক্রিয়ায় 
উদাবর্ত হ'য়ে থাকে। সেই উদাবর্তের ক্ষেত্রে যখন দেখা যাবে যে স্বর ভঙ্গ আর 
কণ্ঠ মূলে ক্ষত দেখা দিয়েছে, তখন সেই হবে অশুভ বা আঁরম্ট লক্ষণ। 


নাসা রোগ নোকের রোগ) 
(DISEASES OF THE NOSE) 


পাঁচাট ভ্ঞানোন্দরয়ের অন্যতম ইন্দ্রিয় নাসিকা/নাসা; এটি বৈদিক শব্দ খেক্‌ 
€&। ৬১। ২), পাশ্চান্ত্যের নামাঁটর শ্রবাতধ্বান তো একই। নস্‌ ধাতু থেকে নাসা, 
অর্থাৎ প্রাণবায়নর উৎক্ষেপণ অবক্ষেপণ হয় যে পথে তার নাম নস্্‌। কিন্তু কেবল 
নাস শব্দাটর৷ অর্থ কেশ' সংস্কার। 

এই নাসা বা নাসিকা হীন্দ্রয়ের অবস্থান বেশ জাঁটল। মাস্তচ্কে যে তনাট ইন্দ্রিয় 

এজ তাদের কাজ পৌঁছে দেয় (মনের কাছে), তাদের মধ্যে পার্থর শান্তির 
মংখাছ প্রকাশ করার যোগ্যতা এক মাত্র নাসা হীন্দ্রয়েরই আছে। অর্থাৎ নাসা মমণট 


গদ্য লোসতকাসবত মন ইন্ডিয়ের কাছে পারব শির যে মুখ্য শান্ত নির্বাচন 
গা, তাকে আর কেউ জানাতে পারবে না। সেই নাসাটি ৩১ প্রকারে বি হয়, অর্থাৎ 
ওই জ্ঞানোন্দুয় বিকল হ'য়ে যায় ৩১ ৰ ঠা 


পাঁনস/অপানস 


বড় হয়, তখনই নাসার পীনতা 
: শেলচ্মা দ্বারা ক্লিপ্ন ক'রে নস্‌ ক্রিয়ার 
অর্থ, অভাব অর্থ প্রভাত কয়েকাট অর্থ জ্ঞাপনের 

বি রা জন্যে অপীনস। অতএব পীনসও বলা 


৫৭, 
৮১১ 


| 
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প্রাতশ্যায় 


(NASAL CATTARRH) 
লোকে কথায় বলে_ % 


হাঁচি টিকাঁটাক বাধা॥ 
যে না মানে সে এক গধা॥ 


বোঝা গেল গর্দভ প্রকীতির লোকই ওই সব কুসংস্কারের বাধা মানে না। কিন্তু 
মুশাকল হ’লো এই যে, বেপরোয়া লোকের প্রকাঁতি চেনাতে গর্দভের তুল্যতা কেন? 
তবে কি সিংহ ব্যাপ্র গো মাহষ প্রকাতি যারা তারা সবই বাধা {বপাত্ত মেনে চলে? যাঁদ 
তাই হয় তা হলে প্রাণীদের মেধাবৃত্তির অনুশীলন অবশ্যই করতে হয়। কিন্তু 
একটি “হাঁচি”-এর তথ্য জানাতে এত বিচার হাস্যকর। হাঁচির সংস্কৃত শব্দ হণ), এই 
হণ্চ ধাতুর অর্থ সশব্দে ঝরে পড়া। স্তব্ধ জলরাশি যখন আওয়াজ ক'রে ঝ'রে পড়ে 
তখন প্রয়োগ করা হয় হণ্টাত। সেই হিসেবেই আমাদের শিরোভাগে সাণ্চিত জল যে 
যে কারণে ঝরে পড়ে সেই কারণটার নাম হাঁচি নয়, সেই কারণের নাম “শ্যায়”, শ্যায় 
ধাতুর অর্থ গাঁত। সেই গাঁত যাঁদ অনুবতাঁ হয় তবে অনুশ্যায়। সম্মুখে: এলে আভ- 
শ্যায়। আর প্রতি' মুখ হ'লে প্রাতশ্যায়। তার মানে বায়ুর গাঁত যে দিকে সেই দিকে 
ধাবমান হ’লেই প্রাতশ্যায়। শরীরের অভ্যন্তরে বায়ুর সঞ্চার অহরহ, কিন্তু প্রাত- 
মূখে বায়ুর গাঁতর সপ্টারের সঙ্গে যাঁদ সাত জলের শ্যায় হয় অর্থাৎ ঝরে পড়ার গাঁত 
হয়, তবেই তাকে প্রাতশ্যায় বলা হয়। এমন অবস্থা ঘটে নাসায়। যেমন সব মেঘ 
থেকেই কি জল ঝরে? ঝরে না মেঘেরও প্রকার ভেদ আছে-__পহঞ্জ মেঘ, স্তূপ মেঘ, 
বাষ্প মেঘ প্রভীত। কিন্তু বায়ুর প্রাতমুখে যে মেঘ থাকে, তাতেই জল ঝরার বেগ আসে। 

আমাদের মস্তকে যে শ্লেত্মার স্তর থাকে তাদের সবগযীলতেই যে প্রাতশ্যায় ঘটায় 
তা নয়, কিন্তু বায়ুর বিকার ঘটলে (অন্ততঃ ১০টি কারণে), ভ্রুর অন্ততঃ আড়াই হণ 
গভীরে নাসিকা মূলে যে শ্লেম্মার স্তর থাকে তা থেকেই জল ঝরে.। সেই জল ঝরা 
অবস্থায় আরও যাঁদ অপধথ্য-কৃপথ্য করা হয়, তবে পিত্তাবকারেরও যোগ হয়, আবার 
প্রকৃতিগত শ্লেম্মা ধাতুর সঙ্গে মিলিত হয়েও প্রাতশ্যা় আরও গুরুতর হয়। এই 
প্রাতশ্যায়টির অবস্থা ভেদে ওই নাসায় (নাকে) ১৮ প্রকার রোগ হয়।। সময়ে যোগ্য 
চিকিৎসা না করালে ওই প্রতিশ্যায় থেকে ক্ষয় রোগ হয়, ঘ্রাণপাক রোগ (মাংস পচা), 
পৃতিনাসা রোগ (অর্থাৎ তালনতেও পাক ধরায়), নাসার্শঃ, নাসাবদ্দি ক্যোনসারের 
সামিল), শেষটায় শ্বাসকষ্ট এবং শুদ্ক নাসাও ঘটায় (নাকটা শুকিয়ে সরু হ'য়ে যায়), 
সুতরাং প্রাতশ্যায়ে অরিষ্ট লক্ষণ এক প্রকার নয়। তাই প্রাতশ্যায় বা সার্দ (এটা 
ফাঁর্স শব্দ) অথবা হাঁচি সূচনাতেই (অবশ্য বারে বেশী) সাবধানতার ইঞ্গিত। অনেক 
সময় হাঁচির দ্বারাও কোন কোন রোগ সংক্রামিত হয়। 


প্রেকার ভেদ) 


(এটাও এক ধরনের নাসা রোগ) কেন সার্দ হচ্ছে, আর কেনই বা শ্বাঁকয়ে যাচ্ছে, 
এর হাদিস পাওয়া যায় না, অর্থাৎ কারণে অকারণে বারো মাস সার্দ হয় আবার চলে 


যায় 


ভূত্বা ভূত্বা প্রাতিশ্যায়ো যস্যাকস্মা 'নবর্ততে। 
সংপক্কো বাপ্যপকো বা স সর্বপ্রবভঃ স্মৃতঃ। 


২৯৮ চিরঞ্জীব বনোষাধ 


এই অবস্থাঁটির কারণ খোঁজার পরই জানা যায়, এও এক ধরনের পাঁনস রোগ, 
এতে ঘ্রাণ নেওয়ার শান্ত তো ক্রমে কমেই যায়, তার সঙ্গে জোটে নাকের ছিদ্র পথে কেমন 
একটা পচা দুগন্ধ; কেউ কাছে ব'সলেও একটা গন্ধ পেতে থাকে । এ তো সারতেই চায় না, 
তার ওপর যাঁদ মাঝে মাঝে রম্ত পড়া, নাকের ছ্যাঁদায় (ছদ্রপথে) রক্তের মামাড় জ'মতে 
থাকে, সেগ্ীল পরিষ্কার করে দিলে আবার ঝর্ঝরূ ক'রে রন্ড প'ড়তে থাকে, তখন 
এ রোগের খানিকটা উপশম হ’বে। কিন্তু নাকে পচা গন্ধ থেকেই যাবে। তবে এটা 
চাকৎসা না করালে অন্য লোগ আসবে আর বারো মাস মাথার যন্রণা তো থাকবেই। 

এই প্রাতশ্যায়াটর আর একট; তথ্য আছে। সা্দ বা প্রাতশ্যায় রোগটি দঃ রকমের 
হয়, একাট সদ্য আর একাট সষ্চিত' হয়ে হ'য়ে তারপর সর্দি বা প্রাতশ্যায়। এ সম্বন্ধে 
সুশ্রবতের একটি প্রামাণ্য উক্তি আছে, সেট হ'লো 


হয় না, উদান বায়ুর দ্বার চ 
শ্লৈচ্মাকে বেশ উত্তোজত করে এবং প্রা প্রবাহিত পিত্ত তার শিরোভাগের 


Pe 
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না কেন। সার্দ শব্দটি কিন্তু সংস্কৃত নয়, এটি ফারসী, সেই প্রাতশ্যার় শব্দটির বর্ণগত 
ভেদ বিচ্ছেদ না ক'রলে অর্থ বোঝা যায় না। 

শ্যেঙ্‌ ধাতুর অর্থ গাঁত বা ক্রিয়াশালিতা; এখানে প্রশ্ন হ'লো কার গাঁত? তার 
উত্তরে বলা হয়েছে “বাতং প্রতি আভমুখং গমনং কফাদীনাং” অর্থাৎ কফাঁপক্ত 
বায়ন প্রভৃতি শিরঃস্থিত ধাতুগুলি. যাঁদ বায়ুর অভিমুখে ধাবিত হয় বা গমন করে 
তবে নাঁসকার মুলে আছে যে বায়ু, সেই বায়ুর দ্বারাই উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে সেগীল নাসা 
স্রোতে ঝরে আসে । তারই নাম প্রাতশ্যায়। 

এই প্রাতিশ্যায় একটি মাত্র কারণে হয় না, অর্থাৎ সাঁদ্দীট এমনি হয় না, আর সব 
সার্দ বা প্রাতশ্যায়ের চিকিৎসাও এক রকম নয়, সা্দটা সামায়ক হওয়ার জন্য যেমন 
কারণ থাকে, সেটা স্থায়ী হওয়ারও কারণ থাকে, আবার অরিষ্ট লক্ষণগণীলও ভিন্ন ভিন্ন 
হয়। ধরন ধাতুর বিপর্যয়ে প্রাতশ্যায় হ'লে অর্থাৎ প্রচণ্ড গরমে উপরোউপাঁর কয়েক- 
দিন বৃষ্টি হ'তে থাকলে এতেও সার্দ হয়। এ সাঁদতে যাঁরা আক্রান্ত হন, তাঁদের অল্প 
কয়েকদিন ভুগতে হয়, কিল্তু যাঁদের রন্তাপত্ত রোগ আছে, তাঁদের এ ধরনের খতু বিপর্যয়ের 
সার্দ হ'লে তা আর যেতে চায় না, শেষটা শিরঃপাঁড়া হয়, এবং সেইটাই তার অশুভ 
লক্ষণ। 


ক্ষবথ। 
(৬5০9১107098 RHINITIS) 


প্রাতশ্যায় হ'লে হাঁচি হয় (নাক দিয়ে কাঁচা জল পড়া, নাক চূলকনো, নাক সুড়্সড 
করা) এ অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। তা হ'লে কি হবে, হাঁচিটা কিন্তু একটা স্বতন্ত্র 
ব্যাধ হ'তে পারে, সে ইঙ্গিত যে নেই তা নয়; ভারতীয় স্মার্তদের একটা ভাল নির্দেশ 
আছে-__ 


ক্ষুতোৎ পতন জু্‌ম্ভাস ন জীবোত্তিষ্ঠাঙ্গুলী ধৰানিঃ। 
শত্রোরাপ চ কর্তব্যং অন্যথা ব্রহ্মহা ভবেৎ। 


অর্থাৎ কেউ যাঁদ হাঁচে অথবা হাই তোলে, তা হ'লে নিজ হাতের দুটি আঙুলে 
ধৰনে করবে আর মুখে বলবে “জীব জীব” অর্থাৎ বেচে থাকো, বেচে থাকো। এ 
বন্তব্যাট শত্রুর বেলাতেও ক'রবে নইলে ব্রহ্মহত্যার ভাগী হবে। 

তা হালে ধ'রে! নিতে হয় হাঁচি ও হাই তোলার ব্যাপারটার সঙ্গে অকস্মাৎ মৃত্যুর 
সম্ভাবনা থাকে । এই জন্যই ক্ষুং/ক্ষব এই দুটি ধাতুর উত্তরে অবথ] প্রত্যয় ক'রে ক্ষব্ু 
করা হায়েছে। এই ক্ষুৎ বা' ক্ষব-ধাতু উত্তরে ক্ষুৎও হয়, ক্ষব ও ক্ষবথুও হয়। এটি 
বৈদিক শব্দ। আছে খক্বেদের ১০। ২৪। ১০ সুক্তে। বৈদ্যবুন্দ ব্যাধির প্রাতাট ক্ষেত্রের 
শারীরাকিয়া এবং প্রাতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছেন ক্ষবথ: বা হাঁচি ক্রিয়াট হয় নাকের 
গোড়ার দিকে অর্থাৎ যেখানে চোখ, কান ও জিভের মিলন স্থান অর্থাৎ চারটি হীন্দরয়ের 
একত্র সঙ্গম ৷ সেখানে খুব নরম ৪টি মর্মস্থান আছে, তারা তরল, সক্ষম ও কোমল। 


তাদের প্রত্যেকের নাম “শৃঙ্গাটক” অর্থাৎ ঠিক পানি ফলের মত তাদের আকৃতি 
সেখানে আঘাত লাগলেই' তৎক্ষণাৎ মৃত্যু দশা ঘটায়। যখন হাঁচি হয় তখন ওই জায়গা- 
গুলি থরথর ক'রে কাঁপে, এবং সে কাঁপ্যানর কারণ তীক্ষ7 ঝাঁঝালো গন্ধ, তীক্ষণ 
ঝাঁঝালো খাদ্য, কট: দ্রব্যের নস্য, সূর্য দর্শন, িম্বা সুতো বা কিছ দিয়ে ঘষা, এমনি 
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কারণ ঘটলে হাঁচি হবে। চোখে জল ঝ'রবে, নাক দিয়ে শ্লে্মা ঝ'রবে, কান ভোঁ ভেশ 
করবে, আর জিভটার গোড়াটাও উলটে যাবে। এর সঙ্গে যাঁদ হৃদ্‌ রোগ জোটে তবেই 
হাঁচির আঁরম্ট লক্ষণ। 
ক্ষব্‌ ধাতুর অর্থ বমন। ওই ক্ষব থেকে ক্ষবথন। বায়না সরলভাবে সারা শরীরেই 
যাতায়াত করে, যেখানে যার দ্বারা বাধা পায়, সেখানে তাকে নিয়ে ব্যাধি ঘটায়। 
৪ অপ্রভাগে বাকে বলে নাকের ডগায় থাকে নাসা মর্ম, আয়দর্বেদীয় ভাষায় 
শ্গোটক মর” যাঁদ কোন কারণে ওই জায়গায় সামান্য সংড়সঁড় (যা নাকে কাঠ 
দিলে হয়) লাগে, তবেই ক্ষবধ হয়; সেটা ব্যাধি নয়, শৃঙগাটক' মনের সাধারণ স্বভাব 
কিন্তু ওই মর্মাটতে যাঁদ খুব পাতলা শ্লেত্মার পর্দা পড়ে, তাহ'লে ওই স্থানে 
মে ধাক্কা লাগা মাত্রই শ্লেম্মাসহ নাসার বমন রোগ 
বলয়া বমন মারেই ক্ষবথু। প্রচলিত ভাষায় হাঁচি। সংস্কৃত ভাষায় হণ্-। এটি 


এনন্যাত্রক ভাষা, অর্থাৎ শঙ্গাটক মমণট সামান্য ন'ড়লেই হচা, আর তার সঙ্গে 


॥ নাসিকাস্থিত বায়ু যাঁদ কফানুগ হ'য়ে নাঁসকার পথে 
র নন বের হয়, তারই নাম ক্ষবথু। অর্থাৎ হাঁচিও একটা রোগ। 
নাজির রণ হাঁটিটা একটা রোগই নয়, কিন্তু তা নয় এটা রোগই। কারণ 


হলো +শুক্গাটক”। দ্যাট চোখ (ক্ষন) আর নাকের সংযোগস্থলে 


ও ! এই মমস্থানটি বারে বারে সজোরে নড়ে ওঠে, তাহ'লে ওই 

ন মু লগা হাযে যায়। শেষে গন্ধ গ্রহণের শাঁজটা নষ্ট হয়ে যায়। 

সঙ্গে SNS কমতে থাকে। প্রায়ই মাথা ধরে, এই হ’লো ক্ষব রোগের 
আ' 


৪১ গাদাভাজন্রতো বা ভাবান্‌ কট্নক্ণ নিরীক্ষণাদ্বা। 
৭ না তরুণাস্থি মর্মণযদ্‌ঘাটিতোহন্য, ক্ষবথ্যীনরেতি॥ 


তাড়িত হয় না, আবার সুর দিকে মুখ ক'রে সেই 

রোদের রোদের) তাকায় হর অভ্যাস ক 
শ্লেত্মার পাতলা ঝরণাও বইতে থা কোমল আস্থাট অবশ হয়ে যায়, আর তার ফলে 
5 ১ ক্ষব্দ। এই আগন্তুক ক্ষবথর 


বযথা। তখন সেই শঙ্গাটকের কোমল অস্থির কমাঝে মাঝে যন্ত্রণা, শেষটায় বিরামহীন 
রোগ (শিরঃপাঁড়া) হয়। 


Ny 
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নাসার্শ 
(NASAL POLYPUS) 


নাকের ছ্যাঁদায় (ছদ্রপথে) অথবা ছ্যাঁদার একটু ওপরের দিকে ছোট্ট আঁচলের মত 
হয়। এটির আক্বত খুব ছোট মাকড়শা কিম্বা কাঁকড়ার বাচ্চা অথবা কাঁচ বেলের বাঁচির 
(বীজের) মত। কিন্তু রঙটা লাল কিম্বা ফ্যাকাশে, সাদা, অথবা শুকনো মাংসের টুকরো, 
তবে যাঁদের রন্তাপত্ত রোগের ধাত তাঁদেরই এটা বেশী হয়। 

কোন শস্বাচাকংসকের কাছে গিয়েই হোক্‌, আর আপানিই ফেটে রন্ত বোরয়ে 
যাক্‌, গেলেই একটু স্বস্তি হয়। তারপর ২-৪ দিন পরেই আবার ওখানে রক্ত জমা 
হ'তে থাকবে। এটা কাটিয়ে নিলে কিছুদিন বাদে আবার হয়। 


নাসা পাক 
(ANOSMIA) 


এই রোগটি ঠিক পীনস বা পাঁতনস্যের মত না হ'লেও, যাঁদ নাকের মধ্যে চুলকানি 
হ'তে থাকে, তারপর কিছুদিনের মধ্যে ছোট্র ছোট্ট ফোঁড়া হ'তে থাকে, এবং পেকেও 
যায়, তখন সে নাক বাইরে থেকে একট: ফোলা আর লাল রং মাত্র দেখা যায় কিন্তু 
নাকের ভিতরে হাত দেওয়া যায় না, নাকের ভিতরের শ্লেম্মা ঝাড়তে গেলে নাকে 
ভীষণ কষ্ট হয়। একটু কাঁচা দুধ, টাটকা গাওয়া 1ঘয়ের নস্য নিলে সামান্য সময় উপশম 
হয় ঠিকই কিন্তু তখন নাকের অবস্থা এমন হয় যে নাকে নিঃবাসটাও নিতে টান 
ধরে। এদিকে নাসার অভ্যন্তর শ্লেম্মায় ভরেও যায়। ক্রমে সেই ছোট্র ফোড়াগাল 
পাঁরচ্কার করার অভাবে পেকে ফেটে পদৃজ সেই শ্লেক্মার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে “বা 
হয় সেটাতে মনে হবে হয়তো নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। সেই ফোড়াগহীলর ক্ষতটা 
যাঁদ গভীর হ'তে থাকে আর' তা দিয়ে পটঠ্‌জ মেশানো রক্ত আসতে থাকে, তবে তাই হবে 
আঁরম্ট লক্ষণ। এ অবস্থাটাকে আয়ুর্বেদীয় ভাষায় বলা হয় “কোথ”। 


প্যাতনস্য 


পীনসের অবস্থাটা সবই থাকে, তবে পানসের ক্ষেত্র থাকে না। গলায় তাল্‌মূলে 
পচাটে গন্ধের শ্লে্মা, কিল্তু পাতি নস্য হ'লে ওই অবস্থা হবে, এবং সেই পচানি 
আসতে থাকবে, আবার কখনও হ'লু্দ রঙের ডেলা ডেলা শ্লেম্মা বের হবে, এরই নাম 
পাতিল কারো কাছে বাসতে সক্কোচ হবে। এই অবস্থা চলাকালে তার সৃশ্যে বাদ 
মাঝে মাঝে জবর, দুটি চোখ ও কানের পাশ দুটি বেশ ব্যথা হ'তে থাকে অর্থাৎ মাথায় 
অসম্ভব যন্ণা হ'তে সুরু হয়ে যায়, তখন সে প্াতনস্য সারানো খুবই কঠিন। 


কর্ণরোগ 
(DISEASES OF THE EAR) 


কর্ণ এই  প্রত্যঙ্গাউটর রোগ বর্ণনা সুশ্ররতে দেখা যায় না কিন্তু চরকে থাকলেও 
৪1 & টির বেশ নেই, যেমন পাঁরপোটক/উৎপাত/উন্মন্থক, দু্খবর্ধন এবং পারলেহপ। 


তেনে চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ 


কানের রোগে সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য রাখতে হয়, তার অভ্যন্তরে যে একটিমাত্র 
শব্দবহ্‌ শিরা আছে, তাকে ঘরে আছে ১০টি শিরা। শরারে প্রাকাতক নিয়মেই যেমন 
সেই তিনটিই যাঁদ আমাদের নানান ত্রুটিতে বিপন্ন হয়, তবে তারাই এমন ঘটনা ঘটায় 
যে, তাতেই হয় আমাদের দেহে রোগ। তেমান রোগের সংখ্যা তো কম নয়। তবে এই 
পর্যন্ত বলা যায় যে, অন্ততঃ ৭০০ রকম রোগের ক্ষেত্র এই দেহে হ'তেই পারে। 
(এসব রোগের কিছুটা মাত্র ইঞ্গিত দেওয়া হ"য়েছে চিরঞ্জীব বনৌধাধর প্রথম ও তৃতীয় 
শত এতে থাকছে কেবল রোগগদালর মধ্যে যেসব রোগে অসাধ্য অবস্থা ঘটে সেগলি। 


কর্ণঘ্রাব 
(97098877078) 


এটাও বেশ পাঁরচিত রোগ, অর্থাৎ কান থেকে স্রাব বের হওয়া। প্রথমটা আঁশ্‌টে 


গন্ধ, তারপর পচা মাংসের গন্ধ। আয়বেদের সংহতাগ্রন্থে বলা হায়েছে__ 


ক্ণস্রোতের রোগ 
(DISEASES OF THE INTERNAL, EAR) 


এই স্রোতটির আধার লোট তাকেই আমরা বাল মণ্ড এর অঞ্া ৭টি- ঠোঁট ২, 


Me 
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দাঁতের পাটি, দাঁত, জিভ, তাল; এবং গলা; চোখ দুটিকে কিন্তু এর মধ্যে ধরা হয়ান। 
পূর্বোন্ড সাতাঁট অঙ্গের রোগগণীলকে পৃথক ক'রে আয়্বেদিশাস্তে বলা হায়েছে। সমগ্র 
মুখমণ্ডলের বাইরে ভিতরে আরও ছিদ্র আছে, তারা কিন্তু মুখমণ্ডলের অন্তর্গত 
হয়েও রোগক্ষেত্রে নয়, ওরা তালিকাভুক্ত হয় জ্ঞানোন্দ্ররের মধ্যে। যাঁদও জ্ঞানোন্দ্রয় 
পাঁচাট, তবুও শদ্ব্রাচাকৎসার আয়ত্তে আসে চোখ, কান, নাক, তাছাড়া ত্বক্‌ ও জিহৰা। 

আয়ুবেদের চিন্তাধারায় ইীন্দ্রিয়ের ভেদ তিন ভাগে বিভন্ত_€১) জ্ঞানোন্দ্য় (২) 
কর্সেশন্দ্রয় (৩) অন্তারান্দ্রিয়। অন্তীরান্দ্িয়ের চিকিৎসা অন্য রীতিতে, আর জ্ঞানৌন্দরয়ের 
গচকংসা উষধের দ্বারাও হয়, আবার শল্ব্বর দ্বারাও হয়। ওষধ কিন্তু উভয়েরই সহায়ক। 
চরক সম্প্রদায় উষধায় পথই গ্রহণ করেছেন। আর সংশ্রত উভয় পন্থাই; কিন্তু উভয়েরই 
অবলম্বন দেহ। সেই দেহ পারচয় উভয়েরই জানা দরকার। চরকপন্থীগণ দেহ পাঁরচয় 
জেনেও 'চাকৎসার ক্ষেত্রে পাড়ার আঁভব্যান্ত কিভাবে কোথায় হচ্ছে, সেই লক্ষ্য করেই 

এই কর্ণস্রোতের পাড়ার ক্ষেত্রে তাঁদের আঁভমত, কর্ণ শব্দটির অর্থ দেহের মধ্যে 
যেটি শব্দজ্ঞানের জন্য আদান গ্রেহণ) স্থান, সেই শব্দ-গ্রহণ যে স্রোতের মাধ্যমে হয় 
তারই নাম কর্ণস্রোত। পুরুষের দেহে ছিদ্রপথ প্রেধানভাবে) ৯টি, আর নারী দেহে 
থাকে আরও দটি বেশী, কিন্তু গাভীর স্বর) দেহের থাকে ১৪টি। 

মানুষের কর্ণদ্বার দুটি এবং কর্ণ স্রোত থাকে ভিতরে, এই স্রোত থেকে সুক্ষমতম 
স্রোত গয়ে হূদয়াস্থত ও মস্তকাপ্থত মনের স্রোতে ও বাাদ্ধতে বা অন্তঃকরণের 
অথবা চিত্তের স্রোতে পেশছে যায় শব্দধবান। এই কর্ণ স্রোতের ব্যাধির সংখ্যা ২৮টি। 


কর্ণশূল 
(EAR ACHE) 


এই কর্ণশলে রোগটির খৰ সংক্ষেপে একট ভূমিকা না দিলে আমোদ কর্ণ- 
স্রোতের রোগাঁবজ্ঞানাটি পারিস্ফুট হবে না। ভোজ সংহতায় বলা হয়েছে 


অবশ্যায়-জলব্লীড়া-কর্ণকণ্ডুয়নৈর্মরুৎ। 

িথ্যা যোগেন শব্দস্য কুপিতোহন্যৈশ্চ কোপনৈঃ। 
প্রাপ্য কর্ণশিরাঃ কুর্য্যাৎ শুলং ভ্রোতাঁসি বেগবৎ। 
তে বৈ কর্ণগতা রোগা অম্টাবংশতিরিরীতা॥ 


অর্থাৎ অবশ্যায় মানে বরফ, হিম, কুয়াসা-_এসবের মধ্যে একাট বা দরটি কারণে 
কানের স্রোতে ব্যাধ হয়। অথবা খুব জল ঘাঁটাঘাঁট, সাঁতার প্রভৃতির দ্বারাও হয়, 
অথবা উৎকট শব্দ শুনেও হয়। এমনি নানান কারণে কানের স্রোতাঁশরা পড়ত হায়ে 
বিপন্ন হয়। প্রধানতঃ বায়্‌ই তার কারণ। পরে অন্যান্য দোষের সঙ্গে সেই বাসর কোপই 
এসে তাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তারপর বলা হ'য়েছে--“একঃ প্রকৃপিতো দোষঃ সর্বানেব 
প্রকোপয়েৎ”; সেই কর্ণ স্রোতগত বায়ই ওসব কারণের (অবশ্যায় প্রভৃতি) দ্বারা প্রাতলোম- 
ভাবে ইতস্ততঃ ও কুটিল হ'য়ে কানের স্রোতকে কাঁপিয়ে দেয় আর শরারগত অত্যাচারও 
যেমন এ সময় এসে জোটে, তখন পিত্ত বা কফের কোন একটি সম্বন্ধ পেয়েই এ 
হয়, এরই নাম কর্ণশুল। এই কানের যন্ত্রণার অবসান হওয়া অত্যন্ত কাঠন হয়, যাঁদ 
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সে ব্যান্তর জবর, বাম এবং কাস দেখা দেয়, সেই উপসগ'ই তখন তার আঁরষ্ট লক্ষণ; 
কারণ তাতে শিরঃপীড়া হবেই, কান চিরতরে যেতেও পারে, নচেৎ রোগের সঙ্গে 
উপসর্গের যন্ত্রণায় মৃত্যুও হ'তে পারে। 


কর্ণনাদ 
(RINGING OF THE EAR) 


বায়ণবকারে অর্থাৎ কর্ণ স্রোতপথে বায়; কুটিল গাঁততে চলাফেরা ক'রলে এমন এক 
একটা ধান হয় যেটা ওই স্থানেই প্রাতধ্বানত হয় আর তারও তরঙ্গধবান এমান 


চপচাপ, তারপরই হঠাৎ আবার, তবে তাতে সিংহ-নাদ শুনতে থাকলে বুঝতে হবে, 


এটা আরও অশন্ত। এটা এলে বরেতে হবে এইটাই আরিষ্ট ক্ষণ বাধতে হবে 
যাবে। 


মারুতঃ কফাঁপিত্তাভ্যাং অংস্টঃ শোণতেন চ। 
কর্ণক্ষেবড়ং সংজনয়েং ক্ষেবড়নং বেণুঘোষবৎ॥ 


এমন বিনা ভোঁতা জি দিবো হর তার 
গিয়ে ভ্রম রোগ সৃষ্টি করে, অর্থাৎ ভুল হায়ে যাওয়াটাই 


সর্বদা ঘট্টতে থাকে, তবে 
কর্ণক্ষেব়্ রোগের সেইটাই আরিষ্ট লক্ষণ বা অশুভ লক্ষণ । 


উট YUE 
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শিরোরোগ 
(DISEASES OF THE HEAD) 


আয়্বে'দায় ভাষায় উত্তমাঙ্গ হ’লো মাথা, মধ্যাঙ্গ হ’লো হৃদয় বা বুক, আর উদর 
হলো নিম্নাঙ্গের শিরোভাগ। আবার তারও ?শরোভাগ হৃদয়, আর হৃদয়েরও শিরোভাগ 
শির বা শিরঃ। সেই শির বা শিরঃ এই শব্দটি এসেছে ঝক্‌বেদের আমল থেকে খেক্‌ 
২। ২০। ৬ সুক্ত)। এখানে শর বা শিরঃ শব্দের অর্থ সকলের যা আশ্রয় তারই সংজ্ঞা, 
বৃক্ষাদও মূল থেকে রস সংগ্রহ করে কিন্তু শিরোভাগে গ্রহণ করে বায়ু_অর্থাৎ যাবতীয় 
প্রাণের গাঁতর আশ্রয়স্থান শিরোদেশ; মানব-শরীরেও প্রাণধর্ম একান্তভাবে যুক্ত থাকে 
মনে, মনই প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করে, আর প্রাণও মনকে সঞ্জসীবত রাখে । এই উভয় স্বরূপই 
দেহ সঞ্জাত দেহধাতুর সারবস্তু থেকে উৎপন্ন । আবার প্রাণবহ স্রোতও আছে, মনোবহ- 
প্রোতও আছে। প্রাণবহ্‌ স্রোতের প্রধান স্থান হৃদয়, আর মনোবহ স্রোতের প্রধান স্থান 
শরোভাগ, এখানে যাঁদ রোগ হয় মনের অবস্থাও পাল্টে যায়, আর প্রাণের অবস্থারও 
পাঁরবর্তন ঘটে। অতএব িরোভাগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু জানা ভাল, কারণ শরো- 
ভাগের যাঁদ আঁরষ্ট লক্ষণ দেখা দেয়, তবে সমগ্র জীবনটাই অচল হ'য়ে যায়, আবার 
মৃত্যুও হয়। 

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানে বলা হ'য়েছে, শিরোভাগে যত রোগ হয়, তাদের মধ্যে স্পষ্ট প্রতীয়- 
মান হয় ১১ প্রকারের_-তবে এই ১১ প্রকারের শিরোরোগের প্রত্যেকাটতে শৃলখোঁচার 
যন্ত্রণা থাকবে। তার অর্থ এই [শরোরোগের ক্ষেত্রে বায়; বিকারের প্রাধান্যই বেশী। 

যাঁদ আবার বাতজ রোগ হয় অর্থাৎ শিরোভাগাঁট শ্লেম্মার নিজস্ব স্থান, সেখানে যাঁদ 
বায়ুর প্রাধান্য পায় তা হ’লে বিপর্যয় তো আসবেই । এই শ্লেম্মার স্থানে রোগ হ'লে 
দিনের বৈলায় যন্ত্রণা কখনও কখনও কম থাকবে কিন্তু রাত্রে যন্ত্রণা বাড়বে। এর সঙ্গে 
যদ রোগীর বহনমূত্র ডোয়েবোটস্‌) থাকে তাহ'লে খুবই অস্বীবধেয় পড়তে হয়। 


(ঁশিরোরোগ-_দ্বিতীয় প্রকার) 
কখনও মনে হয় বোধ হয় রাড প্রেসারটা বেড়েছে, তাই এই মাথা ধরা। সঙ্গে 
সঙ্গে মাথা ধোওয়া এবং ফলে একট; কম বোধ হলো । চোখ মুখ দায়ে যেন ধোঁয়া 
বেরূচ্ছিলো_ চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতেই যেন খানিকটা উপশম। এ ধরনের মাথা 
ধরা রাত্রে হয় না, আর প্রেসার জানত হ'লে প্রায়ই চোখ লাল হয়। আসলে এটা কিন্তু 
কুপিত পত্তজ শিরোরোগ। এ রোগের আক্রমণে মনে হবে সারা মাথা যেন আঙ্গুরাতে 
পুড়ে যাচ্ছে, আর চোখ নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরহচ্ছে, কিন্তু যাঁদের রক্তাপত্ত রোগ আছে 

এটা তাঁদেরও ক্ষেত্রে অশুভ লক্ষণ ধ'রে নিতে পারা যায়। 


€শিরোরোগ-_তৃতীয় প্রকার) 


আর এক ধরনের মাথার রোগ হয়, যেটাতে দেখা যায় সারা দিনে-রাতে মাথা' 
ধরা ছাড়ছে না, আর মাথার ওপর যেন কেউ বরফ চাপিয়ে রেখেছে। কিন্তু এই মাথা 
ধরাটার সঙ্গে যাঁদ__ 
“শুনাক্ষি কূটং বদনণ যস্য 
শিরোহাভিতাপঃ স কফ প্রকোপাৎ ৮ 
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অর্থাৎ এই ধরনের মাথা ধরার সঙ্গে যাঁদ চোখ দ্বাট ফুলতে থাকে তবে বুঝতে 
হবে, এটা ঠান্ডা লেগেই হ'রেছে, মাথায় শ্লেম্মাই কুপিত হ'য়ে এ ধরনের মাথা ব্যথার 
সৃষ্ট ক'রছে, কিন্তু ওই ধরনের মাথাব্যথা অথবা ধরাটা যাঁদ প্রায়শই হয়, আর সঙ্গে 
সঙ্গে গলার স্বরটাও ভাঙ্গা ভাঙ্গা হ'য়ে স্বরভঞ্গ এসে যায়, তবে সেইটাই, অশুভ 
লক্ষণ সূচিত করে। 


(শরোরোগ- চতুর্থ প্রকার) 


মাঝে মাঝে নাক দিয়ে জল ঝরছে, মনে হয় বোধ হয় ঠান্ডা লেগেছে, সেই জল 
বারাটা থেমেও গেল কিন্তু মনে হবে মাথার ভিতরে ক যেন সড়সড়্‌ করে স'রে যাচ্ছে, 
মাথা চুলকোলেও তৃপ্ত হয় না, মাঝে মাঝে ছ:চ ফোটার যন্ত্রণা, িম্বা দপ্‌ দপ্‌ ‘করা, 
এসব লক্ষণ যে একসঙ্গে ' হবে এমন কোন কথা নেই, কল্তু সার্দর মত ঝরাটা নিয়তই 
থাকবে, তবে কিছু কম িছনু বেশী। এটা হ’লো ক্রিম জন্য শিরোরোগ। এও প্রায় 
অসাধ্য, তবে এর সঙ্গে নাক দিয়ে যাঁদ রন্ত ঝরতে থাকে এবং এই সময় সাঁ্টাও না 
থাকে, তবে এটা অশন্ভ লক্ষণ দেখা দিয়েছে ধরে দিতে হবে। 


(শিরোরোগ-ক্ষয় জন্য) 
এ শিরোরোগ বাইরে থেকে বোঝা যায় না যে, এ ব্যান্তর ক হয়েছেঃ কারণ 


খাওয়া নাওয়া বেড়ানো হাঁস-কান্না সব ঠিক থাকে, অথচ মাঝে মাঝে উঃ, কি অসহ্য 
বনপা মাথায়? কখনও মনে হবে মাথার ভিতরে ফোড়া হয়েছে (অনেক ক্ষেত্রে হয়ও), 


সংযত (শরোরোগ) 
(RECURRENT NEURALGIC PAIN IN THE HEAD) 


এটি এক ধরনের [শরোরোগ। এট একটি ফুলের নাম বৈশিষ্ট্য ভোরেই 
সে তৈরী থাকে ফোটার জন্য, কিন্তু বিচিত্র তরল সামও বটে। এর 


জর 


রা 
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সুযে্াদয়ং যা প্রতি মন্দ মন্দং আক্ষত্রুবং রুক্‌ সমুপৈতি গাঢ়ম্‌ ৷ 
বিবর্ধতে চাংশুমতা সহৈব সুৰ্যাপকৃত্তো বিনিবৰ্ত্ততে চ। 


আয়নর্বেদের চিন্তাধারা হ’লো, পিত্তের বিকার যখন প্রধান আর বায়ূ অপ্রধান, তখনই 
এটা হয় । তাই সুর্যের কিরণের মধ্যে তেজই প্রধান কিন্তু যাঁদ দুপুরের পর থেকে আরও 
বেড়ে বেড়ে রাত্রে থুম মেরে গিয়ে যন্তরণাটা স্থায়ী হ'য়ে যায়, তবে বুঝতে হবে এটি 
্লেম্মা ও বায়যাবকার জন্য, তখন স্যাবর্ত নাম নয়, শুধ আবত“ নাম। দুটি রোগই 
কষ্টসাধ্য, কিন্তু অরিষ্ট হ'লে তো কথাই নেই। এর অরিষ্টাট হ’লো বাঁধরত্ব অর্থাৎ 
শ্রবণশান্তও এর সঙ্গে কমতে থাকে। 


শঙ্খক 
(ACUTE MASTODITIES) 


কথায় বলে আম মর্মাহত হলাম, আবার এও বলা হয়_উচিত বুঝে সবই কারো 
“কন্তু কারো মর্মে আঘাত করো না। ty 

এসব কথার মধ্যে নিশ্চয় এমন তথ্য নিহিত আছে যে, যেখানে আঘাত ক'রলে 
আর জাবনায় থাকে না, সেইজন্য বলা হ'য়ে থাকে “আয়ুর্মমান রক্ষাত” অর্থাৎ 
আমাদের দেহের মর্মস্থানগ্ীলই আয়ুকে রক্ষা করে। 

এই মর্ম শব্দটি বোদিক_ এটি আছে খক্বেদের ১।৬১। সডক্তে।. ওখানে সায়ণ 
ব্যাখ্যা করেছেন মৃ+মন্‌ বা মানন্‌ প্রত্যয়ের যোগে এই মর্ম। অর্থাৎ মৃত্যু ঘটায় যে 
আধার তার নামই মর্মস্থান। দেহের মধ্যে মর্মস্থান ১০৭টি; তবুও এগীলির অস্তিত্ব 
প্রকাশ পায় পাঁচ প্রকারে । মাংসমর্ম, শিরামর্ম স্নায়ূমর্ম, আঁস্থমর্ম ও সান্ধিমর্ম। 

মাংসমর্ম ১১টি, আবার শিরামর্ম ৪১টি, স্নায়র ২৭টি, আঁস্থর ৮ এবং সন্ধির 
২০টি। এইসব মর্মের নামও পৃথক পৃথক। সব মর্মই প্রাণ বা বায়ুর রক্ষক। এদের 
যেকোন একটি আহত হ'লেই মৃত্যুর ঘণ্টা বাজায়। তবে এইটুকু আশ্বাস দেওয়া 
হয়েছে যে সকলেই সদ্য মারক নয়। কোন. কোন মর্ম আহত হ'লে কালান্তরে মৃত্যু 
অঞ্গাঁট এবং তৎসংলগ্ন প্রত্যঙ্গাট চিরতরে পঙ্গু হয়ে ষায়। আবার কোন কোন 
অগ্গমর্ম পীড়াকর খুবই। যেমন পায়ের গোড়ালির মর্ম হাতের কনুই কবৃজিতে 
যে মর্মস্থান, এইসব স্থান আহত হলে সারাজীবনই ঝন্‌ ঝন্‌ কন্‌ কন্‌ এবং মাঝে 
মাঝে তীব্র যন্ত্রণা হবেই। আবার কোন কোন মর্ম বৈশল্য অর্থাৎ ওখানে কিছু ফুটে 
গেলে যতক্ষণ সেই শল্যটি থাকবে ততক্ষণ প্রাণ। যেই বের ক'রে দেওয়া হবে অমনি 
আয়ুশেষ। এরই নাম বৈশল্য মর্ম। আর পণ্চম মর্ম হ’লো সদ্য প্রাণহর মর্ম। এ 
মমণগযীল হ’লো শৃঙ্গাটক ৪টি, অধিপতি ১টি, শঙ্খ ২টি, কণ্ঠশিরায় ৮টি, এবং 
মলদ্বার, হৃদয়, বাতি ও নাভিতে একটি করে। এরা মোট ১৯টি। এদের যেকোন 
একাঁট আহত হ'লে তিনাদন অথবা কোনরকমে ৭ দিন আয়ু থাকে, তারপর অবশ্যই 
শেষ। 

তা যাক্‌ত আমাদের বন্তব্য সদ্য প্রাণহারক মর্মের মধ্যে শঙ্খও একটি বিশেষ 
মমস্থান। এই শঙ্খমর্ম বোঝাতে একট পবিত্র টানাছ। কথাটা এই যে, ভ্রু দুটির 
নীচে চোখ এবং সেই চোখের বাইরের প্রান্তের নাম অপাঙ্গ। অর্থাৎ দুদকে দুটি 
অপাঙ্গ। ওই অপাঙ্গ আহত হ'লে চোখ দুটির দৃষ্টিই চ'লে যায়, ওগযুলি সান্ধমর্ম। 


না চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


আর ওই ভ্রু দুটির শেষ প্রান্তের রেখার উপরে কান ও ললাটের মধ্যস্থানে দুই পাশে 
দুটি মর্মদ্থান আছে, তাদের নাম শঙ্খমর্ম শেঙ্খাস্থর অন্যতম কোমল ভাগ), ও 
দটও আঁস্থমর্ম এবং এ দুটির পাঁরমাণ আধ আঙুল ক'রে। এই শঙ্খমর্মাট আহত 
হ’লে অত্যন্ত দ্রুত মরণ ঘটে। 

আবার শঙ্খক নামের একাঁট ভয়ঙ্কর ?শরোরোগ হয়। শঙ্খ প্রদেশে অর্থাৎ কানের 
পিছন ও উপরের ভাগে কুঁপিত রন্ত, পিত্ত ও বায়; কেফেরও অনুবন্ধ থাকে) পরস্পর 
মলে ভয়ঙ্কর এই রোগ উৎপন্ন করে। সমস্ত শঙ্থপ্রদেশ লাল হয়ে ফুলে ওঠে, সঙ্গে 
থাকে আগুনে যেন পড়ে যাচ্ছে এই রকম জবালা, সুচ দিয়ে যেন ফেটাচ্ছে এই 
ধরনের বেদনা ও ব্যথা আর ক্রমশঃ দেখা দেয় তৃষ্ণা, জবর ও মূহ্বা। ফোলাটা 'বষের 
মত তাড়াতাড় ছাড়িয়ে পড়ে মাথায় ও গলায়। রোগ হওয়ার তন 'দনের মধ্যেই এই 
ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে জীবন নাশ করে। যাঁদ ভাল চাঁকংসায় রোগণ তন দন বেচে 
থাকে তাহলে বাঁচলেও বাঁচতে পারে। এই রোগের আশ্মকাঁরিতা, ভয়ঙ্করতা ও মারক- 
তার কারণ_শত্খপ্রদেশ হল ১০টি প্রাণায়তনের অন্যতম ও শঙ্খমর্ম নামক আঁস্থ- 
মর্মের এই শঙ্থপ্রদেশের শঙ্খাদ্থির এক প্রান্তে অবস্থান। 


কোঠ 


(ALLERGIC DARMATITIES) 


সচরাচর পাঁরাচত শব্দ দিয়ে রোগের নামকরণটা আমরা পছন্দ কাঁর। কিন্তু এই 


কোঠ নামটি তেমন পারাচত শব্দনাম নয়। এটি শব্দের বিবর্তনেই হ'য়েছে॥ 
আয়বেদীয় সংহতাকারগণ ব'লেছেন-_ রি ] 


অসম্যক্‌ বমনৈঃ কংবা হ্যসম্যক্‌ চ বরেচনৈঃ। 
পত্ত-শ্লেম্ম-বিকারেণ শোণিতং কফাঁপত্ততঃ। 
দোষ-দুষ্যবরদদ্স্থাৎ কুষ্ঠঃ “কো” 
মণ্ডলান সকণ্ড্‌নি রাগবান্ত বহন চ। 


অথাৎ যেসব ক্ষেত্রে বাম হওয়ার ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন সোট খ য়ানো হ'লে 
f নি ৮ AI মি ঁ রি লো, 
ত ও 
[| 


তি। 


য়ানো হ'লো, তাতে হয়তো দাস্ত 

দীবত মল রয়েই গেল, এইসব কারণে 

কোঠ রোগ। এই দায়ে ঠিক যেন সর্বাপো কুষটের ফুলো হ'তে থাকে। এরই নাম 

ঠ রোগ। এ রোগ কিন্তু নিরনুবন্ধ অর্থাৎ বেশা দন থাকে বা এমনকি ২৪ 

রোগ আবার সানববন্ধও হয়, অর্থাৎ পাকস্থলী: এবং 

অনান্য কোষ্ঠস্থান যাঁদ ওইসব কারণে প্রায়ই দত হয় তাহ'লে সানদুবন্ধও হয়। 
যাঁদের সামান্য অম্ল অজীর্ণ হ’লেও নূন 


র য় যাবে, এমনি ধরনের রু- 
রসাভ্যাসী হয়), তারাই কোষ্ঠকাঠিন্য কিম্বা 


র মানুষ সাধারণতঃ এক 
উদর রোগে ভোগে। দেহের বল ক'মে 


৪, 


pd 
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যায়, অথচ কেউ বা রোগা আবার কেউ বা মোটা । এ শাস্ত্র বিশেষজ্ঞগণ বলেন_ওইসব 
দেহে ঠান্ডা বাতাস লাগলেও কোঠ রোগে আক্রান্ত হয়, ত তবে প্রতিটি রোগের .আরষ্ট 
লক্ষণের মত কোঠ রোগের অরিষ্ট লক্ষণ হয়। যাঁদ রোগের হেতুটাকে বর্জন না করেন, 
তাহ'লে শরীরে ক্ষত সংম্টি হবে। 


পামা 
(ECZEMA) 


পামা শব্দের মৌল উৎস পাওয়া যায়, কিন্তু পামা শব্দের অর্থের উৎস কোথায়? 
অথচ পামা মানে মুর্খ/পাপী/ইতর/খাল, এইসব অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 

এখানে পামা নামটির উৎস ছান্দোগ্য উপানষদে (৪1১। ৮) পাওয়া যায়, কিন্তু 
সেখানের অর্থ হ'লো, যা আবর্জনা তাই পামা। মনে হয় তাকে অবলম্বন ক'রেই 
“পামর' শব্দের অত অর্থ। আর সেই অর্থেই আয়র্বোদক চাকৎসাগ্রল্থগর্দীলতেও 
স্ষনদ্ররোগ বর্ণনা প্রসঙ্গে কুষ্ঠের অন্যতম অবস্থাঁট বর্ণনা ক'রতে পামা শব্দের উল্লেখ। 
সেই কুষ্ঠ রোগাঁটর অবস্থা ভেদেও একট নাম “ “দারণ”, এ প্রসঙ্গটি বিস্তৃত ক'রে 
হোই নয তারিনকে SU EELS EB FR EEE GE 
এ সম্বন্ধে ওই বিশেষ কুষ্ঠ যে পামা তার লক্ষণ হ'লো_ 


সক্ষম বহৰঃ পিড়কা স্ৰাববত্যঃ পামেত্যুন্তাঃ 
সদাহাঃ। 


অর্থাৎ যে কুজ্ঠে দেখা যাবে, সর্বদাই রস গড়ায়, খুব কন্‌ কন্‌ করে, অথবা 
চুলকানও হবে, জবালাও থাকবে, আবার চাব্‌ড়া বেধে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে ফ:ুস্কুঁড়ও 
হবে খুব ছোট ছোট, সেইগযলির নামই পামা। এই পামাই আবার আর এক জাতের 
হয়, তার নাম কচ্ছন। পামা হবে খুব ছোট, আর কচ্ছ হবে বড় বড়। কিন্তু একই 
জাত-ভাই। অর্থাৎ দুই-ই সমান, দুইয়েরই স্বভাব হাতে, পায়ে, পাছায়, জাঙে জন্মাবে; 
তফাৎ এই যে, পামার আকার ছোট, আর কচ্ছ হয় বড়। আরও বোশিষ্ট্য কচ্ছদ অনেক- 
বদন থাকলেও চামড়ার স্পর্শশন্তির হাস করে না, কিন্তু পামা তা করে। তাছাড়া পামা 
দেহের বর্ণের িবর্ণতা এনে দেয়, কচ্ছুও তাই। এদিক থেকে সমান। 

এবার বাল পামার অরিষ্ট লক্ষণ_পামা বেশ িছাীঁদন পর পর হ’লো, আবার 
গেল, আবার হ’লো, এমান ক'রে যাঁদ ৩ বৎসর কেটে যায়, তখন এ স্থানের চামড়াটাই 
এক 'চর্মকীল অর্থাৎ চওড়া আঁচলের মত হয়ে যায়। সেইটাই অশন্ভ লক্ষণ। তখন 
ওই স্থানটা চে'চে দিলেও আবার হবে। 


শিশ্যুরোগ 


ভারতীয় বৈদিকগ্রন্থে শিশু শব্দের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় খক্বেদের কয়েকাঁট 


সক্তে। পরবর্তকালের সংস্কৃত গ্রন্থে ৮ বংসর বয়স পর্যন্ত সংজ্ঞা শিশ্‌। 


আয়ুর্বেদে শিশু চিকিৎসার ব্যাপ্তি প্রায় ৫ বংসর বয়স পর্যন্ত । ৬ থেকে ৮ এই 
দুই বংসরকাল চিকিৎসকের পক্ষে বেশ সাবধানতা অবলম্বন করা উঁচিত। তবে আড়াই 
বংসর বয়স পর্যন্ত তার ব্যাধিগ:লৈর প্রকৃত যন্ত্রণা ও স্থান নিরূপণ করা খুবই কাঁঠন। 


৩১০ চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ 
তল; কণ্টক 


‘ACUTE TONSILITIS) 


দল এবং নাসিকার বিল্লাতে এসে ওই স্নায়গ্রল্থিগদীল জুড়ে 
আছে, সেই জোড় 


থেকেই মুখের অন্যান্য স্থানে চেতনাসহ রসের "অন্তত জাগে। 
নি সে সপশেহি অনভূতি জাগায়। বিশেষ করে ওই বয়সের শিশ। 
সেই সময় যাঁদ শিশুর 


দি কচ্ছপ রোগ অথবা মাংস কচ্ছপ। কচ্ছপ নামটি সুশ্ররতের উীন্তিতে 
মি রা পচা সত ভার কত 

৮ শব্দ। সংস্কৃত ভাষায় “কক্ষপ” পাওয়া যায় কূম্মের 
বেশ নবীন সংস্কৃত ভাষা। তখন এর ব্যাখ্যা 


পরিশিষ্ট ৩১১ 


হয় তালুর মাঝখানটায়, চারদিকে ছোট ছোট শক্ত ফ£সূকুঁড় বা মাংসাড্কুর বোম্টিত 
একটি আব (অর্ব দ)। এও বড় দুঃখপ্রদ রোগ। পাশ্চাত্যের ভাষার ক্যান্সার বললেই 
হয়তো ঠিক হয়। কারণ ওই অর্বুদ বা আবৃটির ভিতরে থাকে জমাট রন্তু, আর তার 
চারপাশেও যে ছোট ছোট অঙ্কুর সেগুলিও রন্তাবকার থেকে জন্ম নেয়। ওটার রূপ 
এমন হবে যে ক্রমেই তা পাকে; তারপর সেটা ফাটে এবং অসাধ্য ক্ষত হ'য়ে রক্ত আর 
দ্‌ষত পচা মাংসের কুচি বের হ'তে থাকে। ভোজ সংাহতায় এর অবস্থা এইভাবে বলা 
হয়েছে 


“উপর্য্েব ভবে মধ্যে যথাপদ্মস্য কার্ণকা। | 
পাশ্বতিশ্চাঙ্কুরৈ ব্যাপ্তৈঃ যথা চাপ্যবসীদাঁতি॥» 


এই শেলাকের ব্যাখ্যাটা পূর্বেই বলা হ'য়েছে। এই পেগের পারণাঁত হ'লো- ক্রমশঃ 
ঘ্রাণশান্তি নষ্ট হ'য়ে যায়, তারপর নাকটি বসে যেতে থাকে । অর্থাৎ ভিতরটা ফাঁপা 
হ'তে থাকলে ওপরের মাঁট যেমন নীচে বসতে থাকে তেমাঁন। কারণ' রন্তদ্বাষ্টর সঙ্গে 
সঙ্গে পিত্ত এবং শ্লেম্মাই তখন এর সঙ্গে 'মাশ্রত হ’তে হ'তে ভীষণ ক্ষত সৃষ্ট 
করে। রোগটার গোড়া থেকেই অশুভ লক্ষণ হ'য়ে থাকে। 


তাল॥পাক 


সাশ্রতের দেওয়া নাম তালুপাক, কিন্তু তার যা বর্ণনা, তাতে দেখা যায় পিত্ত 
প্রকৃপিত হ'য়ে তালুতে ভীষণ পাক উৎপন্ন করে। এই পর্যন্ত সহজ অর্থ কিন্তু এই 
অর্থ কি চিকিৎসকের পক্ষে সুগম হয়? পাকের পাঁরণাঁততে পচে যায়, ক্লেদও নিঃসৃত 
হয়, জশ্রতের কি তাই' বন্তব্যট আবার কতকগ্াল' দ্ব্যকে একত্র ক'রে তপ্ত স্নেহদ্রব্য 
দ্বারা উত্তম আস্বাদন পূর্ণ করার নামও পাক, তালুতে কি তেমন ছু ঘটে? 

আবার আমরস জীর্ণ করার জন্য পাচন ওষধের দ্বারা জীর্ণ করার নামও পাক 
করা; নিশ্চয় এখানে তেমন ধরনের কিছু বন্তব্য নেই, অতএব পাক শব্দের বন্তব্যও 
এখানে ওসব অর্থে হয় না। আবার কতক ভেষজ আছে, যা পাঁরপর হ'য়ে গেলেই 
বৃক্ষ বা গজ্মাটর মৃত্যু হয়, যার জন্য বলা হয় ওষধাঁ। এখানে সমশ্রদুতের ভীন্ত হ'লো_ 


পিত্তং কু্যযাৎ পাকমত্যর্থঘোরং 
তালনন্যেবং তালপাকং বদন্তি॥ 


এটির অর্থ পর্র্বেই বলা হ'য়েছে। 
এখানকার বিচার্য বিষয় হ'লো-_তাল:স্থানাটি পিত্তের নিবাস নয়, কিন্তু তালং্‌- 


পাকের কারণ যখন পিত্তাবকার জন্য, তখন এখানে পাকের অর্থ পিত্তের শোষণ ধ্মীট 
বিল:স্ত হয়ে গিয়ে তার তীক্ষাত্ব ও দুবনধ স্বভাবাটই অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে তার পরিণাত 
ব্রণ ও ক্ষত সৃষ্টি করে, যার জন্য সমশ্রযুতের উত্তি-“পিত্তং অত্যন্ত ঘোরং...”, অর্থাৎ 
গপত্ত সর্বাঞ্জে থাকে কিন্তু সম্প্রাপ্তি বিশেষে তালুগত পিত্তটাই বিকৃত হয়। যার 
পাঁরণাততে তাল:পাক রোগ হয়। এ রোগের অরিষ্ট লক্ষণ হ’লো, ক্রমেই যাঁদ তা বাড়তে 
থাকে, তবে শেষ পর্যন্ত কর্ণস্তব্ধতা, কর্ণনাদ (কোন ভোঁ ভোঁ করে, কট্‌ কট্‌ করে) 
হয়, যাকে “ক্ষেবড়” রোগ বলা হয়। 


৩১২ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


তাল,প;প্পঢুট 


তালংর যেকোন স্থানে এই রোগাঁটর উৎপাঁত্ত হয়, পস্পনুট শব্দাঁট খুব অপাঁরাচিত 
সংক্কৃতে ভাষা। এটিও মল শব্দ ন্ট হয়ে এইর্‌প হয়েছে, অর্থাৎ মোল ভাষা পঙপ। 


তাই থেকে পরপৃপ হায়েছে। এ রোগটি এমনই যে, এটি একাট ছোট ফুলের কুণড়র মত 
হয়, অথবা ফল ঠিক কাঁচ অবস্থায় 


প্রবেশ করানো 
ভয়ে, শোকে, দুশচন্ভাতেও তাল শূকিক্ে ডু তাল শ্দাকয়ে যায়। রোদে (রোদে) 
হয় তাতেও শুকিয়ে এ খায়। আবার তালুতে এক ধরনের ব্যাধি 


কয়ে 
“লয়ে বায়। এই রোগ হয় পিত্ত সং বায়নর বিকারে, কিন্তু তালুশোর 

নি য় ংযুন্ত বায়ুর র্‌, র্‌ 

এই রকম রা দেখা য় পুর জল খেলেও কামে না, যন বকারে ফেটে যাচ্ছে 

রকম যন্রণা হ'তে থাকে। | চি 

এর অশুভ 


লক্ষণ হ’লো, পারণাততে 
পায় না। | 555 বাল ক দিয়া দেল দি, 


he 


লা 


ছলে নিত 


তল্লাঙ্গান্তচ্নাল্লিলী সতী 


অশগ্নিমান্দ্যে = জাতিফল-২৩, কণ-৬২, তামকুট-১১৫, বার্তাকু-১৩০, শিম্বী-১৪৯ 
কেমূক-১৬৫, দধিপনদ্প-১৮৫, আঁস্থসংহার-২১২ 

অঙ্গমর্দনে-_ আহফেন-২২৫ 

অজার্ণে রূদ্রজটা-১৫, জাতিফল-২৩, সঃপাঁর-৩৬, শণ-১৭০, _কুকুন্দর-১৯৫ 

আঁতসারে- জাতিফল-২৩ রেস্তজনিত), সপারি-৩৬ তৌক্রামজানত), কর্মরঙ্গ-৫৫, 
জবল-৭৪, কবচ-১০৮, সুকন্দ-১৩৮, দধিপৃষ্প-১৮৫ 

অনিদ্রায় আহফেন-২২৪ 

অপস্মারে মেগী)_- ব্রাহ্গী-৬৮, পাষাণভেদ-১৭৮ 

অপুষ্টিতে_ সুকন্দ-১৩৮, কালঙ্গ-১৯০, শতপন্বী-২০২ 

অল্লাপত্তে_ আস্থসংহার-২১৩ 

অম্ল ও অজঈর্ণে কালমেঘ-২৯ 

অরচিতে_: পনস-৪৯, দাঁধপুভ্প-১৮৫, শতপন্রী-২০২ 

অব5দ রোগে (টিউমার) ঘণ্টাকর্ণ-৪৩ 

অর্শরোগে-- যমানী-৭, কর্মরজ্গ-$৬, আঁহফেন-২২৬, তণ্ডুলীয়ক-২৩৪, কোষাতকী- 
' ২৪১ রেস্তার্শে) : 

অন্দুজ বাঁয়গত ব্যথায় আহফেন-২২৩ 

আঁস্থভগ্নে_ আস্থসংহার-২১৪ 

আঁহফেনের নেশায় িবল-৭& 

আঘাতজানত' ফোলা ও বেদনায়_ আকাশবল্লী-১৫৫ 

আমাশায় (সাদা ও রন্ড)_ কালমেঘ-২৯, সুপারি-৩৬, িবল-5৪, হিংস্রা-৯১, 
কুকুন্দর-১৯৫, আহফেন-২২৪ 


৩১৪. চিরঞ্জাব বনৌষাঁধ 


উকুন নাশে__ ঘণ্টাকর্ণ-৪৩, তাম্রকুট-১১৬ 

উদরাধনানে_ যমানী-৮, আকাশবল্লা-১৫৪, পাষাণভেদ-১৭৮ 
উদর রোগে কর্ণস্ফোটা-৮০ 

উদাবর্ত রোগে যমানী-৮ 


উধর্বজন্রগত কফে__ রাজমাষ-১৪৩ 


বতুজ রোগে 
ক) মাসিক বতুবন্ধে_ শণ-১৭০, দধিপষ্প-১৮৪, আহফেন-২২২ 
খ) খাতুর আনিয়ামততায়-_ ংহার-২১৩, তণ্ডুলীয়ক-২৩৪ 


গ) রজোকৃচ্ছদতায়__ যমানী-৯ 


এলাজঁতে__ তাম্রকুট-১১৫ 
একাশরা রোগে. আহফেন-২২৫ 
কিবাতে_ অহিফেন-২২৩ 

-- কবচ-১০৯ 


কর্ণরোগে_- 


পদানো), কণ-৬৯, ব্রহ্মযাষ্ট-১৭, বার্তাকু-১২৯, মদ্্বা- 
২০৭ (ক্ষয়), তণ্ডুলীয়ক-২৩৪ (বোতশ্লেম্মাজানত) ৮ 
টা ছে'ড়ায়_ বন্ধ্জীব-১৬০, ত'্ডুলীয়ক-২৩৫ 


ক্লান্ত দরীকরণে__ কালিজ্গ-১১০ 
কুষ্ঠে_ শতপন্ৰী-২০২, কোষাতকী-২৪১ 
দি নি রী "মেষ ২৬, সংপারি-৩৬, টি 
te 7 ০-৯৮, তাম্্কুট-১১৫, আকাশবল্পণ- - 
শণ-১৭০, দধিপন্জ্প-১৮৫, ১৫৪, কেম্‌ক-১৬৫ 


মন্বা-২০৭, আঁস্থসংহার-২১ 18৮ 
ক্শতায় (কার্শ্য)_- অস্থিসংহার-২১৩ ১১৪ 
ক -- মদক্তবাঁ১০২ 
ক্লান্তিতে পনস-৪৮ 


গাঁঠে গাঁঠে যন্ত্রণায় শণ_১৭০ 
গ্ল্মরোগে__ কর্ণস্ফোটা-৮০. 
গর্ধসীতে সোয়াটিকা)__ বার্তাকু-১৩০ 
গ্রহণীরোগে-_ বার্তাকু-১৩০ 
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পাঁরাশষ্ট 
ঘায়ে-_ 


১১৭ 
খ) বিষান্ত ঘায়ে-_ কর্ণস্ফোটা-৮১ 
গ) ক্ষত ধৌতে_ আকাশবলী-১৫৫ 


ঘ্‌ম পাড়াতে_ যমানী-৯ 


চক্ষ; রোগে 

ক) চোখে ঠান্ডা লাগায়__ কুকুন্দর-১৯৬ 

খ) চোখে ঝাপ্‌্সা দেখায় তামুকুট-১১৬ 

গ) চোখে পিশ্চযাটি ও জুড়ে যেতে থাকলে-_- কোষাতকী-২৪১ 
চর্মরোগে__ ঘণ্টাকর্ণ-৪২, পনস-৪৯, কেমূক-১৬৫, দাধপুজ্প-১৮৪ 
চুলকানিতে_- শণ-১৭০, কুকুন্দর-১৯৬ 


ছযালতে- ম্যন্তবর্যাঁ১০৩, শণ-১৭০ 


জননদ্বারের চুলকানিতে-- বার্তাকু-১৩০ 

জিহবার ঘায়ে_. ম্যন্তবষাঁ-১০৩ 

জবরে_ 
ক) কম্পজবরে-_ রদ্রজটা-১৫ 
খ) ঘ,সঘ্যসে জ্বরে_ কণ-৬৩, আকাশবল্লী-১৫৪ 
গ) ত্রৈিকালিকজবরে (তিন দনের জবরে)_ বন্ধুজীব-১৬০ 
ঘ) জীর্ণ (পুরাতন) জবরে_ কর্মরঙ্গ-€৬, কণ-৬১ 
ঙ) পিত্তশ্লেম্ম জবরে_ িম্বী-১৪৮ 
চ) বিষম ম্যোলোরয়া) জরে ঘণ্টাকর্ণ-৪২, মুব্বা-২০৬ 
ছ) সাঁদজৰরে_ কেমুক ১৬৫ 
জ) সান্নিপাতিক জরে টোয়ফক্সেড্‌)_ কালিঙা-১৯০ 
ঝ) দাষত জবরে-_- কালমেঘ_-২৯ 


ডায়াবাটসে (মধ্মেহ)_ পাষাণভেদ-১৭৭ 
চলদনী রোগে তেন্দ্রারোগে)_ হিংস্রা-১১ 


তোতলামিতে_ লোণকা-১২২ 
তৃষ্ণরোগে-- কবচ-১০৯, সুকন্দ-১৩৭ 


দদ্র রোগে দোদে)_ কর্ণস্ফোটা-৮১ 

দন্তরোগে_ 
ক) দাঁতের ঘন্দ্রণায়_ সুপার-৩৭, জিবল-৭৫, আহফেন-২২৬ 
খ) দাঁতের গোড়া দিয়ে রন্ত পড়ায়__ ' যমানী-৯ 

দমকা ভেদে দোস্তে)_ যমানী-৮ 


৩১৮৬ 


ক) পচা ঘায়ে_ যমানী-১, কালমেঘ-৩০, সুপার-৩৭, জিবল-৭&, তাম্রকুট- 


স৩১৬ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


'দাহে (দাহ রোগে) সুকন্দ-১৩৭, তণ্ডুলীয়ক-২৩৫ 
দাগে বন্ধজীব-১৬০ 

দাস্তে তিরল)_- রাজমাষ-১৪২ 

-দৌর্বল্যে দের্বলতায়)__পনস-৪৮ 


“নিজের ইচ্ছাশন্তির উপর প্রভূত্ব আনতে_ আঁহফেন-২২৫ 


পাথ7াররোগে__ বার্তাকু-১২৯, আহফেন-২২৩ 

পাণ্ড; রোগে অহিফেন-২২৪ (স্লেম্মাপ্রধান) 

পিত্ত বমনে_ শতপন্রী-২০২ 

“পেট ব্যথায়_ যমানী-৮ ভেজীর্ণ জানত), ঘে্ট:-৪২ 

“পেটের দোষে__ কালমেঘ-২৯ 

প্রদরে (শ্বেত বা রন্ত)_- তন্ডুলীয়ক-২৩৫ 

প্রমেহে_ লোণিকা-১২২, কেমুক-১৬৫, মুর্বা-২০৭ 

প্রস্রাবের শ্বল্পতায়_ কািঙ-১৯০ h 
_প্লীহাবাস্ধতে_ কণ-৬২ 

ফোড়ায়_ জিবল-৭৫, শণ-১৭০ 

বমনেচ্ছায়_ কোবাতকী-২৪১ 

'ধমন করণার্থে_ শণ-১৭০ 

বমন রোগে__ বমানী-৯, জাঁতফল-২৩, মুর্বা-২০৭, আহফেন-২২৪ 


মতৰ আহফেন-২২৪ 
বকের ব্যথায়_ ব্রহ্মযাষ্ট-১৭ 


বাতরন্তে_ কণ-৬২, শতপন্রী-২০২ 


বাতরোগে-- তাঘকুট-১১৬, আঁস্থসংহার-২১৪, আহফেন-২২৩, পনস-৪৯ (মাংসা- 
শ্রিত), ব্রাহ্মী-৬৮ রেসগত), আহফেন-২২৫ ৃ 


মাবকারে__ কর্মরঙ্গ-৫৬ 


» মনস্তববাঁ-১০৩, তাগ্রকুট- 
-৮৭, লোণকা-১২৩ 


মাত্র _ কোষাতকী-২৪১ (শোথজন্য) 
আনচ্ছায়_ যমানী-৯, বন্ধুজীব-১৬০ 


এ, 


পারাশষ্ট ৩১০ 


সেছেতায়_- জাতফল-২৪ 

মেদহ্থাসে_ কণ-৬২, বার্তাকু-১৩০ 

মেধাহ্াসে_ কণ-৬৩ 

যকত শুলে_: কর্মরঙ্গ-৫৬, আহফেন-২২৩ 

যকৃতের ব্যথায় আকাশবল্লী-১৫৪ 

রন্তদন্ঠাষ্টতে_: কবচ-১০৮, আকাশবল্লী-১৫৪ 

রজ্ীপত্তে= পনস-৪৯, পালক্ক্য-৮৬, পাষাণভেদ-১৭৮, তণ্ডুলীয়ক-২৩৪ 
রক্তত্াততে_ শিম্বী-১৪৯ 

রস্তাল্পতায়_ বার্তাকু-১৩০ 

রমণে অতৃপ্তি স:পারি-৩৬ 


লাবণ্য হানিতে (লাবণ্য রক্ষায়) কেমুক-১৬৫ 
লোহার মারচার দাগে_ কর্মরঙ্গ-&৬ 


শিরোরোগে_ জাতফল-২৪ 
শিশুরোগে_ 
ক) শ্লেম্মায়_ ব্রাহ্মী-৬৮ 
খ) বকে সার্দ বসে গেলে AT মূ্ব্বা-২০৭ 
গ) তড়কা রোগে_ মুন্তবষাঁ১০২ 
ঘ) ক্রিমিতে_ মনুত্তব্বা-১০২ 
ঙ) কোষ্ঠকাঠিন্যেঁ ম্যস্তবাঁ-১০৩ 
চ) হাঁপানিতে_ মনুন্তবযী-১০৩ 
ছ) মাথার ঘায়ে- মুন্তবষী-১০৩ 
জ) অতিসার ও আমাশায়_ লোণিকা-১২২ 
ঝ) কাদিতে_: লোণিকা-১২২ 
এ) দুধ তোলায়-_ বার্তাকু-১২৯ 
ট) প্রবল সর্দিতে_ র্দ্রজটা-১৫ 
ঠ) পেট ব্যথায়_ পাষাণভেদ-১৭৮ 


শ্ুধারণের অসামথ্যে- আঁহফেন-২২৬ 

শল রোগে__ কর্ণস্ফোটা-৮০, তণ্ডুলীয়ক-২৩৫ (অন্নদ্রব শুলে) 

শোথে_ পনস-৪৯, হিংস্রা-৯১, ব্রহ্গযম্টি-১৮, সুকন্দ-১৩৭, রাজমাষ-১৪৩, কুকুন্দর-- 
১৯৬ 

শোষ রোগে_- তণ্ডুলীয়ক-২৩৫ 

*বাস রোগে হোঁপানিতে)_: রূদ্রজটা-১৫, কণ-৬২, হিংস্রা-৯২, ব্হ্মযাজ্ট-৯৭, তাম্রকুটস- 
১১৬, আস্থসংহার-২১৩, অহিফেন- ২২৪ 

শ্লেম্সণ ধাতুর বিকারে_- হিংস্রা-৯১ 

ধ্লেচ্মার ধাতে (শ্লেজ্মায়)- পালজ্ক্য-৮৬ 


৩১৮ চিরঞ্জীব বনোঁষাধ 


সঁদতে প্রোতশ্যায়ে)_ রাজমাষ-১৪৩, পাষাণভেদ-১৭৮, তণ্ডুলায়ক-২৩৪ 
সর্পঘাতে-- রুদ্রজটা-১৬ 

সাঁদ্গার্মতে-- আহফেন-২২৪ 

সন্ভোগের অপূর্ণতায়__ শিম্বী-১৪৯ 

সম্ভোগে ব্যর্থতায় কেমূক-১৬৫ 

সন্তর্পণে_ কালিঙ্গ-১৯০ 

স্তন্যবৃদ্ধিতি-_ রাজমাষ-১৪২ 

্তন্যহথাসে (স্তন্যাল্পতায়)_জবল-৭8 

স্নায়ঃপাড়ায়_ আঁহফেন-২২৩ 

স্বরভঙ্গে গলাবসা)_ ব্রাহ্মী-৬৮ চি 
স্মহতভ্রংশে_- ব্ৰাহ্মী-৬৮ 


হাত পা জৰালায়_ কবচ-১০১ 

হাত পায়ে খিল ধরায়__ জাতিফল-২৩ 
হাঁপ ধরায়_ পালক্য-৮৬ 

হিক্কায়_ হিংস্রা-১২ 

হয়ঁপং কাঁদতে_ আহফেন-২২৫ 
হংদরোগে_ 


